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সুচিপত্র 
40053 EL HINA 
আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই ৷ মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসুল । 


এ | ০৬৪ 
dls sie ls 
অতি মনোমুগ্ধকর তার যত গুণ 
আঁধার তাড়ায় যাঁর রূপের ফাগুন, 


তুলনাবিহীন যার সব ব্যবহার 
পাঠ করো তার তরে দুরুদ খোদার । 
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সূচিপত্র 
অভিব্যক্তি 


মুফতি মুহাম্মদ শফি রহ. 
সাবেক মুফতি আযম, পাকিস্তান। 


ely les 
5০ পে উড & সা Hd LS 

কুরআনের বহুসংখ্যক আয়াত ও অসংখ্য সহীহ হাদিস এই সাক্ষ্য প্রদান করে 
যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য তথা তার শিক্ষা- 
দীক্ষা ও সুন্নাতসমূহের অনুকরণই মানুষের পরিপূর্ণ সংশোধনের একমাত্র 
ব্যবস্থাপত্র এবং দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতার চাবিকাঠি । অথচ অনেকেই 
করে। এই শ্রেণির লোকগুলো মুআমালাত-মুআশারাত তথা পারস্পরিক 
লেনদেন, আচার-ব্যবহার ও চারিত্রিক সৌন্দর্য-মাধুর্য সম্পর্কীয় কুরআন এবং 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস ও শিক্ষাকে দীনের অংশ 
মনে করে না। এমনকি এসব বিষয়ের উপর কুরআন-সুন্নাহ অনুপাতে আমল 
করাও যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুকরণের অন্তর্ভুক্ত 
তাও তারা মনে করে না। 
এর ফলে অনেক মুসলমান নামাযে, রোযায় পাক্কা ঈমানদার হলেও তাদের 
মুআমালাত-মুআশারাতের ব্যাপারে উদাসীনতার কারণে ইসলাম ও 
মুসলিমদের বদনাম হয়। আর এই উদাসীনতার অন্যতম কারণ হলো, 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা এবং তার সুন্নাত ও 
অভ্যাস সম্পর্কে অজ্ঞ থাকা ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করা । 


আল্লাহ তায়ালা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটি জীবন্ত 
দৃষ্টান্ত বানিয়ে পাঠিয়েছেন। সাথে সাথে সমস্ত মানুষকে এই পয়গাম 
দিয়েছেন, তারা যেন তাদের জীবনের সমস্ত স্তরে, সর্বাবস্থায় এবং সকল 
ইবাদাত ও আচরণে, মুআমালাত-মুআশারাতে এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে 
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এবং অন্যদেরও তার প্রতি আহ্বান করে । কুরআনের 3 (41 9€ 5 
£2 82519 0১25 আয়াতের উদ্দেশ্যও তাই। এক কথায় রাসূলুল্লাহ 
নিদর্শন। | 

একারণে প্রত্যেক যুগেই সমকালীন আলেমগণ আরবি, ফারসি, উর্দুসহ সকল 
ভাষায়ই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনী ও তার চরিত্র 
মাধুরীর বর্ণনায় পৃথক পৃথক কিতাব রচনা করেছেন। এক কথায় এসব 
রচনাকে রাসূলুল্লাহর শিক্ষার সারাংশই বলা চলে । 

যিনি হাকিমুল উম্মত মাওলানা শাহ আশরাফ আলী থানবী রহ. এর অন্যতম 
লক্ষ্যে শামায়েলের বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য কিতাব থেকে নির্বাচন করে জীবনের 
একত্র করেছেন৷ শামায়েলের কিতাবের আলোচ্য বিষয়ও তাই । 

তবে পরিতাপের বিষয় হলো, অসুস্থতা ও শারীরিক দুর্বলতার কারণে এই 
বরকতপূর্ণ সংকলনটি আমি দেখতে পারিনি। বিশেষ বিশেষ স্থান পড়িয়ে 
শুনেছি। তবে অনেক আলেম এর আদ্যোপান্ত পাঠ করে সত্যায়ন করেছেন। 
আর যেসব কিতাব থেকে এই সংকলনটি তৈরি করা হয়েছে, সেগুলোর 
নির্ভরযোগ্যতা ও গ্রহণযোগ্যতাই এর আস্থাশীলতা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট । 
আলহামদু লিল্লাহ, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শামায়েলের 
এই চমৎকার সংকলনটি অত্যন্ত সহজ-সরল ভাষায় একত্র করা হয়েছে। 
আল্লাহ তায়ালা লেখককে উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন। তার এই রচনা 
ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা দান করুন। আমিন। 


মুহাম্মদ শফি 
২৭ রজব ১৩৯৩ 
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মুল্যায়ন 
শায়খুল হাদিস মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া রহ. 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রথম 
সংস্করণ প্রকাশ হওয়ার পরে শায়খুল হাদিস মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া 
রহ. এর খেদমতে পেশ করা হয়। সেসময় তিনি পবিত্র মদিনায় 
অবস্থান করছিলেন। হযরত সংকলনটি আদ্যোপান্ত দেখার পরে যে 
প্রতিক্রিয়া পেশ করেছিলেন এখানে তার কিয়দংশ উল্লেখ করা হলো। 
আপনার কিতাবের প্রথম সংস্করণটি ইতিপূর্বে আমার হাতে এসেছে। যদিও 
আমি এর আগে একটি অভিব্যক্তি লেখার ইচ্ছা পোষণ করেছিলাম । কিন্তু 
সেই দিনগুলোতে আমি খুবই অসুস্থ ছিলাম । 
আপনার কিতাবটি বেশ বরকতমর। আল্লাহ তায়ালা এই কিতাবটি কবুল 
করুন এবং সকলকে এর মাধ্যমে উপকৃত হওয়ার তাওফিক দান করুন। 
সম্মানিত লেখককে দুনিয়া ও আখিরাতের সাফল্য ও কামিয়াবি দান করুন। 
আপনার কিতাবটি আমার খুবই পছন্দ হয়েছে। তবে তা আমার কাছে 
এসেছে অসময়ে । হজের সময়ে মদিনা শরিফে আসরের পর মজলিসে প্রায় 
পাচশত লোকের সমাগম হতো। সেই দিনগুলো এখন আর নেই। 
লোকজনের ভিড় ক্রমশ কমে আসছে। যাত্রীবাহী জাহাজ ছেড়ে চলে গেছে। 
যদি কিতাবটি সেসময় আমার হাতে আসতো তা হলে আরও বহুলোকের 
কানে এর মর্মবাণী পৌছানো যেতো । 
আমি সেসময় খুবই অসুস্থ ছিলাম এবং অত্যন্ত রোগাক্রান্ত ও অস্থিরতার 
মধ্যে কিতাবটি শুনেছি। শোনার সময় যেখানে সন্দেহ হয়েছে, সেখানেই 
টীকায় চিহ্নিত করেছি। হয়তো কিছু অংশ শোনা বাকি ছিলো । 


মুহাম্মদ যাকারিয়া 
মদিনা মুনাওয়ারা 
২২ মে ১৯৭৫ 
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দ্বিতীয় চিঠি 


এরপর শায়খুল হাদিস রহ. দ্বিতীয় চিঠিতে লেখেন, কিতাবের ব্যাপারে 
ইতিপূর্বে আমার অভিমত লিখে পাঠিয়েছি। আমাদের কাছে তো দোয়াই মূল 
পাথেয়। আল্লাহ তায়ালা আমার মতো মগণ্যের জন্য আপনার দোয়া কবুল 
করুন। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, আমার শারীরিক অবস্থা খুবই খারাপ 
ছিলো। এখনও তেমনই আছে। তবে আপনার আকাজ্কা অনুপাতে কিতাবটি 
ভালোভাবে শুনেছি। তবে দুঃখের বিষয় হচ্ছে, কিতাবটি বিলম্বে হাতে 
এসেছে। হজের সময়ে এসে পৌছলে লোকজনের বেশি উপকার হতো । 
আপনি যথার্থই বলেছেন, বর্তমানে সুন্নাতের অনুসরণ দিনদিন কমে যাচ্ছে। 
সাধারণ মানুষদের অবস্থা কী বলবো, বিশেষ ব্যক্তিদের অবস্থাই শোচনীয় । 
আপনি এই কিতাবের ব্যাপারে যে সাবধানতা অবলম্বন করেছেন আল্লাহ 
তায়ালা তা কবুল করুন। আপনাকে এর উত্তম বিনিময় দান করুন। 
আমিন। আমি আদেশ পালনার্থে কয়েকটি কথা লিখলাম । 

এই অধম হাকিমুল উম্মত মাওলানা শাহ আশরাফ আলী থানবী রহ. এর 
খলিফা হযরত ডা. মুহাম্মদ আবদুল হাই সাহেবের লিখিত “উসওয়ায়ে 
রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম*নামক সংকলনটি হাজীদের 
বড়ো মজমায় পড়িয়ে অত্যন্ত মনোযোগের সাথে শুনেছি । কোথাও কোনো 
বিষয়ে আমার সন্দেহ হলে সে সম্পর্কে আলেমগণের সাথে আলোচনা করে 
পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনের জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। সংকলনটি খুবই 
উপকারী ও সহজ ভাষায় রচিত । রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লমের 
জীবনীসংক্রান্ত আলোচনা এতে স্থান পেয়েছে । এটি খুবই উত্তম একটি 
সংকলন । অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্যের সাথে সাথে ছাপার সৌন্দর্যও মন কেড়ে 
নেওয়ার মতো । এই অধম দোয়া করছে, আল্লাহ তায়ালা যেন এই কিতাবের 
মাধ্যমে মানুষকে বেশি বেশি উপকৃত হওয়ার তাওফিক দান করেন। আর 
জনাব লেখকের জন্য তা সদকায়ে জারিয়া হিসেবে কবুল করেন। 


মুহাম্মদ যাকারিয়া কান্দলবী 
মদিনা মুনাওয়ারা 
১৭ জমাদিউস সানি ১৩৯৫, ২৬ জুন ১৯৭৫। 
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ভূমিকা 
সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ. 


কুরআনের প্রসিদ্ধ আয়াত £:-- ৫5৮1 4 9১১) 0 ৫ ৩৫ 4৫ অবশ্যই 
তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসুলের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে। 
এরপর আল্লাহ বলেন, 

1/5 21745578310 40105 5 ৩৪ ৩০) 
ওই ব্যক্তির জন্য, যে আল্লাহ এবং কিয়ামত দিবসের আশা রাখে । আর সে 
বেশি বেশি আল্লাহর যিকির করে । 
এ আয়াত স্পট্টরূপে একথার প্রতি নির্দেশ করে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্তা ও তার সিরাতের গুরুত্বপূর্ণ দিক, আবেদন ও 
আহ্বান সৌভাগ্য ও পূর্ণতা অর্জনের মাধ্যম । তার অনুসরণ ও অনুকরণ 
জীবনের পরিপূর্ণ আদর্শ ও মাপকাঠি । ঈমানিয়াত থেকে ইবাদাত ও আকায়েদ 
পর্যন্ত এবং এগুলো ছাড়াও মুআমালাত ও আখলাক এবং সামাজিক জীবনে 
নবীর জীবনীকে আদর্শরূণে গ্রহণ করা হলো উপর্যুক্ত আয়াতের দাবি। একারণে 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সিরাতের শুদ্ধতা, বর্ণনাসূত্র, 
প্রচার-প্রসার, গ্রহণযোগ্যতা ও উপমাহীন এঁতিহাসিকতার সাথে (যার দৃষ্টান্ত 
কওম ও উম্মাহর পথপ্রদর্শক, বিভিন্ন বস্তুর আবিষ্কারক, প্রচারক কোথাও নেই) 
তার আনুগত্য সর্বস্তরের মানবসমাজ ও প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য আবশ্যক এবং 
মানবজীবনের পূর্ণতার মাধ্যম ও মুক্তির একমাত্র সোপান; উপর্যুক্ত আয়াত 
একথাই স্পষ্টভাবে প্রমাণ করেছে । আর এই আয়াতের আলোকে এও প্রমাণিত 
হয় যে, নবুওয়াতের অন্যতম উদ্দেশ্যও হলো নবী বা রাসুলের আনুগত্য করা। 
একারণে এই পবিত্র জীবনের আংশিক ও পরিপূর্ণ, স্থিরতা ও গতিশীলতা এবং 
গোপন ও প্রকাশ্য সকল ঘটনা এমনকি তার পবিভ্রতম বাক্যরাজি, পুণ্যময় 
অভ্যাসসমূহের সমষ্টি এমন নির্ভরযোগ্য এবং ধারাবাহিকসূত্রে পরিচ্ছন্ন ও 
পরিমার্জিতরূপে সংরক্ষণ করা হয়েছে, মানব ইতিহাসে যার কোনো নজির 
নেই। (এ-ব্যাপারে সকল এতিহাসিক একমত) । 
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আয়াতের দ্বিতীয় অংশ, যার অনুবাদ হলো, যে-ব্যক্তি কিয়ামত দিবসের 
(আগমনের) আশা রাখে এবং সে অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকির করে। 
আয়াতের এই অংশ একথার প্রমাণ বহন করে যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়সাল্লামের আংশিক কিংবা পরিপূর্ণ জীবনীর বিশ্লেষণ এবং ঈমান সম্পর্কীয় 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ আদর্শ জানার প্রকৃত আগ্রহ- 
‘উদ্দীপনা ও গুরুত্ব আরোপ করা সেসব ব্যক্তির দ্বারাই বেশি হবে, যাদের সাথে 
আল্লাহ তায়ালার দৃঢ় সম্পর্ক রয়েছে এবং তারা আখিরাতের অধিক ফিকির ও 
আল্লাহ্‌ তায়ালার স্মরণে সর্বদা ডুবে থাকে । সাথে সাথে সেসব গুণ ও বৈশিষ্ট্য, 
পার্থক্য ও তারতম্যের সাথে উসওয়ায়ে রাসুল ও সিরাতে মুবারাকার দ্বারা সঠিক 
পথণ্রাপ্তির চেষ্টা-প্রচেষ্টাও এসব লোকের ক্ষেত্রে ভিন্নতর হবে। একারণেই 
আমরা দেখতে পাই, মুহাদ্দিসগণ তাদের সমগ্র জীবন ও মেধা হাদিস সংকলম 
করা এবং হাদিসের ভাষ্য ও ব্যাখ্যাকে পরিপূর্ণ তাহকিক ও হিফয এবং 
আমানতের সাথে অন্যান্যের নিকট পৌছানোর পেছনে ব্যয় করেছেন। সিহাহ 
সিত্তাহ, কুতুবে সুনান এবং মাসানিদের যেসব সংকলন বের হয়েছে তার দৃষ্টান্ত 
কোনো ধর্ম, জাতি, কোনো শিক্ষা কিংবা রচনার আন্দোলন বা ইতিহাসে 
অনুসন্ধান করা আর অযথা সময় নষ্ট করা একই কথা । 

এরপরে মুহাদ্দিস ও সিরাতগ্রন্থের লেখকদের একটি মনোনীত জামাত এমন 
কিতাব রচনা করার প্রতি মনোনিবেশ করলেন, যা সহীহ হাদিস ও প্রতিষ্ঠিত 
সুনানের আলোকে একজন মুসলমানের সমগ্র জীবনের আমলের পাথেয় হওয়ার 
যোগ্য, সেসব কিতাবে আল্লামা হাফেয ইবনুল কাইয়িম আলজাওযী রহ. এর 
কিতাব “যাদুল মাআদ ফি হাদয়ি খাইরিল ইবাদা' সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য 
এবং সকলের জন্য অত্যন্ত উপকারী বলে প্রমাণিত। তার পরে কোনো কোনো 
বিজ্ঞ আলেম আরবি, ফারসি এবং অন্যান্য ভাষায়ও ছোটো-বড়ো বহু কিতাব 
রচনা করেছেন, যদ্দ্রারা সমকালীন ব্যক্তিবর্গ অনেক উপকৃত হয়েছে। এমনকি 
সেসব কিতাব লাখো মানুষের হৃদয়ে নববী জীবনের আলো প্রভ্বলিত করেছে। 
আমাদের হিন্দুস্তানে (যা শতান্দীকালব্যাপী ইসলাহ ও দীনী শিক্ষার মারকায 
হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে) বিশেষভাবে তিনটি কিতাব উল্লেখযোগ্য । এক. 
কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী রহ. এর মা-লা-বুদ্দা মিনহু; দুই, সাইয়েদ আহমদ 
শহিদ রহ. এর সিরাতে মুসতাকিম; তিন. হাকিমুল উম্মত আশরাফ আলী 
থানবী রহ. এর বেহেশতী যেওর। 
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এই সোনালি সিরিজের এক বরকতপূর্ণ সংযোজন হলো হাকিমুল উম্মত 
মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ. এর বিশিষ্ট খলিফা ডা. মুহাম্মদ আবদুল 
হাই আরেফী (মৃত্যু ২৭ মার্চ ১৯৮৬) বিরচিত “উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম' কিতাবটি, যা একজন সত্যান্বেষী এবং শরিয়ত 
ও সুন্নাতের অনুসারী মুসলমানের জন্য সমগ্র আমলী জীবনের পরিপূর্ণ 
পথপ্রদর্শক হতে পারে। 

এই কিতাব ঈমানিয়াত, ইবাদাত, মুআমালাত, মুআশারাত, আখলাকিয়াত, 
পবিত্র জীবনের দিন-রাত, সামাজিক ও পারিবারিক জীবন এবং আচার- 
ব্যবহারের জন্য পথপ্রদর্শকের ভূমিকা রাখতে পারে । 

এই কিতাবটির আল্লাহ তায়ালা এমন গ্রহণযোগ্যতা দান করেছেন, যা 
সমকালীন কোনো দীনী কিতাবের ক্ষেত্রে অর্জিত হয়নি। এমনকি বিভিন্ন ভাষায় 
বহুসংখ্যায় ও একাধিক সংস্করণে প্রকাশিত হয়েছে এবং সেগুলো মূল কিতাবের 
মতোই গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। 

আরবিসংস্করণের জন্য সংকলক মহোদয়ের অনুরোধে দু কলম লেখার সৌভাগ্য 
হয়েছে আমার। যুহতারাম সংকলক তার জীবনের শেষ অবধি তা স্মরণ 
করেছেন এবং আমার জন্য দোয়া করেছেন। এখন তো আমার আরও বেশি 
আনন্দ অনুভূত হচ্ছে এবং নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে হচ্ছে । কেননা বর্তমান 
সংস্করণের জন্যও কিছু লিখতে পারছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, জনাব ডাক্তার 
সাহেব এতদিন বেঁচে থাকলে অবশ্যই আনন্দিত হতেন এবং আমাকে আরও 
বেশি দোয়া দিতেন। 

আল্লাহ তায়ালা তার এই চেষ্টা কবুল করুন এবং এর দ্বারা মানুষকে আরও 
বেশি উপকৃত হওয়ার তাওফিক দান করুন। আর কিতাবের আলোচনাগুলোর 
উপর আমাদের সকলকে আমল করার তাওফিক দান করুন। আমিন। 


আবুল হাসান আলী নদবী 
দারুল উলুম নদওয়াতুল ওলামা, লাখনৌ 
২০ সফর ১৪০৭ 
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লেখকের কথা 


হাকিমুল উম্মত মাওলানা শাহ আশরাফ আলী থানবী রহ. এর নগণ্য খাদেম 
অধম মুহাম্মদ আবদুল হাই নিবেদন করছেন, হযরত থানবী রহ. এর শিক্ষা 
ও অন্যান্য আকাবিরের ইরশাদের আলোকে অধমের মনে এই বিশ্বাস 
অভ্যাস তথা সুন্নাতের অনুসরণ ব্যতীত দীনের কল্যাণসাধন সম্ভব নয়। আর 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লামের সুন্নাত শুধু নামায, রোযা কিংবা 
অন্যান্য ইবাদাতের সাথেই সীমাবদ্ধ নয় বরং তা নীতি-আদর্শ, আচার- 
ব্যহার- এককথায় জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য । মুহাদিসগণ সর্বযুগে 
রাসূলুল্লাহর হাদিস ও শামায়েলসম্পকীয় যত কিতাব উম্মাহর সামনে 
উপস্থাপন করেছেন সবগুলোর উদ্দেশ্য হলো উম্মতকে জীবনের সর্বদিকে 
রাসুলুল্লাহর কথা, কাজ ও হেদায়েত অবগত করানো, যাতে তারা সে 
অনুপাতে নিজেদের জীবন পরিচালনা করতে সক্ষম হয়। 

বর্তমান ক্রান্তিকালে যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত 
সম্পর্কে মানুষের উদাসীনতা দিন দিন বেড়েই চলছে এবং মুসলমান 
নিজেদের শিক্ষা-সংস্কৃতি ছেড়ে ভিনদেশিদের অপসংস্কৃতি ধারণ করতে 
আরম্ভ করেছে তখন বারবার মনে এই ফিকির জাগ্রত হচ্ছিলো যে, 
মুসলিমদের সামনে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা ও 
তার আদর্শ তুলে ধরতে হবে এবং নবীর সুন্নাতের প্রতি আহ্বান করতে 
হবে। কেননা মুসলিমদের ইহকালীন ও পরকালীন সফলতা একমাত্র 
রাসূলুল্লাহর সুন্নাত অনুসরণের উপরই নির্ভরশীল । 

এই উদ্দেশ্য পুরণার্থে মনে বহুদিনের সাধ ছিলো এমন সহজ ও সংক্ষিপ্ত 
একটি কিতাব রচনা করার, যা অধ্যয়ন করে সাধারণ মুসলমান খুব সহজেই 
সুন্নাতের আলোকিত জীবন সম্পর্কে অবহিতি লাভ করতে পারে; এই সাথে 
জীবনের মৌলিক বিষয়াদির সুন্নাত সম্পর্কে ধারণা পেতে পারে। এই 
বিষয়টিই আমাকে এই কিতাব রচনার ব্যাপারে উৎসাহিত করেছে। 

এই অধম কোনো আলেম না। তবে এটা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার মহা 
অনুগ্রহ যে, তিনি আমাকে আহলে তাকওয়া আলেম ও শায়েখদের সোহবতে 
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থাকার তাওফিক দিয়ে সৌভাগ্যের মাল্য পরিধান করিয়েছেন। আমার এ 
ধরনের কিতাব রচনার আগ্রহ সেসব বুযুর্গের সুদৃষ্টিরই ফসল, যে কিতাবে 
সেসব হাদিসই একত্র করা হবে, যেগুলো মানবজীবনের সকল দিক ও 
স্বভাবের সাথে সম্পর্কিত, তার আলোকে ইন্তেবায়ে সুন্নাতের সঠিক বুঝ 
অর্জিত হবে ইলমি ও আমলি দিকনির্দেশনার মাধ্যমে | 

সুতরাং অধম নিজের জন্য এবং সাধারণ মুসলিমদের জন্য আলেমগণের 
পরামর্শ অনুপাতে হাদিস ও শামায়েলের নির্ভরযোগ্য কিতাবাদি থেকে 
নির্বাচন করে উর্দুভাষায় সহজ শিরোনামে একটি অতি উপকারী ও 
নির্ভরযোগ্য সংকলন তৈরি করেছি। 

বিভিন্ন ব্যস্ততা ও নিজের দুর্বলতা সত্বেও এই কাজ সম্পাদন করার ক্ষেত্রে 
দীর্ঘ সময় এর মধ্যে ডুবে ছিলাম । আলহামদু লিল্লাহ নিজের যোগ্যতা ও 
ইলমি সঘঝ অনুযায়ী যতটুকু পেরেছি, উপস্থাপন করেছি। 

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার মহা অনুগ্রহ যে, কিতাবটি প্রকাশিত হওয়ার 
'এক মাসের মধ্যেই সকল কপি নিঃশেষ হয়ে যায় এবং আগ্রহী পাঠকের পক্ষ 
থেকে দ্বিতীয়বার প্রকাশের আবেদন আসতে থাকে। ফলে পাঠক-চাহিদার 
প্রতি লক্ষ্য করে খুব দ্রুতই দ্বিতীয় সংস্করণের কাজ আনজাম দিতে হলো । 

এ সময়ে কয়েকজন নির্ভরযোগ্য আলেম ফিকহী বিষয়ের সংশোধনের 
ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। যেহেতু এ সংস্করণ নির্ভরযোগ্য আলেমদের 
মাধ্যমে সম্পাদিত হয়ে এসেছে, তাই উত্থাপিত ফিকহী অভিযোগেরও 
সমাধান করা হয়। 

তা সত্তেও পুনরায় জ্ঞাতার্থে বলছি, এটি কোনো ফিকহী গ্রন্থ নয়, যার মধ্যে 
বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল মাসআলা সন্নিবেশন করা যায়। তাই 
ফিকহী বিশ্লেষণের জন্য নির্ভরযোগ্য আলেম ও ফাতাওয়াগ্রন্থের প্রতি 
মনোনিবেশ করে অথবা ফিকহের বিশ্লেষণমূলক গ্রন্থ দেখে আমল করা 
উচিত। এই উদ্দেশ্যের জন্য আমার পির ও মুরশিদ হাকিমুল উম্মত 
মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ. এর কিতাব বেহেশতী যেওর অনন্য 
দৃষ্টান্ত ৷ 
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* অনুরূপভাবে তা ইলমে হাদিসেরও গতানুগতিক কোনো গ্রন্থ নয়, যাতে 
হাদিসশাঙ্তের সৃষ্মাতিসৃক্ষ্ বিষয় লক্ষ্য করা হয়েছে। বরং শাস্ত্রীয় দৃষ্টিকোগে 
৬৪০৪০১৬১৯২১ 
কিতাব থেকে নেওয়া হয়েছে। তবু কিতাবসমূহের নাম গ্রন্থের শেষে যুক্ত 
করে দেওয়া হয়েছে৷ তবে এই গ্রন্থগুলো ছিলো আরবি থেকে অনূদিত- উর্দু 
গ্রন্থ। বর্ণনা থেকে বর্ণনা ও হাদিস নির্বাচন করার ক্ষেত্রে হাদিসগ্রন্থের মতো 
সতর্কতা অবলম্বন করা যায়নি। তাই কোনো তাত্বিক বিশ্লেষণের জন্য মূল 
কিতাবের শরণাপন্ন হওয়া উচিত৷ 
কোনো কোনো হাদিসের সাথে তার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে 
বন্ধনীর মাঝে । কোথাও কোথাও তা বন্ধনীর বাইরে রয়ে গেছে। তবে 
স্পষ্ট করা গেছে। এবং এমন কোনো আলোচনা নেই যা আমলের ক্ষেত্রে 
অপ্রয়োজনীয় ৷ 
অনেক আগ্রহী ও কল্যাণকামী পাঠকের বইয়ের কভার ও অলংকরণের 
ব্যাপারে অভিযোগ ছিলো। এই সংস্করণে তা-ও দূর করার চেষ্টা করা 
হয়েছে। আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা, এই বান্দার ভুলক্রটি ক্ষমা করে তিনি 
যেনো তা কবুল করেন। সাধারণ মুসলমান এর দ্বারা উপকৃত হোক। এ গ্রন্থ 
যেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভালোবাসা ও ইন্তেবায়ে 
রাসুলের আগ্রহ জাগিয়ে তোলার ওসিলা হয়। এবং আমাদের সবাইকে 
ইখলাসের সঙ্গে আমল করার তাওফিক দান করেন । আমিন। 


অধম 


মুহাম্মদ আবদুল হাই 
২৪ ডিসেম্বর ১৯৭৫ 
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হযরত মাওলানা ডা. মুহাম্মদ আবদুল হাই রহ. 
-মুফতি মুহাম্মদ তাকী উসমানী 


পাঠক, ইতিমধ্যে একটি হৃদয়বিদারক ঘটনার সংবাদ আপনি নিশ্চয় জেনে 
থাকবেন। আমার শায়েখ ও মুরুব্বি, আমাদের সকলের মাখদুম বুযুর্গ 
আরেফ বিল্লাহ হযরত মাওলানা ডাক্তার আবদুল হাই আরেফী ১৪০৬ 
হিজরির রজব মাসের ১৫ তারিখ বৃহস্পতিবার সকালবেলা মহান আল্লাহর 
দরবারে পৌছে গেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। 
হযরতের মৃত্যুর ঘটনায় সাধারণভাবে গোটা জাতি এবং .বিশেষভাবে 
হযরতের ভক্ত-মুরিদ ও দারুল উলুম-পরিবার এতো ব্যথিত ও মর্মাহত যে, 
শোকপ্রকাশের যত শব্দ আছে, তার সবগুলো শব্দও আমার কাছে অপর্যাপ্ত 
মনে হচ্ছে। 

এই ঘটনাটি ঘটে যাওয়ার পর নিজেকে একটি রুক্ষ মরুপ্রান্তরের মতো মনে 
হচ্ছে, যাতে দুরদূরান্ত পর্যন্ত কোথাও কোনো ছায়ার চিহ্ন নেই। 

আল্লাহ্‌ তায়ালা হ্যরতকে এই জগতে স্বীয় রহমতের প্রকাশস্থল 
বানিয়েছিলেন। তিনি দয়া ও মমতার একটি মূর্তমান ধারক-বাহক ছিলেন। 
তার সঙ্গে যারই সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে, হোক তা ক্ষণকালের জন্য, তাকেই 
হৃদয়ে তার এই সুন্দর গুণটির গভীর নকশা অঙ্কিত করে নিতে হয়েছে। যারা 
তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেন, সবার এতো খুঁটিনাটি খবর নিতেন যে, আজ 
পুঁজিটি নিঃশেষ হয়ে গেছে! তাদের প্রিয়তম এক সম্পদ জীবন থেকে হারিয়ে 
গেছে! জীবনের প্রিয়তম অবলম্বনটি চোখের নিমেষেই ভেঙে পড়েছে! 

এই অনুভূতি যদিও হযরতের সঙ্গে আনুগত্যপূর্ণ সম্পর্ক ছিলো এমন 
প্রত্যেকেরই আছে কিন্তু এই অধম, তার শ্রদ্ধেয় ভাই মুফতি মুহাম্মদ রফী 
উসমানী ও দারুল উলুম-পরিবারের সঙ্গে "হযরতের আচরণ এমন ছিলো, যা 
ব্যক্ত করার মতো ভাষা আমার জানা নেই। এই অনুভূতি প্রকাশের জন্য 
আমি কোন শব্দটি ব্যবহার করবো? স্নেহ? মমতা? দয়া? অনুগহ? অনুকম্পা? 
কোন্টি? মা, এর একটি শব্দও আমার পিপাসা নিবারণ করতে সক্ষম নয় ।.. 
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১৬ ৩ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


আজ থেকে প্রায় দশ বছর আগে আমার বাবা মুফতি মুহাম্মদ শফি রহ. এর 
মৃত্যু আমাদের জন্য জীবনের সবচেয়ে বড়ো দুর্ঘটনা ছিলো। এই ঘটনার 
সময় এবং তার পরে যে সত্তার অপার মমতা আমাদের ও দারুল উলুমকে 
পরম নির্ভরতা প্রদান করেছিলো, তা হযরত ডাক্তার সাহেবেরই বরকতময় 
সত্তা ছিলো । সেসময় তিনি বলেছিলেন, আমি যতদিন বেঁচে থাকবো, আমার 
চেষ্টা থাকবে, মুফতি সাহেবের অবর্তমানে তোমাদের মনে যেন এই অনুভূতি 
জাগতে না পারে যে, তোমাদের পিতাজি তোমাদের মাথার উপর নেই। 
তারপর দীর্ঘ দশ বছরে যে অসাধারণভাবে তিনি তার এই প্রতিশ্রুতির হক 
আদায় করেছেন, তা তার পক্ষেই সম্ভব ছিলো । 

সেজন্য হযরতের মৃত্যু আমাদের জন্য দ্বিগুণ বেদনা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। 
তার মৃত্যুতে এক দিকে আমাদের মাথার উপর থেকে সেই মুরুব্বি ও 
শায়েখের ছায়া উঠে গেছে, যার জীবনের প্রতিটি শ্বাস দীনের খেদমত ও 
আপন শিষ্য-মুরিদদের সংশোধনের ভাবনায় নিবেদিত ছিলো । অপর দিকে 
বাবার মৃত্যুর সেই ক্ষতটি, যার উপর হযরত অবর্ণনীয় মমতার সঙ্গে পট্টি 
বেঁধে রেখেছিলেন, সেটি এমনভাবে সতেজ হয়ে উঠেছে, যেন ঘটনাটি এই 
আজই ঘটেছে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন । 

আলহামদু লিল্লাহ, এই হৃদয়বিদারক ঘটনার বেদনা সত্বেও এই বুযুর্গদেরও 
শিক্ষা ও দীক্ষার ফলে এই অন্তরে বাস্তবতাটি পুরোপুরি জাগ্রত আছে যে, 
আল্লাহ তায়ালা শাসক আবার মহাজ্ঞানী। আপন বান্দাদের উপর জগতে 
অন্যসকল সৃষ্টির চেয়ে বেশি মমতাবান। তার কোনো কাজই হিকমত ও 
উপকারিতা থেকে বঞ্চিত নয়। এই জগতে কেউই চিরকাল থাকতে আসিনি! 
কোনো নবী-রাসূল কিংবা বড়ো কোনো সাহাবী বা বড়ো মাপের কোনো 
অলীও অনিবার্য মৃত্যুর অটল আইনের বাইরে নয়। 

প্রতিজন মানুষের জন্য সুনির্দিষ্ট পরিমাণ শ্বাস নির্ধারিত আছে। মানুষের 
কোনো কামনা-বাসনা, কোনো ব্যথা-বেদনা এবং বড়ো থেকে আরও বড়ো 
কোনো প্রচেষ্টা এর-হ্াস-বৃদ্ধি ঘটাতে পারে না। সৃষ্টিকর্তাই জানেন, দুনিয়াতে 
কার কতদিন টিকে থাকা হিকমতের অনুকূল ও যুক্তিসঙ্গত আমি ও আপনি 
নিজ-নিজ বাহ্যিক স্বার্থ ও দৃশ্যমান কামনা-বাসনার সীমাবদ্ধ বৃত্তের মাঝে 
অবস্থান করে চিন্তা করি। কিন্তু প্রজ্ঞাময় ও মহাজ্ঞানীর সকল সিদ্ধান্ত গোটা 
বিশ্বব্যবস্থাপনার সেই ছক ও হিকমত অনুযায়ী স্থির হয়ে থাকে, যার নাগাল 
পাওয়া আমাদের ভাবনা-চিন্তার পক্ষে সম্ভব নয়। 
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শত শত বছর ধরে বিশ্বজগত যে ব্যবস্থাপনায় চলে আসছে, তাকে যদি 
আমাদের ব্যক্তিগত কামনা-বাসনার অনুগামী বানিয়ে দেওয়া হতো, তা হলে 
একটি দিনও চলা তার পক্ষে সম্ভব ছিলো না। কাজেই আমার পুরোপুরি 
বিশ্বাস আছে, যা-কিছু ঘটেছে, আল্লাহ তায়ালার হিকমত ও মাসলাহাত 
অনুসারেই ঘটেছে।. 
আল্লাহ তায়ালার এই সিদ্ধান্তের মাঝে সামান্য ক্রুটিরও কল্পনার সুযোগ 
নেই। কিন্তু আমরা কমজোর এবং দুর্বল। আমাদের জ্ঞানচর্চা ও চিন্তাভাবনা 
একটি সন্ীর্ণ বৃত্তের মাঝে আবদ্ধ । আমাদের আনন্দ ও বেদনার চেতনাগুলো 
এই সক্ধীর্ণ বৃত্তের মাঝে প্রতিনিয়ত ঘুরপাক খাচ্ছে! 
কাজেই উল্লিখিত বাস্তবতার পরিপূর্ণ বিশ্বাস থাকা সত্তেও ধিকিধিকি গ্রজ্ধলমান 
বেদনার আগুন একেবারে নিভিয়ে দেওয়া আমাদের সাধ্যের অতীত। এই 
আগুন আজীবন পোড়াতে থাকবে । কিন্তু মাওলায়ে পাকের এ কেমন করুণা 
যে, চুরচুর হয়ে যাওয়া হৃদয় আর সজল চোখের সাথেও তিনি “ইন্না লিল্লাহি 
ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন’ বলার এবং শুধু মুখে উচ্চারণ করার বিনিময় কত 
558501259250855559218506 88 
এরাই তারা, যাদের প্রতি তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে 
আশিস ও দয়া বর্ষিত হয় । আর এরাই সৎপথে পরিচালিত। 
হযরত রহ. এর অসুস্থতা ও দুর্বলতার ধারা দীর্ঘদিন যাবতই চলছিলো । কিন্তু 
চরম দুর্বলতা সত্তেও তিনি তার মামুলাত কখনও পরিত্যাগ করেননি। ঠিক 
আগের মতো শেষরাতে জাগ্রত হওয়া, আগের মতো নফল ও অযিফা আদায় 
করা, আগের মতো সকাল আটটায় ঘর থেকে বের হওয়া এবং দুপুর দুইটা 
পর্যন্ত চেম্বারে এমনভাবে ব্যস্ত থাকা যে, মধ্যখানে পলকের জন্যও ফুরসত 
নেই। ঠিক আগের মতো চিঠির স্তুপের জবাব দেওয়া, আগের মতো বন্ধুদের 
সামনে দীনী কথাবার্তা চালু রাখা এবং ঠিক আগের মতো যত্রুসহকারে 
প্রত্যেকের ভালোবাসার হক আদায় করা৷ 
মোটকথা, দুর্বলতার এই বেহাল দশায়ও তার এতসব কাজ ও দায়িত্ব 
আনজাম দেওয়া এমন একটি বিস্ময়কর বিষয় ছিলো, বারে ভৃংরতের ঈমাম 
শক্তির কারামত ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। 
উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা.-২ 
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এই দুর্বলতার মধ্যেই ১১ রজব ১৪০৬ হিজরি, মোতাবেক ২৩ মার্চ ১৯৮৬ 
খ্রিস্টাব্দ ফজর নামাযের পর সামান্য বদহজমের সূত্র ধরে পেটব্যথা দেখা 
দিলো। ঘটনাক্রমে সেদিনই দারুল উলুমে খতমে বুখারীর অনুষ্ঠান ছিলো 
আর হযরতও এই অনুষ্ঠানে আগমনের ওয়াদা দিয়েছিলেন। 

খাদেমগণ বলেছিলেনও, আপনার শরীরটা যেহেতু ভালো যাচ্ছে না, তাই 
দারুল উলুমের আজকের প্রোগ্রাম মুলতবি করুন। কিন্তু হযরত বললেন, 
আলহামদু লিল্লাহ, এখনও সাহস আছে। তা ছাড়া সহীহ বুখারীর বরকতময় 
মজলিসে অংশগ্রহণের বিষয়; আমি অবশ্যই যাবো । 

আল্লাহু আকবার, এমন দুর্বলতা ও অসুস্থতার মধ্যেও বরকত লাভের চিন্তা! 
আবার দারুল' উলুমের সঙ্গে এমন আত্তরিকতা! হযরত দারুল উলুম 
তাশরিফ আনলেন। কিন্ত এখানে এসে পৌছানোর পরও ব্যথা অব্যাহত 
থাকল । এমনকি ব্যথার কারণে নির্ধারিত সময়ের আগেই তাকে ফিরে যেতে 
হলো । বাড়ি ফেরার পরও ব্যথা বাড়তে থাকলো । একাধিক ডাক্তার এসে 
দেখলেন ও ওষুধ দিলেন। তবে পেটব্যথা সারল ঠিক কিন্তু এবার পেশাব 
বন্ধ হয়ে আরেক যন্ত্রণা শুরু হলো । মঙ্গলবার দিন জানা গেলো, হযরতের 
ব্লাডপ্রেসার খুব কমে গেছে আর ব্লাডে ইউরিয়া অনেক বেড়ে গেছে। 

আমি দুই সপ্তাহ আগে সৌদি আরব ও তুরস্ক সফরে গিয়েছিলাম । বুধবার 
দিন সকালবেলা করাচি ফিরে এসে হযরতের অসুস্থতার কথা জানতে 
মুরতাযা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। 

আমি পাগলের মতো হাসপাতালে ছুটে গেলাম । হযরত তখন খাটের উপর 
শুয়ে ছিলেন। স্যালাইন লাগানো ছিলো। নাক দিয়ে অক্সিজেন দেওয়া 
হচ্ছিলো । কিন্তু এই অবস্থায়ও তার ইশ-অনুভূতি সবই একদম ঠিক ছিলো। 
আমার আগমনে হযরত খুব খুশি হলেন এবং বললেন, “আল্লাহর স্মরণে যে 
তারপর তিনি আরও কিছু কথা বললেন। কথার স্বরে আলহামদু লিল্লাহ বেশ 
শক্তিও ছিলো । অবশ্য ওষুধের ক্রিয়ায় কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিলো । 

তার মুখনিঃসৃত বাক্যগুলো স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম না। তবু ডাক্তারগণ 
এতোটুকু আশ্বস্ত করলেন যে, আলহামদু লিল্লাহ হাসপাতালে আসার পর 
অবস্থার বেশ উন্নতি হয়েছে। প্রেসার প্রায় স্বাভাবিক পর্যায়ে চলে এসেছে। 
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ইউরিয়াও কমেছে এবং পেশাবও ঠিকমতো হয়েছে। এই পরিস্থিতি মোটের 
উপর আশাব্যঞ্জক ছিলো । 

বুধবার দিনটি এই অবস্থার মধ্য দিয়েই অতিবাহিত হলো। কিন্তু বৃহস্পতিবার 
রাতে ফজরের আগ থেকে শ্বাস উঠতে শুরু করলো। ফজরের আযান 
হচ্ছিলো । মুকাররম ভাই সেসময় হযরতের শিয়রে দাড়িয়ে ছিলেন। তিনি 
আজীবন আযানের উত্তর দেওয়ার যে অভ্যাসটি ছিলো, এই কঠিন অবস্থায়ও 
সেবিষয়ে ওয়াকিফহাল ছিলেন। আর ব্যস, এটিই ছিলো তার পবিত্র জিহ্বার 
শেষ সঞ্চালন । ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। 

এই শেষ যুগে আল্লাহ তায়ালা ডাক্তার সাহেবকে যেন তারই শায়েখ হাকিমুল 
উম্মত মাওলানা শাহ আশরাফ আলী থানবী রহ. এর ইলম ও ফয়েষের 
ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও সেসবের প্রচার-প্রসারের জন্য বেছে নিয়েছিলেন। বিশেষ 
করে জীবনের শেষ বছরগুলোতে তার উপর মানবসেবার এমন অদম্য স্পৃহা 
চেপে বসেছিলো যে, তার প্রতিযুহূর্তের ভাবনাই ছিলো, আমি আমার শায়েখ 
থেকে যা-কিছু অর্জন করেছি, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেগুলো মানুষের কাছে 
পৌছে দেবে । ফলে হযরতের এই সেবা কোনো নিয়মতান্ত্রিক মজলিসের 
পাবন্দ থাকল না। বরং তার অবস্থা এই ছিলো যে, ‘আমি যেখানে বসব, 
সেটিই একটি মজলিস হয়ে যাবে ।' 

প্রশিক্ষণ ও আপন শায়েখের মেজাজ ও রুচি শিক্ষাদান। তার ফল এই 
দাড়িয়েছিলো যে, তিনি যেখানেই বসতেন, ঘর হোক বা চিকিৎসালয় কিংবা 
অন্য-কোনো স্থান, সেখানেই দাওয়াত ও তাবলিগের ধারা চালু হয়ে যেতো । 
তার এই অদম্য স্পৃহার অনিবার্য প্রতিক্রিয়া এই ছিলো যে, শ্রোতারা যদি 
কয়েক মুহূর্তের জন্যও তার সাহচর্য দ্বারা ফয়েয লাভ করতো, তা হলে তা 
তাদের জীবনের জন্য কিছু-না-কিছু নিয়েই তবে উঠত। হযরতের এই 
দাওয়াত-তাবলিগ ও তালিম-তরবিয়তের ওসিলায় হাজারও মানুষের জীবনে 
বিপ্রব এসেছে। না জানি কত মানুষের কায়া বদলেছে । 

হযরত রহ. উকিল ছিলেন। কিন্তু এই পেশা পরিত্যাগ করে তিনি 
হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাকে পেশা হিসেবে অবলম্বন করেছিলেন। জীবনের 
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শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এই পেশা বর্জন করেননি। তার চিকিৎসাগ্রহণের জন্য 
এতো রোগী ভিড় জমাত যে, তিনি যখন চেম্বারে থাকতেন, তখন অনেক 
সময় চেম্বারে দীড়াবারও জায়গা থাকতো না। কিন্তু এই ব্যস্ততার মধ্যেও 
তার দাওয়াত ও তাবলিগের কাজ বন্ধ থাকতো না। তার চেম্বারে দৈহিক 
রোগের পাশাপাশি আত্মিক রোগেরও চিকিৎসা চলত । না জানি কত মানুষ 
এমন আছে, যারা হযরতের চেম্বারে দৈহিক রোগের চিকিৎসার জন্য 
এসেছিলো । আসবার সময় না দীনের কোনো চিন্তা মাথায় ছিলো, না দীনের 
সঙ্গে কোনো সংশ্রব ছিলো, কিন্তু এখান থেকে ফিরেছে দীনের ফিকির নিয়ে। 
দেহের পাশাপাশি আত্মারও ওষুধ নিয়ে ফিরেছে। তারপর ধীরে-ধীরে 
আল্লাহ তায়ালা তাদের. কায়াই পাল্টে দিয়েছেন । 

ছিলো। হাজার-হাজার পৃষ্ঠার অনেকগুলো মূল্যবান কিতাব তিনি রেখে 
দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন। এই কিতাবগুলো সত্যসন্ধানীদের জন্য 
কিয়ামত পর্যন্ত পথের দিশা দিতে থাকবে ইনশাআল্লাহ । উসওয়ায়ে রাসুলে 
হাকিমুল উম্মত, ইসলাহুল মুসলিমীন ও মামুলাতে ইওয়াওমিয়্যা। এই 
কিতাবগুলো আমাদের সকলের জন্য এক-একটি মূল্যবান সম্পদ ও ইলম ও 
মাআরিফের অমূল্য ভাণ্তার। এই কিতাবগুলোর মাধ্যমে ইনশাআল্লাহ 
হযরতের ফয়েয চিরকাল চালু থাকবে । 

হযরতের বৃত্তান্ত আলোচনা করতে হলে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করতে 
হবে। কিন্তু এই মুহূর্তে হযরতের সকল অনুসারীই এতোটা বিমর্ষ ও 
শোকাহত যে, এ-বিষয়ে বিস্তারিত কলম ধরা কারো পক্ষেই সম্ভব না। 
' ভবিষ্যতে ইনশাআল্লাহ এ বিষয়ে আমার কলম ধরার ইচ্ছা আছে। সেখানে 
হযরতের জীবনচরিত, তার গুণাবলি, মামুলাতে জিন্দেগী ও রুচি-মেজাজের 
উপর আলোকপাত করা হবে। 

এই মুহূর্তে পাঠকদের কাছে আবেদন হলো, আপনারা দোয়া করুন, আল্লাহ 
তায়ালা যেন হযরতকে পুরোপুরি ক্ষমা করে জান্নাতে সুউচ্চ মর্যাদা দান 
করেন। তার পরিবার-পরিজনকে সবরে জামিলের তাওফিক দান করেন। 
আমাদের সবাইকে হযরতের দিকনির্দেশনা ও শিক্ষামালা অনুসারে জীবন 
অতিবাহিত করার তাওফিক দান করেন। আমিন। 


আলবালাগ, বর্ষ : ২০, সংখ্যা : ৮ 
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রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুউচ্চ মর্যাদা ও নবুওয়াতের 
পূর্ণতা আল্লাহ তায়ালার কালাম কুরআন মজিদে উল্লেখ আছে। আমাদের 
প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ মুসতফা আহমদ মুজতবা সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তায়ালা সকল নবী-রাসুলের মধ্যে এক বিশেষ সম্মান 
ও স্বাতন্ত্য, শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা দান করেছেন। তাকে সাইয়েদুল আমবিয়া বা 
নবীকুল-শিরোমণি আখ্যায়িত করেছেন এবং তার পবিত্র সত্তাকে বানিয়েছেন 
মানবজাতির জন্য সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ। একারণেই আল্লাহ তায়ালা 


তার বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি তুলে ধরার ব্যাপারে যত্ুববান হয়েছেন । 


কুরআনের আলোকে নবীজির বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি 
3৫545) 685880$549854384550254% 
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তিনিই তার রাসুলকে হিদায়েত ও সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, যাতে 
একে অন্য সমস্ত দীনের উপর জয়যুক্ত করেন। সত্য 
প্রতিষ্ঠাতারূপে আল্লাহ যথেষ্ট । মুহাম্মদ আল্লাহর রাসুল এবং তার 
সহানুভূতিশীল । আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আপনি তাদের 
রুকু ও সিজদারত দেখবেন ।১ 


১, সুরা ফাত্হ, আয়াত, ২৮, ২৯ । 
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সূচিপত্র 
৫২ $ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 
অন্যত্র ইরশাদ করেন, 


পু 40 


28051527454558 ৬4, সিনা 
st ists 

TCT ৬71৮ 
তাদের মধ্যে তাদেরই সম্প্রদায় হতে এমন একজন রাসুল 
তিলাওয়াত করে শোনান, তাদের পবিত্র করেন এবং তাদের 
কিতাব ও জ্ঞানগর্ভ বিষয়াদি শিক্ষা দেন ৷* 

রে uh ৩৩ ও GS Gh 09 6558 Gi 
A 5৮ এ ৬০ ll 93১6 DI G 
oil ME ls Lil 2 ডি ১6 এ ১০24 Bods 


25 তি 


8:৮5 533565 817 Ee ০ দে ৩ রো 0১595 

GALL 28 SB 8 08 GY 330 1A 
সেসমস্ত লোক, যারা আনুগত্য অবলম্বন করে এ রাসুলের, যিনি 
উম্মি নবী, যার সম্পর্কে তারা নিজেদের কাছে রক্ষিত তাওরাত ও 
বারণ করেন অসৎকর্ম থেকে; তাদের জন্য যাবতীয় পবিত্র বস্তু 
হালাল ঘোষণা করেন ও নিষিদ্ধ করেন হারাম বস্তুসমূহ এবং 
তাদের উপর থেকে সে বোঝা নামিয়ে দেন এবং বন্দিত্ব অপসারণ 
করেন, যা তাদের উপর বিদ্যমান ছিলো । সুতরাং যেসব লোক 
তার উপর ঈমান এনেছে, তার সাহচর্য অবলম্বন করেছে, তাকে 
সাহায্য করেছে এবং সে নুরের অনুসরণ করেছে, যা তার সাথে 





২. সুরা আলে ইমরান, ১৬৪ আয়াত। 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ? ৫৩ 
অবতীর্ণ করা হয়েছে, শুধু তারাই নিজেদের উদ্দেশ্যে সফলতা 
অর্জন করতে পেরেছে ।১ 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস ও বাণীসমূহের গুরুত্ব উল্লেখ 
SHEN AMO Hl GSC; 
তিনি প্রবৃত্তির তাড়নায় কথা বলেন না! কুরআন অহী, যা তার 
প্রতি প্রেরিত হয় ।* 


তারপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি এভাবে বর্ণনা করেছেন, 


BE 8১6 86 6 এ 26 ৮৫০৫ ৩26৮5 ৮ ৩৫ 

Se S35 G25 
তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রাসুল । 
তোমাদের দুঃখকষ্ট তার পক্ষে দুঃসহ । তিনি তোমাদের 
মঙ্গলকামী; মুমিনদের প্রতি ম্নেহশীল, দয়াময় 1 


১572064251৮ EH as, Dt AEE 
শি 1505৮ Os Cis HU ds 91 


মুমিনদের নিকট নবী তাদের নিজেদের চাইতেও বেশি ঘনিষ্ঠ এবং 
তার স্ত্রীগণ তাদের মাতা ।৬ 
£-8992584468ওপ্র 
তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসুলের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে ।* 
৩. সুরা আরাফ, ১৫৭ আয়াত । 
৪. সুরা নাজম। ৩-৪ আয়াত । 


৫. সুরা তাওবা, ১২৮ আয়াত । 
৬. সুরা আহযাব, ৬ আয়াত ৷ 
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সূচিপত্র 


৫৪ ৬ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 
আরও ইরশাদ করেন, 


VEGA BUGS ULI 2 
যার নদ ভিড 
তা থেকে বিরত থাক ৷” 

এমনিভাবে আরও ইরশাদ করেন, 
HEM ISO LMS 
যে-ব্যক্তি রাসুলের আনুগত্য করে, সে আল্লাহরই আনুগত্য করলো।* 
CBE BIBL ss rs 
আর যে-ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রাসুলের আনুগত্য করবে সে বিরাট 
সফলতা অর্জন করবে ।১০ 
উম্মতকে সুসংবাদ দান করে ইরশাদ করেছেন, 
560 02০৫6 29 এও 0016 os SS Ed 5 

NE 

আর যে-ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রাসুলের আনুগত্য করবে তারা 


আল্লাহর অনুগ্রহপ্রাপ্ত নবী, সিদ্দিক, শহীদ ও নেককারগণের সঙ্গে 
থাকবে। আর তারা অতি উত্তম সহচর ।১১ 


9455 HE EL ৬৬ ঘ (৫ ও ৬ {us ৩১০ ১9 9951 ৬% 
055525516456155445541 





৭. সুরা আহযাব, ২১ আয়াত । 
৮, সুরা হাশর, ৭ আয়াত। 
৯. সুরা নিসা, ৮ আয়াত । 
১০. সুরা আহযাব, ৭১ আয়াত । 
১১. সুরা নিসা, ৬৯ আয়াত । 
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সূচিপত্র 
উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৬ ৫৫ 


'যে-ব্যক্তি রাসুলের বিরোধিতা করবে তার নিকট সত্য প্রকাশিত 
হওয়ার পর, মুসলিমদের পথ পরিত্যাগ করে অন্য পথ অবলম্বন 
করবে, আমি তাকে তার ইচ্ছা অনুযায়ী করতে দেবো এবং তাকে 
জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো। আর এটাই হচ্ছে তার নিকৃষ্ট 
গন্তব্য ।১২ 


৫৮1 525৫ [৬০০ চ্ন তত 
৩1510045455 45405 01০৩০ 


শে 
5X 
এ 


ort 


আর যে-ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রাসুলের কথা অমান্য করবে এবং 

এমনভাবে অগ্নিতে দাখিল করবেন যে, সে তাতে অনন্তকাল 

থাকবে এবং তার এরূপ শাস্তি হবে, যাতে লাঞ্চনাও রয়েছে ।”* 
তারপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তার নিজের মুখে নিজের 
হয়েছে, 

SIL এ oh 5 ৮৫0 48 0৮ ঠ ৫৫ CE 


“৬৪/%১121-৯9ি$ 
আপনি বলে দিন, হে মানবমণ্ডলী, আমি তোমাদের সকলের প্রতি 
সেই আল্লাহ-কর্তৃক প্রেরিত, যার আধিপত্য রয়েছে আসমান ও 
জমিনে । তিনি ছাড়া কেউই ইবাদাতের যোগ্য নয়, তিনিই জীবন 
দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু দেন।১ঃ 


৮৮৫ 


পর্ন পি, ক খু ৬ 55 গা ৮৩১) গঠ 
ESAs Uses FF এ ৫12 04১৯৩১ 


১২. সুরা নিসা, ১১৫ আয়াত । 
১৩. সুরা নিসা, ১৪ আয়াত ৷ 
১৪. সুরা আরাফ, ১৫৮ আয়াত। 
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সূচিপত্র 


.৫৬ € উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 
আপনি বলে দিন, এ হলো আমার পথ, আল্লাহর প্রতি মানুষকে 
আমি আহ্বান করি সঙ্ঞানে_ আমি এবং আমার অনুসারীগণও ।১ 
আরও ইরশাদ করেন, 
১2545105545868$ 
আপনি বলে দিন, আমার রব আমাকে একটি সরল পথ প্রদর্শন 
করেছেন ।১৬ 
এমনিভাবে আরও ইরশাদ করেন, 


tt 2) 2৫ $ 40:১৫ DET OO 
Et ১2405855528 1224 05 ১৪৫ DAS CL ৩৪ 


LEAT পা 
Bio 553 AIS 


বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস, তা হলে আমাকে 
অনুসরণ কর, 'যাতে আল্লাহও তোমাদের ভালোবাসেন এবং 
তোমাদের পাপ মার্জনা করেন। আর আল্লাহ হলেন ক্ষমাশীল, 
দয়ালু ।১৭ 
তারপর আল্লাহ তায়ালা তার হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পরম 
৮৮5 


ABEL Hyp BOG 65 SO AAC 


ইয়াসীন, প্রজ্ঞাময় কুরআনের কসম, নিশ্চয় আপনি প্রেরিত 
রাসুলগণের একজন । সরল পথে প্রতিষ্ঠিত ৷” 


SHLD ONS SEA NS AS FUEL 


Ee EAT 





১৫. সুরা ইউসুফ, ১০৮ আয়াত ৷ 
১৬. সুরা আনআম, ১৬১ আয়াত । 
১৭. সুরা আলে ইমরান, ৩১ আয়াত । 
১৮. সুরা ইয়াসীন, ১-৪ আয়াত ৷ 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৬৫৭ 
হে নবী, আমি আপনাকে পাঠিয়েছি সাক্ষীরূপে এবং সুসংবাদদাতা 
ও সতর্ককারীরূপে;. আল্লাহর অনুমতিক্রমে তার দিকে 
আহ্বানকারীরূপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপরূপে ৷** 


আরও ইরশাদ করেন, 


৫ ৫2 
als ১১৫০6) 


ন 


৩ ৫০৫ 
আমি আপনাকে সমগ্র মানবজাতির প্রতি সুসংবাদদাতা ও 
সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি।২০ 
এমনিভাবে আরও ইরশাদ করেন, 
৫৮655544480 
আমি আপনাকে বিশ্বজাহানের প্রতি কেবল রহমতরূপেই প্রেরণ 
করেছি।২ 
নিঃসন্দেহে আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী ।২২ 
35 ৩055/ 
আর আমি আপনার জন্য আপনার খ্যাতি সমুন্নত করেছি।২৩ 
টির ৫৯৩৮৫ 
আপনার পালনকর্তা সতৃরই আপনাকে দান করবেন, আর আপনি 
সন্তুষ্ট হবেন ।** 





১৯. সুরা আহযাব, ৪৫, ৪৬ আয়াত । 
২০. সুরা সাবা, ২৮ আয়াত। 

২১. সুরা আমবিয়া, ১০৭ আয়াত । 
২২. সুরা নুন, ৪ আয়াত । 

২৩. সুরা ইনশিরাহ, ৪ আয়াত। 
২৪. সুরা দুহা, ৫ আয়াত। 
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৫৮ ও উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 
2৪এ105805380165-2 58 

আমি আপনাকে বারবার পঠিতব্য সাতটি আয়াত এবং মহান বু 

দিয়েছি ।২ 


অন্য স্থানে ইরশাদ করেন, 
05 Sy’ LES SU ৩৫664426০09 


আল্লাহ তায়ালা আপনার প্রতি নাযিল করেছেন কিতার ও হিকমত 
এবং আপনাকে এমন বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন, যা আপনি জানতেন 
না। আপনার প্রতি আল্লাহর করুণা অসীম | 
ইসলামের অসংখ্য শত্রুদের অবিরাম বিরোধিতা, নির্যাতন, নিপীড়ন ও 
যুদ্ধবিগ্রহের পরও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অতি অল্প সময়ের 
মধ্যে ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠায় যে বিরল সাফল্য অর্জন করেছেন তার ফলে 
আল্লাহ তায়ালা তার প্রিয়নবী খাতামুন-নাবিয়্টান ও সাইয়িদুল মুরসালীন 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পরিপূর্ণ সন্তুষ্টির সনদ দিয়ে ইরশাদ 
করেছেন, 
০1990 9836443650 এ5০5159 ১219 
90564 45554520১42 
যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়, এবং আপনি মানুষকে 
দলে দলে আল্লাহর দীনে প্রবেশ করতে দেখবেন, তখন আপনি 
আপনার পালনকর্তার পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং তার কাছে 
ক্ষমাপ্রার্থনা করুন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাকারী ।২৭ 
এইবার খাতামুল মুরসালীন, রাহমাতুল লিল আলামিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে বিশ্বমানবের প্রতি আল্লাহ তায়ালার যাবতীয় অনুগধহ ও 


২৫. সুরা হিজর, ৮৭ আয়াত। 
২৬. সুরা নিসা, আয়াত ১১৩। 
২৭. সুরা নাসর। 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৩ ৫৯ 
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১ 
তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং 
ইসলামকে তোমাদের জন্য দীন হিসেবে মনোনয়ন করলাম 1২৮ 
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নিশ্চয় আল্লাহ ও তার ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি রহমত প্রেরণ 
করো এবং তার প্রতি সালাম প্রেরণ কর ।** 


(লগ ৬ ৩৫৩ এ 5X2 ৬ Jo Eh 


৯ ৬৩578 এ এ এ 0 
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শে তত 
হে আল্লাহ, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং তার 
বংশধরদের উপর রহমত নাযিল করুন, যেমন রহমত নাযিল 
করেছেন ইবরাহিম আলাইহিস সালাম ও তার বংশধরদের 
.উপর। নিশ্চয় আপনি প্রশংসার যোগ্য ও সম্মানের অধিকারী । হে 
উপর আপনার বরকত নাযিল করুন, যেমন বরকত নাযিল 
করেছেন ইবরাহিম আলাইহিস সালাম ও তার বংশধরদের 
উপর ৷ নিশ্চয় আপনি প্রশংসার যোগ্য ও সম্মানের অধিকারী । 





২৮. সুরা মায়িদা, ৩ আয়াত । 
২৯. সুরা আহযাব, ৫৬ আয়াত । 
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সূচিপত্র 
৬০ $ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


কুরআন মজিদের উপর্যুক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা এ বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া 
গেলো, মানুষ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যত বেশি নৈকট্য 
অর্জন করবে, সে আল্লাহ তায়ালার তত বেশিই নৈকট্যভাজন ও প্রিয় বান্দা 
পরিগণিত হবে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের অনুসরণ 
হলো ইবাদাতের প্রাণশক্তি। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি "ওয়াসাল্লামের 
তরিকা ও সুন্নাতের খেলাফ যত আমলই করা হোক, তা কখনোই 
ইবাদাতরূপে গণ্য হবে না। বরং তা স্পষ্ট গোমরাহী ও ভ্রষ্টতা। এখন. 
মুসতাহাব। 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কর্মজীবনকে দুইভাবে বিবেচনা করা 
হয়। যেমন “সুনানে হুদা’ ও “সুনানে যাওয়ায়েদ' | নবী জীবনের যেসকল 
বিশ্বাস ও কর্মের অনুসরণ উম্মাহর জন্য আবশ্যক তাঁকে সুনানে হুদা বলা 
হয়। আর যেসকল বিষয় তিনি শরিয়তের বিধানরূপে না, বরং সাধারণ 
অভ্যাস হিসেবে করেছেন, তাকে সুনানে যাওয়ায়েদ বলা হয়। যেমন, 
সাওমে বিসাল তথা ক্রমাগত দিনরাত রোযা রাখা ইত্যাদি | উম্মতকে এসব 
ব্যাপারে আমল করার অনুমতি দেওয়া হয়নি। তবে এটা ভিন্ন কথা যে, 
সুনানে যাওয়ায়েদের উপরও সাহাবীগণ বিশেষ গুরুত্বের সাথে আমল 
করেছেন। আর আল্লাহরঅলী ও আরেফগণ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের সামান্য সুন্নাতের অনুসরণকে. সপুরাজ্যের ক্ষমতা লাভের 
চেয়েও অধিক মূল্যবান নিয়ামত মনে করেন। এটা রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর তাদের মহব্বত ও ভালোবাসার নিদর্শন। 

তবে সুনানে হুদার যেসকল বিষয় বিশ্বাস ও আকায়েদসংক্রান্ত, তা মূলত 
শরিয়তের মৌলিক বিধান । সুতরাং তাতে সামান্য হেরফের হলেই সুন্নাত ও 
অনিবার্ধ। কিন্তু কর্ম ও আমলের ক্ষেত্রে যদি কেউ কোনো বিভ্রান্তির শিকার 
হন, তবে তার বিরূপ ক্রিয়া তার নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে । তার দ্বারা 
শরিয়তের মধ্যে বিকৃতি ঘটে না। একারণেই সুনানে হুদার ক্ষেত্রে কোনটি 
ওয়াজিব ও মুসতাহাব, হারাম ও হালালের পার্থক্য কোথায় কীরূপ এবং 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৬ ৬১ 


কোন আমলের সওয়াব কী পরিমাণ পাওয়া যাবে, কোন অন্যায়ের শাস্তিই-বা 

কতটুকু- ইত্যাদি বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক । 

বাণী ও উক্তি এবং নবী-জীবনের সকল গোপন ও প্রকাশ্য অবস্থার মধ্যে 

গোত্র-বর্ণ নির্বিশেষ সমগ্র মানবজাতির জন্য রয়েছে সর্বকালের সর্বোৎকৃষ্ট 

অনুপম ও অনুকরণীয় আদর্শ। এ-ব্যাপারে কুরআন মজিদে ইরশাদ হয়েছে, 
slits SEH 

রয়েছে।৩০ ll 

আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত অনুযায়ী জীবনযাপন করার তাওফিক দান 

করুন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র শিক্ষা ও তরিকার 

উপর পরিপূর্ণ ইখলাস ও নিষ্ঠার সঙ্গে আমল করার শক্তি দান করুন এবং 

তার বিনিময়ে ইহকাল ও পরকালে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি আর রাসুল 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফাআতের দৌলত নসিব করুন। 

আমিন। 
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৩০. সুরা আহযাব, ২১ আয়াত ॥ 
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সূচিপত্র 
রাসূলুল্লাহর ইত্তেবা ও আনুগত্যের সংকল্প 
SE JEL 
. সকল কর্মই নিয়তের উপর নির্ভরশীল 1১ 

শায়েখ মুহাম্মদ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী রহ. বলেন, দীনের মূলনীতি 
নির্দেশের ক্ষেত্রে এই হাদিসটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি একটি ব্যাপক ও 
কার্যকরী হাদিস। কারণ আমল ও নিয়তের উপরই দীনের ভিত্তি স্থাপিত। 
একারণেই কেউ কেউ নিয়তকেই ইলমেদীনের এক-তৃতীয়াংশ বলে উল্লেখ 
করেছেন। আবার কেউ তাকে দীনের অর্ধেক বলে আখ্যায়িত করেছেন। 
কেননা, আমল দুই প্রকার। প্রথমত এমনসব আমল, যা নিয়তের সঙ্গে 
সম্পর্কযুক্ত। দ্বিতীয়ত এমনসব আমল, যা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা সম্পাদিত হয়। 
নিয়তের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । বরং বলতে হবে উভয় প্রকার আমলের 
ক্ষেত্রেই নিয়তের ভূমিকা অধিকতর কার্যকর ৷ 
প্রকৃতপক্ষে নিয়তই হলো আত্মিক, দৈহিক তথা যাবতীয় ইবাদাতের ভিত্তি। 
এই দৃষ্টিকোণ থেকে যদি নিয়তকেই সকল আমলের ভিত্তি বলা হয় তা হলে 
এই মন্তব্য অমূলক বলা যাবে না।*২ 
এই কিতাব রচনার মূল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর ফযল ও অনুগ্রহে আমাদের 
আচার-আচরণ, অভ্যাস-চরিত্র ও রীতিনীতি যেন এসে যায়। তার তরিকা ও 
আদর্শ অনুসরণের মধ্যেই মানুষের সার্বিক কল্যাণ নিহিত। আমরা যদি 
ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ ও সাফল্য কামনা করি, তবে অবশ্যই 
আমাদের সুন্নাত অনুসরণের ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্প করতে হবে। একমাত্র 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নীতি ও আদর্শ অনুসরণের 


৩১. সহীহ বুখারী । 
৩২. মাদারিজুন-নুবুওয়াহ। 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ও ৬৩ 


মাধ্যমেই আল্লাহ তায়ালার দরবারে আমাদের সমস্ত আমল প্রিয় ও গ্রহণীয় 
হতে পারে। সুন্নাতের ইন্তেবা ও অনুসরণ করা হলে দুনিয়ার জীবনেরও সুখ- 
শান্তি ও নিরাপত্তা পাওয়া যাবে এবং আখিরাতেও মুক্তি মিলবে । পৃথিবীতে 
যারা সুন্নাতের উপর আমল করবে, ওই সুন্নাতের ওসিলায় আখিরাতে তাদের 
আমলের পাল্লা ভারি হবে। দুনিয়ার জীবনে সুন্নাতের উপর আমল করা 
সকলের ইচ্ছাধীন বিষয়। মনের ভিতর নিয়ত ও সুদৃঢ় সংকল্প থাকলে যে- 
কেউ সুন্নাতের উপর আমল করতে পারে । তবে এ সুন্নাতের পাশাপাশি 
ব্যাপারে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা উচিত। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে 
ইত্তেবায়ে সুন্নাত তথা সুন্নাতের আনুগত্য ও অনুসরণ করার তাওফিক দান 
করুন। ইনশাআল্লাহ উভয় জাহানের পরিপূর্ণ নিরাপত্তা অর্জিত হবে। আল্লাহ 
আমাদের সহায় হোন। আমিন। 
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সুচিপত্র 
ইহকাল-পরকালের কল্যাণ ও সাফল্য 


দুনিয়া ও আখিরাতে নিরাপত্তা লাভের দোয়া 

আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তোমরা আল্লাহ তায়ালার দরবারে 
ঈমান ও নিরাপত্তার জন্য দোয়া করো। কেননা ঈমানের পর আল্লাহর 
নিকট তোমরা যা-কিছু পেতে চাও, তার মধ্যে শান্তি ও নিরাপত্তার চেয়ে 
উত্তম কিছু নেই। 

এখানে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়া ও আখিরাতের শান্তি ও 
নিরাপত্তার সমন্বয় ঘটিয়েছেন। বাস্তবতাও তা-ই; ঈমান ও নিরাপত্তা ছাড়া 
মানুষের কোনো কল্যাণ ও সংশোধন হতে পারে না। ঈমান দ্বারা 
আখিরাতের আযাব ও শাস্তি দূর হয় এবং নিরাপত্তা দ্বারা দেহ ও আত্মা 
যাবতীয় রোগ-ব্যাধি ও বিপর্যয় থেকে নিরাপদ ও সুরক্ষিত থাকে । তাই 
মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ সাফল্য ঈমান ও নিরাপত্তার এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিতে 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানবজাতির সম্মুখে যে তরিকা ও 
সুন্নাত পেশ করেছেন, আমরা তা-ই আলোচনা করবো। যে-ব্যক্তি তা 
অধ্যয়ন করবে, সে অনুভব করবে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
সুন্নাতই হলো একমাত্র জীবনব্যবস্থা, যার উপর আমল করলে মানুষ দৈহিক 
ও আত্মিক নিরাপত্তা লাভ করে দুনিয়া ও আখিরাতের স্থায়ী নিয়ামত হাসিল 
করতে পারে।** 


তাবলিগের সুসংবাদ 
আমার পক্ষ থেকে একটি বাক্য হলেও প্রচার করো । 





৩৩. যাদুল মাআদ। 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৫ ৬৫ 


রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা তার 
সেই বান্দাকে সজীব, সতেজ ও প্রাণবন্ত রাখুন, যে আমার কথা শুনে তা 
স্মরণ রাখে, সংরক্ষণ করে; তারপর অন্যের নিকট পৌছে দেয়। সেমতে 
বহুলোক নিজেরা ফেকাহ বা ইলমে দীনের বাহন হয়, কিন্তু নিজে ফকীহ হয় 
না। আবার অনেক জ্ঞানের বাহক জ্ঞানকে এমন লোকদের নিকট পৌছে 
দেয়, যারা তাদের চেয়েও অধিক জ্ঞানী ।৩৪ 


চল্লিশ হাদিস 
(০9527 ০ ৩৩ 22541521০৪০ 905৩5 
be GES ৬০ 0 9৫55 ৫৬6 FS এড ঝ 
ওক ও ৪৪ এ 335 ৫ ওই ৩৩ এ এ 655 tg 
০9419 ০ ০4809০9০549 ০০৪1০40০495 
০455 hl 52 255 2৫ 5১ ০ ০ ৩ আঃ 
(504 455 iE তাও এস তথ ও ও ৩ 
[৮9 0 31 09 ০ ৪9 ০০৫ ৪০ 2৮৮ 2৩ 
iE হস ভু) 045 এ ৩৫ SL ch Ej ০৩০০০ 
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9৩ 5 5 ০ Ea SA 3০ 20 Sl 

৩৪. জামে তিরমিযী, সুনানে আবু দাউদ, মাআরিফুল হাদিস। 

উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা.-৫ 
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সূচিপত্র 


৬৬  উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 
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চল্লিশ হাদিস কী কী, যার সম্পর্কে বলা হয়েছে, যে-ব্যক্তি তা 
মুখস্থ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে? রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ১. তুমি বিশ্বাস স্থাপন 
করবে আল্লাহর প্রতি। ২. শেষ বিচারদিবসের প্রতি। ৩. 
ফেরেশতাদের প্রতি । ৪. সকল আসমানি কিতাবের প্রতি । ৫. 
সকল নবী-রাসুলের প্রতি। ৬. মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত 
হওয়ার প্রতি। ৭. তাকদিরের প্রতি । অর্থাৎ ভালো মন্দ যা- 
কিছু হয় আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে হয়, একথার প্রতি । ৮. 
তুমি সাক্ষ্য দেবে আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই এবং 
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সূচিপত্র 
উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. $ ৬৭ : 


(সত্য) রাসুল। ৯. সকল নামাযের সময় পূর্ণাঙ্গ অযু করে 
নামায আদায় করবে। (যে অযুতে তার আদব ও মুসতাহাব 
বিষয়াদির প্রতি লক্ষ্য রাখা হয় তাকেই পূর্ণাঙ্গ অযু বলা হয়। 
প্রত্যেক নামাযের জন্য নতুন অযু করা মুসতাহাব । আর নামায 
কায়েম করার অর্থ হলো, নামাযের যাহিরী ও বাতিনী আদব ও 
বিধানসমূহ যত্রসহকারে পালন করা)। ১০. যাকাত দেবে। 
১১. রমযামের রোযা রাখবে। ১২. সামর্থ্যবান হলে হজ 
করবে। ১৩. দৈনিক ১২ রাকাত সুন্নাতে মুআক্কাদা আদায় 
করবে (ফযরের পূর্বে দুই রাকাত, যোহরের পূর্বে চার রাকাত, 
যোহরের পরে দুই রাকাত, মাগরিবের পরে দুই রাকাত এবং 
ইশার পরে দুই রাকাত)। ১৪. কোনো রাতেই বিতিরের নামায 
ত্যাগ করবে না। ১৫. আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরিক করবে 
না। ১৬. মাতাপিতার নাফরমানি করবে না। ১৭. অন্যায়ভাবে 
এতিমের মাল আত্মসাৎ করবে না। ১৮. মদপান করবে না। 
১৯. জিনা-ব্যভিচার থেকে দূরে থাকবে । ২০. মিথ্যা শপথ 
করবে না। ২১. মিথ্যা সাক্ষ্য দেবে না। ২২. নফসের খায়েশ 
অনুযায়ী চলবে না। ২৩. মুসলমান ভাইয়ের গিবত করবে না। 
২৪. সতী নারীর নামে অপবাদ দেবে না। ২৫. মুসলমান 
ভাইয়ের প্রতি বিদ্বেষ রাখবে না। ২৬. খেল-তামাশায় লিপ্ত 
হবে না। ২৭. যারা তামাশা করে তাদের সঙ্গে শরিক হবে না। 
২৮. কোনো বেটে-বামন লোককে হেয় করার উদ্দেশ্যে “ওই 
বামন’ বলে ডাকবে না। ২৯. কারো সঙ্গে ঠাষ্টা-বিদ্রপ করবে 
না। ৩০. কোনো মুসলমানের চোগলখোরি বা দোষচর্চা করবে 
না। ৩১. আল্লাহ তায়ালার নিয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
করবে। ৩২. বিপদ-মসিবতে ধৈর্য ধরবে। ৩৩, আল্লাহর 
আযাবের ব্যাপারে সর্বদা ভীত থাকবে । ৩৪. আত্মীয়দের সঙ্গে 
সম্পর্ক ছিন্ন করবে না। ৩৫. বরং তাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় 
রাখবে । ৩৬. আল্লাহর কোনো সৃষ্টির প্রতি অভিশাপ দেবে ন্য। 
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সূচিপত্র 
৬৮ ৬ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


৩৭. বেশি বেশি করে সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার এবং লা- 
ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করবে । ৩৮. জুমা ও দুই ঈদের নামায 
কখনোই হাতছাড়া করবে না। ৩৯. এ বিশ্বাস রাখবে যে, যে 
আনন্দ ও কষ্ট তুমি পেয়েছো তা তোমার ভাগ্যে ছিলো, তা 
কোনোভাবেই নিবারণযোগ্য নয়। আর যা তুমি পাওনি, তা 
কোনো অবস্থাতেই পাওয়ার যোগ্য ছিলে না। ৪০. 
কস্মিনকালেও কুরআনের তিলাওয়াত বর্জন করবে না। 
হযরত সালমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, যে-ব্যক্তি 
এই হাদিসগুলো মুখস্থ করবে সে এর বিনিময় রূপে কী লাভ করবে? 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ তায়ালা আমবিয়া 
ও আলেমদের সঙ্গে তার হাশর করবেন । 
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সূচিপত্র 
দ্বিতীয় অধ্যায় 
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সূচিপত্র 
DTD 
ASUS 1৫ HOWE 
আপনার চেয়ে অধিক সুদর্শন কাউকে কখনোই আমার চোখ 
দেখেনি, আপনার চেয়ে অধিক কান্তিময় সন্তান কোনো নারী 
কোনোদিন প্রসব করেনি। সৃষ্টি করা হয়েছে আপনাকে 
সকল দোষক্রটি মুক্ত করে; যেমন আপনি চেয়েছেন ঠিক 
তেমন করেই যেন আপনাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। 
- হাসসান ইবনে সাবেত রাদিয়াল্লাহু আনহু 
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সূচিপত্র 
পবিত্র গুণাবলি 


হাদিসে কুদসির আলোকে নবীজির পরিচয় 
সহীহ বুখারীতে হযরত আতা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে একটি হাদিস বর্ণিত 
হয়েছে, যাতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অধিকাংশ আদর্শ, 
চরিত্র ও স্বভাবগুণ উল্লেখ করা হয়েছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের কতিপয় উন্নত স্বভাব-বৈশিষ্ট্য কুরআন মজিদেও উল্লেখ করা 
হয়েছে। হাদিসে কুদসিতে এসেছে, 
3539105551550515525195 44500 ANAL 
হে নবী, নিঃসন্দেহে আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি উম্মাহর জন্য 
সাক্ষ্য দানকারী হিসেবে, অনুগতদের জন্য সুসংবাদ 
প্রদানকারীরূপে, গোমরাহদের জন্য সতর্ককারী হিসেবে এবং 
উম্মিদের জন্য আশ্রয়দাতা হিসেবে । 
055 Gx 
আপনি আমার প্রিয় বান্দা ও রাসুল । 
Hh 
আমি আপনার নাম মুতাওয়াক্কিল রেখেছি। (কেননা প্রত্যেক 
ব্যাপারে আপনি আমার উপরই তাওয়ান্ধুল ও ভরসা করেন) । 
আপনি কটুভাষী ও নিষ্ঠুরপ্রকৃতির নন। 
SG LY; 
আর আপনি বাজারে হট্রগোলকারী নন। 
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সূচিপত্র 


৭২ $ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


আপনি মন্দের প্রতিদান মন্দ দ্বারা দেন না। 
HEIL IEG 
বরং আপনি ক্ষমা ও মার্জনা করেন। [আপনি কুরআনের এই 
হুকুমের উপর আমল করেছেন, যেখানে বলা হয়েছে ৫5 
5251 (উত্তম পন্থায় মন্দের প্রতিদান দিন) ।* 
251 ধু 2 তে BS BALLLNG 
আল্লাহ তাকে ততদিন অফাত দেবেন না, যতদিন না তার মাধ্যমে 
পথভ্রষ্ট জাতিকে সরল পথে নিয়ে আসবেন। অর্থাৎ যতদিন না 
তারা কালিমা এ 4১5 £2 এ৷ "এ খু পাঠ করে মুসলমান 
হবে। 
তাকে ততদিন অফাত দেওয়া হবে না, যতদিন না আপনি তার 
দ্বারা কাফেরদের অন্ধ চোখ দৃষ্টি প্রদান করবেন। 
UE 62189085৩95 
এবং বধির ও পর্দা আবৃত অন্তর খুলে যাবে । 
কোনো কোনো বর্ণনায় এ গুণগুলো বাড়িয়ে বলা হয়েছে। 
আমি সর্বপ্রকার উন্নত স্বভাব দ্বারা তাকে সঠিক পথে পরিচালিত 
করতে থাকবো । 


EGE 4৮9 
সব ধরনের উত্তম স্বভাব আপনাকে দেওয়া হবে। 


৩৫. সুরা মুমিনুন, আয়াত ৯৬। 
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সূচিপত্র 
উসওয়ায়ে রাসূলে আকরাম সা. & ৭৩ 
05354538549 
আমি আপনার (মনের) শাস্তিকে তার বেশ-ভূষা করে দেবো, যা 
আপনার দেহের সাথে বস্ত্রের মতো এঁটে থাকবে। 
2০০89 
তাকওয়াকে তার অন্তর (ও স্বভাবে) পরিণত করবো । 
455 SGN 
বুদ্ধিমত্তাকে তার প্রজ্ঞা ও হিকমত বানিয়ে দেবো । 
৮ 28915 3:13 
সততা ও আনুগত্যকে তার স্বভাব বানিয়ে দেবো । 
ক্ষমা ও নেকআমলকে তার অভ্যাস বানিয়ে দেবো । 
(45632306954 SB dt 8794 


হেদায়েতকে তার ইমাম ও পথপ্রদর্শক এবং ইসলামকে তার 
মিল্লাতে পরিণত করে দেবো । 


শি 
তার নাম আহমাদ । 
150555 Gl 
আমি পথভ্রষ্ট করার পর তার মাধ্যমেই সরল পথ দেখাবো। 
Iss de 
মূর্খতার পর তার মাধ্যমেই জ্ঞান দান করবো। 
88186 
তার মাধ্যমে আমি মাখলুককে অধঃপতন থেকে উদ্ধার করে 
মর্যাদার সুউচ্চ আসনে স্থান দেবো। 
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সূচিপত্র 


৭৪ $ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


2512558৮৮৮9 
তার মাধ্যমেই আমি অজ্ঞ-মূর্খ মানুষকে উদ্ধার করবো। 
30 2559%41 
তার হেদায়েত বা পথপ্রদর্শনের বদৌলতে তার অল্পসংখ্যক 
অনুসারীকে আমি বাড়িয়ে দেবো। 
বা 
পরস্পর বিরোধী, কুধারণা পোষাকারী এবং ং বিরোধপূর্ণ 
সম্প্রদায়ের মধ্যে তার মাধ্যমে আমি শান্তি ও সম্প্রীতি স্থাপন 
করবো। 
sls eh 
আমি তার উম্মতকে সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মাহর মর্যাদা দান করবো, যাদের 
আগমন হয়েছে মানুষের হেদায়েত ও কল্যাণসাধনের উদ্দেশ্যে। 
Hl 85755 পুতি ও ০ 
আল্লাহ তায়ালা সালাত ও সালাম বর্ষণ করুন তার উপর এবং 
তার পরিবার-পরিজন ও সকল সাহাবীর উপর ।*১ 


মনুষ্যত্বের পূর্ণতা 

এক অনুপম নিদর্শন। মানুষের সাধ্য নেই তার অনন্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও 
গুণাবলি বর্ণনা করে শেষ করবে । কেননা মানব-সমাজে যত উন্নত স্বভাব- 
প্রকৃতি ও চারিত্রিক উৎকর্ষ কল্পনা করা যায়, নবী-চরিতে তার সমস্ত কিছুরই 
সমাবেশ ঘটেছিলো । অন্যান্য সকল নবী-রাসুল ছিলেন আমাদের রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহিমান্বিত নবুওয়াত-সূর্যের বিচ্ছরিত 


৩৬. মাদারিজুন-নুবুওয়াহ। 


wwuw.banglakitab.weebly.com 


সূচিপত্র 
উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৫ ৭৫ 
আলো প্রতিফলনকারী চাদের মতো। 5:54) ১) | 45 সকল প্রশংসা 


বিশ্ব জাহানের পালনকর্তা আল্লাহর জন্য । 
৮004434৩৯০5 & পি th খু 
স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য 


ইমাম নববী রহ. “তাহযিব' কিতাবে লিখেছেন, আল্লাহ তায়ালা উন্নত 
স্বভাব-চরিত্র, যাবতীয় গুণ ও বৈশিষ্ট্য রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের পবিত্র সত্তায় সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন। পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের 
যাবতীয় গুণ ও বৈশিষ্ট্য দ্বারা তাকে ভূষিত ও সুশোভিত করেছিলেন। অথচ 
তিনি ছিলেন উম্মি। পড়তে ও লিখতে পারতেন না তিনি। কোনো মানুষ তার 
শিক্ষক ছিলো না। আল্লাহ তায়ালা নিজের পক্ষ থেকে তাকে এতো ইলম ও 
জ্ঞান দান করেছিলেন, যা অন্য-কাউকে দেওয়া হয়নি। তাকে দুনিয়ার 
সবসময় আখিরাতকেই প্রাধান্য ও অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন । 

ওয়াসাল্লাম সকলের তুলনায় অধিক ইলম ও হিকমতের অধিকারী ছিলেন। 
তিনি সর্বাধিক সম্মানিত, ন্যায়পরায়ণ, বিনয়ী ও সংযমী, নিষ্ঠাবান ও 
ধৈর্যশীল ছিলেন ।৩৮ 

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে 
বর্ণিত আছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সকল 
মানুষের মধ্যে সর্বাধিক সুদর্শন, সাহসী ও উদার । সকল মানুষের মধ্যে তিনি 
ছিলেন শ্রেষ্ঠ ও মার্জিত স্বভাবের অধিকারী । যিনি এমনসব মহৎ গুণের 
তার মধ্যে দৈহিক ও আত্মিক সৌন্দর্য এবং চরিত্র মাধুরীর এক অনুপম 
সমাবেশ ছিলো । তিনি ছিলেন সর্বাধিক দয়ালু, উদার ও দামশীল। 


16106497575 ade এ এ 


৩৭. মাদারিজুন-নুবুওয়াহ। 
৩৮. ওয়াসায়িনুল উসুল ইলা শামায়িলির রাসুল । 
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সূচিপত্র 


৭৬ ৬ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


অপরূপ মুখশ্রী 

আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে অধিক সুশ্রী সুদর্শন কাউকে দেখিনি। তার 
মুখমণ্ডলে যেন সূযের আলো ঝলমল করতো সবসময়। তিনি যখন মুচকি 
হাসতেন, তখন দেয়ালের গায়েও তার চমক প্রস্কুটিত হতো 1৩৯ 

হযরত হিন্দ ইবনে আবু হালা রা. থেকে বর্ণিত, দর্শকদের দৃষ্টিতে রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারায় বুযুগী ও ব্যক্তিত্বের ছাপ 
সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হতো। তার মুখমণ্ডল পূর্ণিমার চাদের ন্যায় উজ্বল 
এবং দীপ্তিমান ছিলো । 


নবীজি সুগন্ধিযুক্ত ছিলেন 

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
নানার তেরে রি নাসিক নোনা জা মেশক বা ঘ্বাণযুক্ত 
অন্যকিছু দেখিনি। তিনি কারো সঙ্গে মুসাফাহা করলে সারাদিন সেব্যক্তির 
হাত থেকে সুবাস ছড়াতো। তিনি আদর করে কোনো শিশুর মাথায় হাত 
বুলালে সুগন্ধির কারণে অন্যান্য শিশুর মধ্যে তাকে আলাদাভাবে চেনা 
যেতো । রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো রাস্তা দিয়ে 
যেতেন তখন কেউ তাকে তালাশে হলে সুগদ্ধির মাধ্যমেই সে আন্দায 
করতে পারতো যে, তিনি কোন পথ ধরে গিয়েছেন। এটি কোনো কৃত্রিম 
সুগন্ধি ছিলো না। তার পবিত্র দেহ থেকেই এই সুগন্ধি ছড়াতো 18০ 


BS HS ৩3-305 8৬ th jo 
মহান চরিত্র 


রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উন্নত স্বভাব, আযমত ও তার 
প্রশংসনীয় গুণাবলি উল্লেখ করে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন, 


BGS Wl 
নিশ্চয় আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী 1৯১ 


৩৯. মাদারিজুন-নুবুওয়াহ্‌, কিতাবুশ-শিফা ॥ 
৪০. নাশরুত-তীব । 
৪১. সুরা নুন, আয়াত ৪1 
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সূচিপত্র 
অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে, 
(85৩৫640040৬ 
আপনার প্রতি আল্লাহ তায়ালার অধিক রহমত রয়েছে ।৪২ 
১3911১65093 Li 
উন্নত চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন করতেই আমি প্রেরিত হয়েছি।৯০ 
অন্য বর্ণনায় এসেছে, | | 
চান SE 53 
উত্তম কর্মসমূহ পূর্ণতা দান করার জন্যই আমি প্রেরিত হয়েছি। 
উল্লিখিত আলোচনার মাধ্যমে এ-বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া গেলো যে, 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সত্তায় যাবতীয় মহৎ চরিত্র ও 
উন্নত স্বভাব, গুণ ও বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ ঘটেছিলো। যে মহান সত্তার শিক্ষক 
ছিলেন খোদ আল্লাহ তায়ালা, চারিত্রিক উৎকর্ষে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ না হয়ে 
পারেন না। কারণ আল্লাহ তায়ালা সকল উত্তম বিষয় সম্পর্কে সম্যক 
অবগত । 
ওয়াসাল্লামের চারিত্রিক গুণাবলি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলো। তিনি 
বলেছিলেন, 
TAN ৩৫ 
তার চরিত্র ছিলো কুরআন । অর্থাৎ কুরআন মজিদে বর্ণিত যাবতীয় গুণ ও 
বৈশিষ্ট্য দ্বারা তিনি সজ্জিত ছিলেন। 
‘কিতাবুশ শিফা’য় কাজী ইয়ায রহ. লিখেছেন, কুরআনের সন্তুষ্টিই ছিলো 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্ভষ্টি এবং তার অসম্ভষ্টিই ছিলো 
রাসুলের অসন্তুষ্টি । আরও সোজা কথা হলো, আল্লাহ তায়ালার হুকুম 


৪২. সুরা নিসা, আয়াত ১১৩ । 
৪৩. মাজমাউয যাওয়ায়েদ। 
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সূচিপত্র 
৭৮  উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


পালনের মধ্যেই ছিলো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্তষ্টি এবং 
আল্লাহ তায়ালার হুকুম অমান্য করার মধ্যেই ছিলো তার অসন্তপ্টি 1 
রাদিয়াল্লাহু আনহা উপর্যুক্ত বিবরণ দ্বারা একথা বোঝাতে চেয়েছেন, কুরআন . 
মজিদেই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্র নিহিত। 444. 98 
9152) এর অর্থ এটাই । 
আসল কথা হলো, মানবীয় বিবেকবুদ্ধি ও অনুমান দ্বারা রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের শান ও মর্যাদার পরিমাপ করা কোনোকালেই সম্ভব 
না। আল্লাহ ব্যতীত কেউ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাকাম ও 
মর্যাদা সম্পর্কে অবগত নন। 
MILA 
এর মর্মার্থ আল্লাহ ব্যতীত কেউ অবগত নন ।8৪ 


ক্ষমা ও সহনশীলতা 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কোনো ব্যক্তিগত বিষয়ে কিংবা 
ধনদৌলতসংক্রান্ত বিষয়ে কারো থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। কিন্তু 
তায়ালার সন্তুষ্টি লাভের আশায় প্রতিশোধ গ্রহণ করেছেন । রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহুদযুদ্ধের সময় সবচেয়ে কঠিন ধৈর্যের পরীক্ষা ও 
ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং অত্যন্ত নির্দয় ও নির্মমভাবে 
তাকে কষ্ট দেয়। এই কঠিন মুহূর্তেও তিনি কাফেরদের শুধু ক্ষমাই করেননি 
বরং তাদের প্রতি তিনি দয়া ও অনুকম্পা প্রদর্শন করে আল্লাহ তায়ালার 


৩১5 3085 ও এ 
হে আল্লাহ্‌, আমার কওমকে হেদায়েত দিন৷ তারা জানে না। 


88. শায়েখ আবদুল হক দেহলবী কৃত 'মাদারিজুন-নুবুওয়াহ। 
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সূচিপত্র 
উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৫ ৭৯ 


অন্য বর্ণনায় এসেছে, 2 ১31 £1 হে আল্লাহ, তাদের ক্ষমা করুন। কিন্ত 
এই পরিস্থিতিতে কাফেবদের কল্যাণ 'ও মঙ্গল কামনা করে রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের দোয়া করার বিষয়টি সাহাবীদের জন্য ছিলো ভীষণ 
পীড়াদায়ক। ফলে তারা বললেম, আল্লাহর রাসুল, আপনি তাদের জন্য 
বদদোয়া করুন। ওরা ধ্বংস হয়ে যাক। তিনি বললেন, লানত ও অভিশাপ 
করার জন্য আমাকে পাঠানো হয়নি। আমি দুনিয়ার মানুষের জন্য হকের 
দাওয়াত নিয়ে রহমত হিসাবে প্রেরিত হয়েছি ।% 


ধৈর্য ও দৃঢ়তা 

ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর পথে আমাকে যে পরিমাণ ভীতিপ্রদর্শন করা 
হয়েছে, অন্য-কাউকে এরূপ করা হয়নি। আল্লাহর পথে আমাকে যে পরিমাণ 
নির্যাতন করা হয়েছে, অন্য-কাউকে এরূপ করা হয়নি। একবার লাগাতার 
৩০ দিন আমার এমনভাবে অতিবাহিত হয়েছে, যখন আমার ও বিলালের 
কাছে খাওয়ার উপযোগী কোনো খাবার ছিলো না; সেই বস্তুটি ছাড়া, যা 
বিলাল তার বগলে লুকিয়ে রেখেছিলো ।£* 


তায়েফের ঘটনা 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর তাওহিদ ও একতৃবাদ 
ভায়েফ গমন করেন। সেখানকার অধিবাসীদের ইসলামের দাওয়াত দেন। 
কিন্তু দুর্ভাগা তায়েফবাসীরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দীনের 
দাওয়াত কবুল করেনি। বরং তারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তায়েফের সরদারেরা শহরের দুষ্ট 
গোলাম ও উগ্র বালকদের তার পিছে লেলিয়ে দেয়। তিনি যখন 
ছেলে তার দিকে বড়ো বড়ো পাথর নিক্ষেপ করতো । ফলে বিশ্বজাহানের 


৪৫. কিতাবুশ-শিফা, মাদারিজুন-নুবুওয়াহ। 
৪৬. মাআরিফুল হাদিস, শামায়েলে তিরমিযী । 


wwuw.banglakitab.weebly.com 


সূচিপত্র 
৮০ ৬ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


জুতার ভিতর ঢুকে তা জমাট বেঁধে যেতো । ফলে অযুর সময় জুতার ভিতর 
থেকে পা বের করা কষ্টকর হয়ে যেতো। একবার সেই দুষ্ট ছেলেগুলো রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অশ্াব্য ও অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ 
করলো এবং হাত তালি দিয়ে হইচই করে তাকে এমনভাবে তাড়া করলো 
যে, তিনি একটি বাড়ির আঙিনায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হলেন। আরেকবার 
তিনি মানুষের মাঝে ইসলামের কথা বলছিলেন । তখন লোকেরা তার উপর 
এমনভাবে নির্যাতন করা শুরু করলো যে, শেষ পর্যন্ত তিনি বেহুশ হয়ে 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পিঠে তুলে লোকালয় থেকে বাইরে নিয়ে এলেন। 
পরে তার চোখেমুখে পানির ছিটা দেওয়ার পর তিনি জ্ঞান ফিরে পান। 
তায়েফ সফরে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কত দুঃখকষ্ট ও 
নির্যাতনই সইলেন, কিন্তু একজন মানুষও ইসলাম গ্রহণ করলো না। এই 
পরিপূর্ণ । একটি মুহূর্তের জন্যও তিনি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ভালোবাসা 
ভুলে যাননি । প্রিয়তমের খেদমতে তিনি আবেগ-আপ্রত কণ্ঠে নিবেদন 


৫০৮৩ 4 95 431 5 53 ০৪৮৫৭ ৩০) | 
৬ পু ওটি bith ৩০ ভা এ (51 
৬1৬০৭ BSL jE এ ১ ও শক্ত এ 431 
ও ১০ ৩৩৪৬ ৬ IU ৯ এক ভু dy is 
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১306 354৮ 35 ০১ এ এ 
হে আল্লাহ্‌, আমার দুর্বলতা, আমার অক্ষমতা এবং মানুষের নজরে 
আমার দীনতা ও হীনতা এবং আমার অসহায়ত আমি আপনার 


নিকটই নিবেদন করছি। ইয়া আরহামার রাহিমিন, আপনি 
অসহায়দের আশ্রয়স্থল । আপনিই আমার রব । হে আমার মনিব, 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা, & ৮১ 


আপনি আমাকে কাদের নিকট সোপর্দ করলেন? এমন অচেনা- 
নাকি এমন শক্রর নিকট, যারা আমার ভালো-মন্দের উপর 
খবরদারি করবে? আপনি যদি আমার উপর অসন্তুষ্ট না হন, তবে 
আমি এসব ব্যাপারে ভ্রক্ষেপ করবো না। কেননা আমার জন্য 
আপনার ক্ষমা ও নিরাপত্তা বিস্তৃত। আমি আপনার সেই নুরের 
আশ্রয় চাচ্ছি, যে নুর দ্বারা অন্ধকার দূর হয়ে আলোকিত হয়েছে 
আকাশমপগ্ডলী এবং দুনিয়া-আখিরাতের সবকিছু স্থিতিশীলতা লাভ 
করেছে। আমি আপনার আযাব, গজব ও অসন্তুষ্টি থেকে আশ্রয় 
চাচ্ছি। আপনিই আমাদের শান্তি দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন। 
আপনার সাহায্য সমর্থন ছাড়া কারো কিছু করার ক্ষমতা নেই? 
হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তায়েফ থেকে ফেরার পথে 
ধ্বংস ও বিনাশ কামনা করবো? আজ তারা ইসলাম কবুল মা করলেও আমি 
আশা করছি, ভবিষ্যতে তাদের বংশধরেরা ইসলাম কবুল করবে ।” 


নবীজির ক্ষমা ও অনুগ্রহ 

মন্ধার কাফেরগোষ্ঠী লাগাতার একুশ বছর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ও তার অনুসারীদের উপর যুলুম-নির্যাতন চালিয়েছে । নিপীড়নের 
এমন কোনো পন্থা ছিলো না, যা মুসলিমদের উপর প্রয়োগ করা হয়নি। 
সবশেষে তাদেরকে তাদের বাড়িঘর থেকেও উচ্ছেদ করা হলো। কিন্তু 
পরবর্তী সময়ে মুসলিমগণ যখন বিজয়ী হয়ে মক্কায় ফিরে আসেন তখন 
ইসলামের এই জঘন্য শত্রুরা সবদিক থেকে নিরুপায় হয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের কৃপা ও অনুগ্রহের পাত্র হয়ে পড়ে। এ-সময় তার 
আঙুলের ইশারা হলেই সমগ্র কাফেরসম্প্রদায়কে সমূলে উৎপাটন করে 
দেওয়া হতো । কিন্তু বাস্তবে কী ঘটেছিলো? 

এক কালের প্রতাপশালী কোরাইশ সরদারেরা পরাজয়ের গ্লানি মাথায় নিয়ে 
ভীত-সন্তরস্ত হয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে অবনত 





৪৭. তারিখে তাবারী, ২:৮১। 
৪৮. সহীহ মুসলিম, রাহমাতুল লিল আলামিন । 
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মস্তকে দাড়িয়ে আছে। কিন্তু তিনি স্বাভাবিক কণ্ঠে তাদের জিজ্ঞেস করলেন, 
আজ তোমরা আমার নিকট কীরূপ আচরণ আশা করছো? 

তারা ভয়ে-ভয়ে জবাব দিলো, হে সত্যবাদী, হে আলআমিন, আপনি 
আমাদের সম্মানিত ভাই ও ভাতিজা । আমরা সব সময় আপনাকে দয়ালুরূপে 
পেয়েছি। 

সে কথাই বলবো, যা হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম তার ভাইদের 
বলেছিলেন। তারপর তিনি ঘোষণা করলেন, যাও, তোমাদের বিরুদ্ধে আমার 
কোনো অভিযোগ নেই । আজ তোমরা সবাই মুক্ত ।£* 


স্বভাবগত নিম্পাপতা 

কবিরা গুনাহ থেকে মুক্ত ও পবিত্র ছিলেন। কারো সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ 
করা কিংবা কারো হক আদায়ে টালবাহানা করা তার পক্ষে কখনোই সম্ভব 
ছিলো না; না ইচ্ছাকৃতভাবে, না ভুলক্রমে, না সুস্থ অবস্থায়, না অসুস্থ 
অবস্থায়, না খুশির সময়, না রাগের সময় ।৫০ 


অঙ্গীকার পালন 

ইসলামের ইতিহাসে বদরের যুদ্ধ ছিলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ । এই যুদ্ধের সঙ্গে 
ভূপৃষ্ঠে মুসলিমদের অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্নটিও জড়িয়ে ছিলো। অথচ এই যুদ্ধে 
মুজাহিদদের সংখ্যা ছিলো একেবারেই নগণ্য । যুদ্ধের কঠিন মুহূর্তে এই 
নগণ্য সংখ্যক মুসলমানের পক্ষে একজন মানুষের সহায়তাও ছিলো তাদের 
ইবনে ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং আরেকজন সাহাবী রাসুল সাল্লাল্লাহু 
মন্ধা থেকে আসছিলাম । পথে কাফেরেরা আমাদের গ্রেফতার করেছিলো ৷ 
পরে তারা আমাদের এই শর্তে ছেড়ে দিলো যে, আমরা আপনার পক্ষ হয়ে 
যুদ্ধ করবো না। আমরাও চাপের মুখে তাদের সঙ্গে ওই অঙ্গীকার করে 


৪৯. কিতাবুশ শিফা, সিরাতে ইবনে হিশাম। 
৫০. নাশরত-তীব। 
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ফেলেছি। এখন আমরা কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চাই। তাদের বক্তব্য 
শুনে ন্যায় ও সত্যের নবী বলে উঠলেন, তোমরা কিছুতেই যুদ্ধে শরিক হতে 
পারবে না। তোমরা তোমাদের অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করো এবং 
ময়দান থেকে ফিরে যাও । আমরা যে-কোনো অবস্থায় অঙ্গীকার রক্ষা করে 
চলব। আল্লাহর সাহায্যই আমাদের জন্য যথেষ্ট 1৫১ 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবুল হিমসা রা. বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তখনও নবুওয়াত লাভ করেননি । তার নিকট হতে আমি বাকিতে 
একটা জিনিস ক্রয় করেছিলাম। এ-সময় আমি তাকে বললাম, আপনি 
এখানে অপেক্ষা করুন। আমি কিছুক্ষণ পরেই মূল.দিয়ে যাবো। কিন্তু পরে 
মূল্য পরিশোধ করার কথা আমি একদম ভুলে গেলাম । তিনদিন পর আমার 
সে কথা মনে পড়লে সেখানে গিয়ে দেখলাম, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তখনও সেখানেই দীড়িয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। 
আমাকে দেখে তিনি বললেন, তুমি আমাকে ভীষণ বিপাকে ফেলে দিয়েছো । 
তিনদিন ধরে আমি এখানে তোমার জন্য অপেক্ষা করছি 1৫২ 

এই ঘটনায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিনয় ও অঙ্গীকার 
রক্ষার চূড়ান্ত নমুনা রয়েছে।৫১ 


বীরত্ব 

ওয়াসাল্লাম বলেছেন, চারটি বিষয়ে আমাকে অন্যান্য সকলের উপর শ্রেষ্ঠত্ব 
দেওয়া হয়েছে। দানশীলতা, বীরতৃ, পৌরষশক্তি এবং প্রতিপক্ষের উপর 
প্রাধান্য । রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়াতের পূর্বে এবং 
পরেও প্রভাবশালী ছিলেন ।৫৪ 

হুনাইনের যুদ্ধে কাফেরদের উপর্যুপরি তীর নিক্ষেপের ফলে মুসলিমবাহিনীতে 
কিছুটা ভীতি ও অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়লো। কিন্তু এই পরিস্থিতিতেও রাসুল 


৫১. সহীহ মুসলিম । 
৫২. মাদারিজুন-নুবুওয়াহ। 
৫৩. মাদারিজুন নুবুওয়াহ। 
৫৪. নাশরুত-তীব। 
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সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের অবস্থান থেকে এতোটুকু নড়াচড়া 
হলেন না। তিনি একটি ঘোড়ার উপর বসে ছিলেন। আবু সুফিয়ান ইবনে 
হারেস তার ঘোড়ার লাগাম ধরে পাশে দাড়িয়ে ছিলেন। এ-সময় শক্রপক্ষ 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর আক্রমণ করতে উদ্ধত হলো । 
তিনি ঘোড়া থেকে নেমে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করে এক মুঠ মাটি হাতে 
নিয়ে কাফেরদের দিকে ছুড়ে মারলেন। আল্লাহর হুকুমে সেই ধূলিকণা 
কাফেরদের সবার চোখে প্রবেশ করলো। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তখন এই পঙ্ক্তিটি আবৃত্তি করছিলেন, 
Es UG DH উজ 

আমি নবী, কোনো মিথ্যা নেই । আমি আবদুল মুত্তালিবের সন্তান । 
সেদিন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে নির্ভীক ও সাহসী 
কাউকে দেখা যায়নি ৷ 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বর্ণনা করেন, আমি 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতো এমন অকুতভয়, বলিষ্ঠ ও 
ব্যক্তিতৃশীল কাউকে দেখিনি। তার অন্যান্য চারিত্রিক গুণ ও বৈশিষ্ট্যের 
কোনো তুলনা করা চলে না। বদরের যুদ্ধে আমরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের পাশে পাশে ছিলাম । কেননা যে-ব্যক্তি যুদ্ধের ময়দানে কোনো 
বীরের পাশে থাকতো তাকেও বীর মনে করা হতো 1৬ 


দানশীলতা 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকলের তুলনায় শ্রেষ্ঠ দানশীল ছিলেন। এ- 
বিষয়ে তার সঙ্গে অন্য-কারো তুলনা চলে না। তিনি নিজে হতদরিদ্র লোকের 
মতো অতি সাধারণ জীবনযাপন করতেন কিন্তু দানসদকার বেলায় তিনি 
রাজা-বাদশাদেরও লজ্জায় ফেলে দিতেন। একবার রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়)সাল্লামের একটি চাদরের প্রয়োজন হলো । এ-সময় এক মহিলা 


৫৫. মাদারিজুন-নুবুওয়াহ। 
৫৬, নাশরুত-তীব। 
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তার খেদমতে একটি চাদর পেশ করলো। যেহেতু তার চাদরের বিশেষ 
প্রয়োজন ছিলো তাই তিনি মহিলার দেওয়া চাদরটি গ্রহণ করলেন এবং সেটি 
পরিধানও করলেন এ-সময় এক ব্যক্তি সেখানে এসে রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট একটি চাদর প্রার্থনা করলেন। সঙ্গে সঙ্গে 
তিনি গায়ের চাদরটি খুলে তাকে দান করে দিলেন। অনেক সময় তিনি খণ 
করেও অভাবীদের মাঝে সাহায্য বিতরণ করতেন। খণদাতাদের কঠোর 
তাগাদার সময় যদি কারো থেকে কিছু পেতেন এবং খণ আদায়ের পর 
সেখান থেকে কিছু উদ্ৃত্ত থাকতো, তবে অভাবীদের মাঝে তা বিতরণ শেষ 
না-হওয়া পর্যন্ত ঘরে ফিরতেন না। বিশেষত রমযান মাসে তিনি অধিক হারে 
দান করতেন। বছরের এগারো মাস তিনি যে পরিমাণ দান করতেন, 
রমযানের এক মাসেই তিনি তার চেয়েও অধিক দান করতেন। রমযান মাসে 
দান করতেন।৭? 

জামে তিরমিধীতে বর্ণিত আছে, একবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের নিকট কোথা থেকে যেন নব্বই হাজার দিরহাম এলো । তিনি 
সঙ্গে সঙ্গে সেই দিরহামগুলো একটা চটের থলিতে নিয়ে গরিবদের মাঝে 
বিতরণ শুরু করলেন। দিরহামগুলো বিতরণ শেষ হওয়ার পর এক ভিক্ষুক 
এসে সাহায্য প্রার্থনা করলো। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বেদনাহত কণ্ঠে তাকে বললেন, আমার নিকট আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। 
তুমি বরং অন্য-কারো থেকে আমার নামে কিছু ঝণ গ্রহণ করো । পরে আমি 
সুযোগমতো তা পরিশোধ করে দেবো ।৫৮ 

হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এমন কখনো হয়নি যে, রাসুল 
এই ব্যক্তিকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিয়েছেন । 

ওয়াসাল্লাম কখনো আগামীকালের জন্য কোনোকিছু রেখে দিতেন না। 


৫৭. খাসায়েলে নববী । 
৫৮. খাসায়েলে নববী । 
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সূচিপত্র 
৮৬ ও উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


এমনিভাবে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সবচেয়ে বড়ো দানশীল । 
বিশেষত রমযান মাসে তার দানের কোনো সীমা থাকতো না ।৯ 

একবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, আবু যর, 
আমি এটা পছন্দ করি না যে, আমার নিকট উহুদপাহাড় পরিমাণ সোনাদানা 
থাকবে আর তৃতীয়দিন পর্যন্ত সেখানে একটি আশরাফী অবশিষ্ট থাকবে। 
যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তা হলে তা থণ পরিশোধের জন্যই থাকবে । আবু 
যর, এরূপ সম্পদ আমি দুই হাতে আল্লাহর বান্দাদের মাঝে বিতরণ করেই 
তবে উঠবো ।৬০ 


একবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ছয়টি আশরাফী 
ছিলো। একটি কাজে তিনি চারটি আশরাফী খরচ করলেন আর দুটি 
আশরাফী রয়ে গেলো । পরে সেই দুটি আশরাফীর কারণে সারা রাত তার 
ঘুম হয়নি। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা আরয 
করলেন, এটা তো সামান্য ব্যাপার। সকাল হলেই কোনো বিস্তহীনকে দান 
করে দেবেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন, হুমায়রা 
(হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার উপাধি), সকাল পর্যন্ত আমি বেঁচে 
থাকবো এর কি কোনো নিশ্চয়তা আছে?» 


তাওয়াকুল ও অল্পতুষ্টি 

সঞ্চয় করে রাখতেন না ।** 

অর্থাৎ যখন যা আসতো প্রয়োজনমতো খরচ করে ফেলতেন। আগামীকাল 
আবার প্রয়োজন হবে, এমন ধারণা করে কিছুই তুলে রাখতেন না। তার 
তাওয়ান্ুল ছিলো অত্যন্ত মজবুত ও দৃঢ় । তিনি মনে করতেন, যে আল্লাহ 
আমাকে আজ দিয়েছেন তিনি কালও দেবেন । তবে তাওয়ান্ুলের এই নিয়ম 
ছিলো একান্ত তার জন্য। অন্যথায় বিবিদের ভরণ-পোষণের সামানপত্র 


৫৯. সহীহ বুখারী । 

৬০. সহীহ বুখারী । 

৬১, মিশকাত । 

৬২. শামায়েলে তিরমিযী । 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৫ ৮৭ 


একসঙ্গেই তাদের দিয়ে দিতেন। তারা ইচ্ছামত সেখান থেকে খরচ 
করতেন। দানসদকা করতেন। অথচ তারা আল্লাহর নবীরই স্ত্রী ছিলেন। 
একবার হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার খেদমতে প্রায় লক্ষাধিক 
দিরহাম হাদিয়া এলো । তিনি সঙ্গে সঙ্গে সেসব অর্থ গরিবদের মাঝে বিতরণ 
করে শেষ করলেন। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা সেদিন রোযা 
রেখেছিলেন। সমস্ত দিরহাম বিতরণ শেষ করে সন্ধ্যায় একটি জয়তুনতেল 
দিয়ে ইফতার করলেন। দাসী এসে বললো, এক পয়সার গোশত আনলে : 
এখন ইফতার করা যেতো । তিনি বললেন, এখন আর এসব বলে কী লাভ? 
আগে মনে করলে না কেন?৬৩ 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমি এটা পছন্দ 
করবো না যে, উহুদপাহাড় আমার জন্য সোনা হয়ে যাবে৷ তারপর 
রাত্রিবেলা সেখান থেকে আমার নিকট একটি দিনারও অবশিষ্ট থাকুবে- সেই 
দিনার ছাড়া, যা আমি ঝণ পরিশোধের জন্য রাখবো । এই ছিলো তার 
দানশীলতার সাধারণ অবস্থা । তিনি অকাতরে মানুষকে দান করতেন। অথচ 
কখনো কখনো তিনি নিজেই খণগ্রস্ত হয়ে পড়তেন। এমনকি তিনি যখন 
ছিলো ।১৪ 


স্বভাব-বিনয় 

ওয়াসাল্লাম স্বভাবগতভাবেই রূঢ় ও কর্কষভাষী ছিলেন না। এমনকি 
প্রয়োজনের সময়ও তিনি কঠোর ভাষা ব্যবহার করতেন না। হাটে-বাজারেও 
তিনি ভাবগান্তীর্য-পরিপন্থী কোনো কথা বলতেন না। তিনি মন্দের জবাবে 
মন্দ আচরণ না-করে বরং ক্ষমা করে দিতেন। লজ্জীশীলতার কারণেই তিনি 
কারো চেহারার দিকে হ্িস্”্*্ব তাকাতে পারতেন না। বিশেষ প্রয়োজনে 
কারো কোনো অশোভন আচরণের প্রতিবাদ করতে হলে ইশারা-ইঙ্গিতেই 
করতেন । 


৬৩. খাসায়েলে নববী । 
৬৪. নাশরুত-তীব। 
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সূচিপত্র 
৮৮ ৬ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


ছিলেন প্রশান্ত মনের অধিকারী, সত্যভাষী, বিনয়ী এবং সামাজিকতা রক্ষায় 
অমায়িক। কেউ দাওয়াত দিলে কিংবা হাদিয়া পাঠালে তিনি তা আনন্দের 
সাথে গ্রহণ করতেন; যদিও (সেই হাদিয়া কিংবা দাওয়াতের খাবার) গরু বা 
ছাগলের পায়ের মতো সামান্য বস্তু হতো ৷ কারো হাদিয়ার বিনিময়ে তিনিও 
হাদিয়া দিতেন। তিনি গোলাম-বাদি, আযাদ ও ধনী-দরিদ্র যে-কারো 
দাওয়াত গ্রহণ করতেন। মদিনার উপকণ্ঠেও যদি কেউ অসুস্থ হয়ে পড়তো, 
তিনি তাকে দেখতে যেতেন। কেউ কোনো আবেদন করলে তা গ্রহণ 
করতেন। সাহাবীদের সঙ্গে তিনি নিজে এগিয়ে মুসাফাহা করতেন। 
সাহাবীদের সামনে কখনো তাকে পা ছড়িয়ে বসতে দেখা যায়নি । তার সঙ্গে 
কেউ সাক্ষাত করতে এলে তাকে আন্তরিকতার সঙ্গে আপ্যায়ন ও সমাদর 
দিতেন। কখনো নিজের আসনটি পর্যন্ত মেহমানের জন্য ছেড়ে দিতেন। 
কারো কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে তিনি কথা বলতেন না। মুচকি হাসি ও 
উৎফুল্লতার দিক দিয়ে তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিতৃ । কিন্ত তিনি যখন ওয়ায 
বা খুতবা দিতেন অথবা তার উপর যখন অহী নাবিল হতো, তখন তার মুখে 
হাসি কিতবা উৎফুল্ল ভাব প্রকাশ পেতো না। তখন তিনি গান্ভীর্য নিয়ে 
থাকতেন এ 


সততা ও বিশ্বস্ততা 

দাওয়াত দিতে শুরু করলেন তখন গোটা জাতি তার শত্রু পরিণত হলো । 
দীনের পথে দাওয়াত দেওয়ার ‘অপরাধে’ তারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের উপর নির্যাতন ও নিপীড়ন চালাতে কোনোরূপ কৃপণতা করলো 
না। কিন্ত এমন পরিস্থিতিতেও কোনো কাফের তার বিশ্বস্ততা ও 
আমানতদারির ব্যাপারে এতোটুকু সন্দেহ প্রকাশ করেনি । বরং ধর্মীয় বিষয়ে 
তার সঙ্গে চরম বিরোধিতার সময়েও কাফেররা শুধু বিশ্বস্ততার কারণেই 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটই তাদের টাকাপয়সা ও 
গয়নাগাটি আমানত রাখতো । এক কথায়, মন্ধাবাসীরা অন্য-কাউকে তার 


৬৫. নাশরুত-তীব । 
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সূচিপত্র 
উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৪ ৮৯ 


চেয়ে অধিক বিশ্বাসী ও বিশ্বস্ত মনে করতো না। হিজরতের সময় তিনি 
হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে এই উদ্দেশ্যে মক্কায় রেখে আসেন, যেন 
তার নিকট গচ্ছিত মক্কাবাসীদের যাবতীয় অর্থসম্পদ যথাযথ মালিকের নিকট 
পৌছে দিয়ে মদিনায় চলে আসেন ।৯ 


বিনয় 

হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, মুসলিমগণ, তোমরা আমার প্রশংসায় কোনোরূপ বাড়াবাড়ি করো 
না, হযরত ঈসা ইবনে মারিয়াম আলাইহিমাস সালামের বেলায় যেমন 
খ্রিস্টানেরা করেছিলো। কারণ আমি আল্লাহর বান্দা। তাই আমার ব্যাপারে 
শুধু এতোটুকুই বলতে পারো যে, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
আল্লাহর বান্দা ও তার রাসুল ।১৭ 

হযরত আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একবার রাসুল সাল্লাল্লাহু 
ভারি উন একটি বাচতে বেদ লাক কট টা 
আমরা তার সম্মানে দীড়িয়ে গেলাম । এ-সময় তিনি বললেন, অনারবরা 
যেমন পরস্পরকে দীড়িয়ে সম্মান দেখায়, তোমরা সেরূপ করো না। তারপর 
তিনি বলেন, আমি আল্লাহর বান্দা । অন্য বান্দারা যেমন খাওয়াদাওয়া করে, 
আমি তেমনি করি তারা যেভাবে বসে, আমিও তাদের মতো বসি। রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সহনশীল ও বিনয়ী চরিত্রের কারণে 
একথা বলেছেন ।৬৮ 

এক হাদিসে এসেছে, একবার কয়েকজন সাহাবী একটি ছাগল জবাই করার 
আয়োজন করলেন। তারপর তারা যাবতীয় কাজ নিজেদের মধ্যে ভাগ-বন্টন 
কেউবা রান্না করার দায়িত্ব নিলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
দায়িত আমার । সাহাবীগণ অবাক হয়ে বললেন, আল্লাহর রাসুল, এ কাজটি 
আমরাই করতে পারবো । রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ 
৬৬. মাদারিজুন-নুবুওয়াহ। 

৬৭. মাদারিজুন-নুবুওয়াহ, যাদুল মাআদ, শামায়েলে তিরমিযী । 

৬৮. মাদারিজুন-নুবুওয়াহ। 
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৯০ $ উসওয়ায়ে রাসুলে আবরাম সা, 


করলেন, আমি জানি, এ কাজটিও তোমরা আনন্দের সঙ্গেই করবে । কিন্ত 
আমি তোমাদের মাঝে আলাদা হয়ে থাকতে পছন্দ করি না আর আল্লাহ 
তায়ালাও পছন্দ করেন না ।** 

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একবার আমি রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে বাজারে গেলাম । বাজার থেকে তিনি 
চার দিরহামে একটি পায়জামা ক্রয় করলেন। তারপর ওজনকারীকে 
বললেন, মুল্যবাবদ দেওয়া দিরহামগুলো ভালোভাবে ওজন. করো (অর্থাৎ 
ওজনে কম বা সমান হারে নিয়ো না, বরং কিছুটা বেশিই গ্রহণ করো)। 
কাপড়বিক্রেতা বিস্ময়ের সঙ্গে বললো, আমি কখনোই মূল্য পরিশোধ করার 
সময় কোনো ক্রেতাকে অমন বলতে শুনিনি । এ-সময় হযরত আবু হুরায়রা 
বললেন, বড়ো আফসোস, তুমি তোমার নবীকেও চিনতে পারলে না। একথা 
শুনে লোকটি সঙ্গে সঙ্গে হাতের পাল্লা রেখে দীড়িয়ে গেলো এবং তাজিমের 
সঙ্গে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে চুম্বন করলো। তিনি 
নিজের হাত টেনে নিয়ে বললেন, এটা অনারবদের প্রথা । তারা তাদের 
রাজা-বাদশা ও সরদারদের হস্ত চুম্বন করে থাকে । আমি কোনো রাজা না। 
আমি তোমাদের মতোই একজন মানুষ । (রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম নিজের স্বভাবগত বিনয়ের কারণেই এরূপ বলেছিলেন)। একথা 
বলার পর তিনি পায়জামাটি হাতে তুলে নিলেন। হযরত আবু হুরায়রা 
রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি এগিয়ে এসে পায়জামাটি আমার হাতে নিতে 
চাইলাম ৷ তিনি বললেন, যার জিনিস তার বহন করাই কর্তব্য। তবে সে 
ব্যক্তি যদি দুর্বল বা অক্ষম হয় তা হলে তাকে সাহায্য করা তার অন্যান্য 
ভাইয়ের কর্তব্য ।”০ 

ওয়াসাল্লাম হজের সময় বসার জন্য একটি পুরাতন গদি ব্যবহার করছিলেন। 
তার উপর যেই সাধারণ কাপড়টি বিছানো ছিলো তার মূল্য চার দিরহামও 
ছিলো না। অথচ এমন অনাড়ম্বর পরিবেশেও তিনি দোয়া করছিলেন, হে 
আল্লাহ, আমার এ হজ যেন লোকদেখানো ও খ্যাতির জন্য না হয়।”১ 


৬৯. খাসায়েলে নববী । 


৭০, মাদারিজুন-নুবুওয়াহ। 
৭১. শামায়েলে তিরমিযী । 
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বিনয় ও দীনতা প্রকাশ করে তার মস্তক এমনভাবে বাহনের গদির নিকট 
উপক্রম হয়েছিলো ।*২ 

আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাইতে অধিক প্রিয় কোনো মানুষ দুনিয়ায় ছিলো না। 
এর পরেও তারা তাকে দেখে দীড়াতেন না। কেননা, তিনি তা পছন্দ 
করতেন না।** 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে এলো । তিনি তাদের 
সেবা-যত্র ও আদর-আপ্যায়নের আয়োজন করতে লাগলেন । সাহাবীগণ 
দিন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, একবার তারা আমার 
সাহাবীদের অনেক খেদমত করেছে। এখন আমি তার কিছু প্রতিদান দিতে 
চাই ।৭৪ 


অমলিন অন্তর 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একবার 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব গুরুত্ব দিয়ে বললেন, আমার 
সাহাবীদের মধ্যে কেউ যেন অন্য-কারো দোষের কথা আমার নিকট না 
বলে। কেননা আমার বাসনা হলো আমি যখন তোমাদের নিকট আসবো 
তখন যেন সকলের ব্যাপারে আমার অন্তর সাফ ও নির্মল থাকে৷" 


দয়া ও মমতা 


ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত আখলাকি ও সদাচারী মানুষ ছিলেন। একবার তিনি 


৭২. কিতাবুশ শিফা। 


৭৩. শামায়েলে তিরমিযী । 
৭৪. মাদারিজুন-নুবুওয়াহ। 
৭৫. সুনানে আবু দাউদ, তরজুমানুস সুন্নাহ । 
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আমাকে একটি কাজে পাঠালেন । আমি বললাম, আল্লাহর কসম, আমি যাবো 
না। কিন্তু আমার অন্তরে ছিলো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
আমাকে যে হুকুম করেছেন আমি তা অবশ্যই পালন করবো। যা-ই হোক, 
আমি রাস্তায় বেরিয়ে এলাম। তারপর বাজারে গিয়ে খেলাধুলায় লিপ্ত 
বালকদের সঙ্গে মিশে গেলাম। এরই মধ্যে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম পিছন থেকে এসে আমার মাথার চুল ধরলেন। আমি পিছনে 
তাকিয়ে দেখলাম, তিনি মিটিমিটি হাসছেন। পরে বললেন, আনাস, আমি 
তোমাকে যেখানে পাঠিয়েছিলাম সেখানে কি গিয়েছিলে? আমি বললাম, না, 
এখনোই যাচ্ছি আল্লাহর রাসুল 1" 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত শুরু করি! দীর্ঘ দশ বছর ওই 
দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলাম ৷ কিন্তু এই সুদীর্ঘ সময়ে কখনো কোনো ব্যাপারে 
আমাকে তিরস্কার করলে তিনি বলতেন, তাকে কিছু বলো না। ভাগ্যে যা 
আছে তা-ই ঘটবে 1৭? 


ত্যাগ ও ধৈর্য 

এক বর্ণনায় এসেছে, হযরত যায়েদ ইবনে শানা রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রথমে 
ইহুদি ছিলেন। একবার তিনি বললেন, নবুওয়াতের এমন কোনো আলামত 
ছিলো না, যা আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাঝে দেখতে 
পাইনি। তবে দুটো আলামতের পরীক্ষা তখনো বাকি ছিলো । প্রথমটি হলো 
সংযম তার ক্রোধের উপর প্রবল হবে। দ্বিতীয়টি হলো তার সঙ্গে যত অন্যায় 
আচরণ করা হবে ততই তার সংযম ও সহিষ্ণুতা বৃদ্ধি পাবে। আমি এই 
লাগলাম । একদিন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কামরা থেকে 
বের হলেন। তখন তার সঙ্গে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুও ছিলেন। এ- 
সময় সেখানে একজন বেদুইন এসে আরয করলো, আল্লাহর রাসুল, আমার 
কওমের লোকেরা ইসলাম কবুল করেছে। আমি তাদের বলেছিলাম, তোমরা 


৭৬. মিশকাত । 
৭৭, মিশকাত ৷ 
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যদি ইসলাম কবুল করো তা হলে নিয়মিত পর্যাপ্ত রিমিক পাবে । কিন্তু এখন 
তারা দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। আমার আশঙ্কা হচ্ছে, এই অবস্থায় 
তারা ইসলাম ত্যাগ করে ফেলে কী না। এখন আপনি যদি ভালো মনে 
করেন তা হলে তাদের জন্য কিছু সাহায্যের ব্যবস্থা করুন । 

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর দিকে তাকালেন। তিনি আরয করলেন, 
আল্লাহর রাসুল, কিছুই মজুদ নেই। যায়েদ -যিনি তখনো ইহুদি ছিলেন এবং 
এই দৃশ্য দেখছিলেন_ বললেন, মুহাম্মদ, আপনি যদি অমুক বাগানের এই 
অগ্রিম মূল্য পরিশোধ করে দেবো এবং মেয়াদ শেষ হলে এই খেজুর নিয়ে 
নেবো। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই পদ্ধতিতে লেনদেন 
করতে অসম্মতি প্রকাশ করে বললেন, তুমি যদি কোনো বাগান নির্দিষ্ট না 
করো তা হলে আমি তোমার জন্য তার আয়োজন করবো । যায়েদ বলেন, 
তারপর আমি তার প্রস্তাব অনুযায়ী খেজুরের মূল্যবাবদ আশি মিসকাল সোনা 
(এক মিসকাল সাড়ে চার মাসার সমান) পরিশোধ করে দিলাম। রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা সেই বেদুইনের হাতে দিয়ে বললেন, 
ইনসাফের প্রতি লক্ষ্য রেখো এবং তা দিয়ে সকলের প্রয়োজন মিটিয়ো। 
সময় আসার তখনও কয়েকদিন বাকি ছিলো। আমি দেখলাম, রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদল সাহাবীকে নিয়ে একটি জানাযা শেষ 
করে একটি প্রাচীরের কাছাকাছি এসে বসেছেন। তাদের সঙ্গে হযরত 
আবুবকর, হযরত উমর ও হযরত উসমানও ছিলেন। আমি সেখানে গিয়ে 
বললাম, মুহাম্মদ, আপনি আমার খণ পরিশোধ করছেন না কেন? আল্লাহর 
কসম, আমি আবদুল মুত্তালিবের বংশধরদের ভালো করেই চিনি। তারা কিছু 
নিলে আর ফেরত দিতে চায় না। হযরত যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 
আমার এই আচরণ দেখে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু রাগে-ক্ষোভে ক্ষিপ্ত 
হয়ে আমার দিকে কটমট করে তাকিয়ে বললেন, আল্লাহর দুশমন, এসব কী 
বলছো? আল্লাহর শপথ, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভয় না- 
থাকলে আমি এই মুহূর্তে তোমার গর্দান উড়িয়ে দিতাম । 
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সূচিপত্র 


৯৪ ৩ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


ওয়াসাল্লাম এতক্ষণ নীরবে আমাকে দেখছিলেন। এবার হাসিমুখে হযরত 
উমরকে বললেন, উমর, আমি আর সে তোমার নিকট অন্য একটি বিষয় 
আশা করছিলাম । তা হলো তুমি আমাকে ভালোভাবে তার হক পরিশোধ 
করে দিতে বলবে আর তাকেও সুন্দরভাবে তাগাদা করার উপদেশ দেবে। 
এখন তাকে নিয়ে যাও এবং তার প্রাপ্য পরিশোধ করে দাও। আর তুমি যে 
তাকে শাসিয়েছো তার বিনিময়ে তাকে বিশ সা (প্রায় দুই মণ) খেজুর বেশি 
দিয়ে দাও। তারপর হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু আমাকে নিয়ে গেলেন 
এবং আমার প্রাপ্যের অতিরিক্ত আরও বিশ সা খেজুর দিয়ে দিলেন । আমি 
অতিরিক্ত খেজুরসম্পর্কে জানতে চাইলাম । হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু 
বললেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এরই আদেশ 
করেছেন। এবার আমি বললাম, উমর, আপনি কি আমাকে চিনতে 
পেরেছেন? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, আমি যায়েদ ইবনে শানা। 
তিনি কিছুটা বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন, তুমি কি সেই ইহুদি পণ্ডিত? আমি 
বললাম, হ্যা। আমিই সেই ইহুদি প্ডিত। হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু 
বললেন, এতো বড়ো জ্ঞানী মানুষ হয়ে তুমি কীভাবে আল্লাহর রাসুলের সঙ্গে 
এতো নিকৃষ্ট আচরণ করতে পারলে? আমি বললাম, নবুওয়াতের দুটি লক্ষণ 
আমার কাছে বাকি ছিলো, যা আমি ইতিপূর্বে পরীক্ষা করার সুযোগ পাইনি। 
আজ তা-ও সমাপ্ত হয়েছে। একটি হলো তার সংযম ও সহিষ্ণুতা তার 
ক্রোধের উপর জয়ী হবে । অন্যটি হলো তার সঙ্গে যতই অন্যায় আচরণ করা 
হোক ততই তার সহিষ্ণুতা বৃদ্ধি পাবে । এই বিবরণ দেওয়ার পর হযরত 
যায়েদ ইবনে শানা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এখন আমি আপনাকে আমার 
ইসলাম গ্রহণের সাক্ষী বানাচ্ছি। আর আমার অর্ধেক সম্পদ উম্মতে 
মুহাম্মদীর জন্য দান করলাম। তারপর আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে ইসলাম কবুল করলাম । পরবর্তী সময়ে 
এই যায়েদ ইবনে শানা রাদিয়াল্লাহু আনহু অনেক যুদ্ধে শরিক হয়েছেন। 
অবশেষে তিনি তাবুকযুদ্ধে শহিদ হন৷" 

ইমাম বুখারী রহ. হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, 
তিনি বলেন, একবার আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে 


৭৮. জামউল ফাওয়ায়েদ, খাসায়েলে নববী । 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৯৫ 


কোথাও যাচ্ছিলাম ৷ তার কাধে মোটা পাড়যুক্ত একটি চাদর জড়ানো ছিলো । 
পথিমধ্যে এক আরব-বেদুইন তার চাদর ধরে হ্যাচকা টান দিলো। হযরত 
ফলে তার কীধ ছিলে গেছে। বেদুইন লোকটা বললো, মুহাম্মদ, আল্লাহ 
তায়ালার যে সম্পদ আপনার নিকট রক্ষিত আছে, সেখান থেকে আমাকে 
কিছু দান করতে আদেশ করুন। এমন পরিস্থিতিতেও রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসিমুখে সেই বেদুইনের দিকে তাকালেন। তারপর 
তাকে কিছু দান করার জন্য আমাকে আদেশ দিলেন ।* 

মন্কায় একবার ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দিলো। একপর্যায়ে লোকজন হাড্ডি ও 
মৃত জন্তর মাংস খেতে শুরু করলো । সেসময় আবু সুফিয়ান ছিলো রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরম শত্রু। সে তার নিকট এসে বললো, 
মুহাম্মদ, আপনি আত্মীয়দের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখার আদেশ দেন অথচ 
দুর্ভিক্ষের কারণে আপনার সম্প্রদায় ধুকে ধুকে মারা যাচ্ছে। আপনার 
আল্লাহর নিকট তাদের জন্য দোয়া করছেন না কেন! সেসময় কুরাইশের 
সুফিয়ানের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি দোয়ার জন্য হাত ওঠালেন। সঙ্গে 
সঙ্গে আল্লাহ তায়ালা রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ করলেন। মক্কাবাসীর দুর্ভিক্ষ দূর 
হয়ে গেলো ।”০ 


দুনিয়াবিমুখতা 

রত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এভাবে দোয়া করতেন, হে আল্লাহ, আমাকে মিসকিনরূপে 
বাচিয়ে রাখুন, মিসকিনী হালতে দুনিয়া থেকে তুলে নিন এবং মিসকিনদের 
সঙ্গেই আমার হাশর করুন ।৮”৯ 
এক সাহাবী বর্ণনা করেন, একবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
দরবারে লোকজন পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে আলোচনা করছিলো (পার্থিব 
৭৯. মাদারিজুণ-নুবুওয়াহ। 
৮০. সহীহ বুখারী । 
৮১. জামে তিরমিযী, বায়হাকী, ইবনে মাজাহ, মাআরিফুল হাদিস ৷ 
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সূচিপত্র 
৯৬ ৬ উসওয়ায়ে রঃসুলে আকরাম সা. 


স্বাচ্ছন্দ্য ও অর্থ-বিস্ত ভালো নাকি মন্দ এ-বিষয়ে আলোচনা চলছিলো)। 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে-ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে 
(এবং তার হুকুম মান্য করে চলে) তার জন্য বিত্তবান হওয়া ক্ষতিকর না। 
তবে মুত্তাকী লোকের পক্ষে স্বাস্থ্যবান হওয়া বিত্তবান হওয়ার চেয়ে উত্তম। 
আর চিত্তের প্রফুল্ল ভাবও আল্লাহ তায়ালার একটি নিয়ামত। (এ-জন্য 
আল্লাহর শোকর আদায় করা উচিত)।৮২ 

আনহুকে বললেন, ভাগিনা, আমরা (নেবী-পরিবারের লোকজন) এভাবে 
জীবনযাপন করতাম যে, লাগাতার তিন তিনটি চাদ দেখে নিতাম (অর্থাৎ 
দুইমাস হয়ে যেতো) কিন্তু আমাদের ঘরের চুলায় আগুন জ্বীলতো না। 
(উরওয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,) আমি বললাম, তা হলে আপনারা 
খেজুরের বিচি আর পানি পান করে (আমরা বেঁচে ছিলাম)। তবে কোনো 
কোনো প্রতিবেশী আনসারীর দুধের পশু ছিলো । তারা রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য দুধ পাঠাতো। তিনি আমাদের ওই দুধের 
একটি অংশ দিয়ে দিতেন ।৮ত 

লৌহবর্ষটি পরিবারের খরচের দায়ে বন্ধক ছিলো 1” 


আল্লাহর ভয় 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব সময় চিন্তিত থাকতেন । মুহূর্তের জন্যও 
তার চিন্তার কোনো বিরাম ছিলো না (আখিরাতের ফিকিরের কারণেই তার এ 
অবস্থা ছিলো)। সারাদিনে তিনি সত্তর বা একশতবার ইসতিগফার করতেন। 
আমি মনে করতাম, হয়তো তিনি উম্মতকে শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে অথবা 
উম্মাহর মাগফিরাত কামনায় অমনটি করতেন অথবা এ ইসতিগফারের 


৮২. মুসনাদে আহমদ, মাআরিফুল হাদিস । 
৮৩. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম । 


৮৪. নাশরুত-তীব। 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৪ ৯৭ 


মাধ্যমে আধ্যাত্মিকতা ও আল্লাহ তায়ালার নৈকট্যের সাগরে নিমজ্জিত হয়ে 
প্রতিমুহূর্তে তিনি উন্নতির একেকটি সোপান অতিক্রম করতেন ।৮৫ 


অন্তরের কোমলতা 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক নাতনি মুমূর্ষু অবস্থায় ছিলেন। তিনি 
তাকে কোলে নিয়ে সামনে রাখলেন। এ অবস্থায়ই তার ইনতেকাল হলো। 
দাসী উম্মে আয়মান সশব্দে কাদতে শুরু করলো। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহর নবীর সামনেই কাদতে শুরু করলে? (সে-সময় 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চোখ দিয়েও পানি ঝরছিলো)। বাদি 
বললো, আপনিও তো কীদছেন। তিনি বললেন, এমন (নিঃশব্দে) কাঁদা 
নিষেধ না। এটা আল্লাহর রহমত (কেননা এর দ্বারা বান্দার কলব নরম হয় 
এবং অন্তরে মমতা সৃষ্টি হয়)। তারপর তিনি ইরশাদ করলেন, মুমিন সকল 
অবস্থাতেই খায়ের ও কল্যাণের মধ্যে থাকে । যখন তার রুহ বের করা হয় 
তখনো সে আল্লাহর প্রশংসা করতে থাকে” 

ইনতেকালের পরে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কপালে চুম্বন 
করেন। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চোখ দিয়ে অশ্রু 
ঝরছিলো ।৮? 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে শিখ্খির রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, একবার 
আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হলাম । 
তখন তিনি নামায আদায় করছিলেন আর কীাদছিলেন। তার কান্নার শব্দ 
শোনা যাচ্ছিলো । হাঁড়িতে বলক উঠলে যেমন শব্দ হয়, ঠিক তেমন শব্দ 
হচ্ছিলো তখন ।৮৮ | 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একবার রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত করে 





৮৫. নাশরুত-তীব। 

৮৬. শামায়েলে তিরমিযী । 
৮৭. শামায়েলে তিরমিযী । 
৮৮. শামায়েলে তিরমিযী । 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা.-৭ 
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সূচিপত্র 
৯৮ ৬ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


শোনাতে আদেশ করলেন। আমি বললাম, আল্লাহর রাসুল, কুরআনুল কারিম 
আপনার উপরই নাযিল হয়েছে, তা আপনাকে আবার কী করে শোনাবো? 
তিনি বললেন, আমার মন চায় অন্য-কারো তিলাওয়াত শুনি। পরে আমি 
তার হুকুম পালন করার জন্য সুরা নিসা তিলাওয়াত শুরু করি। তারপর 
নিচের আয়াত পর্যন্ত পৌছলাম, 


1685255364445555954 os iy BLL 
সুতরাং তখন কী অবস্থা হবে যখন আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে 
একজন করে সাক্ষী উপস্থাপন করবো এবং আপনাকে তাদের 
উপর সাক্ষীরূপে উপস্থিত করবো?”* 

উপর্যুক্ত আয়াত তিলাওয়াত করার পর আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের চেহারা মোবারকের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, তার চোখ থেকে 
অজস্রধারায় অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে।* 

পাশে যেতেন। সেসময় তার চোখ থেকে অশ্রু ঝরতে থাকতো ।৯১ 


দয়া ও করুণা 

একবার এক সাহাবী রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে 
উপস্থিত হলেন। তখন তার হাতে কয়েকটি পাখির ছানা চিচি শব্দ 
করছিলো । রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই পাখির 
ছানাসম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। সে সাহাবী বললেন, আল্লাহর রাসুল, আমি 
একটি ঝৌপের পাশ দিয়ে আসার সময় এই ছানাগুলোর শব্দ শুনতে পাই। 
তারপর সেখান থেকে এগুলো নিয়ে আসি। মা-পাখিটা এই দৃশ্য দেখে 
অস্থির হয়ে ছুটে এসে আমার মাথার উপর চক্কর দিতে থাকে। ঘটনা শুনে 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এই পাখির ছানাগুলো যেখান 
থেকে এনেছো, এখনোই সেখানে রেখে এসো ।৯২ 


৮৯. সুরা নিসা, আয়াত ৪১। 

৯০. শামায়েলে তিরমিযী । 

৯১. শামায়েলে তিরমিযী । 

৯২. সুনানে আবু দাউদ, মিশকাত, মাআরিফুল হাদিস। 
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সূচিপত্র 
উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৩ ৯৯ 


একবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক আনসারীর বাগানে 
গেলেন। সেখানে একটা উট ক্ষুধায় কাতরাচ্ছিলো। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্রেহে তার পিঠে হাত বুলিয়ে দিলেন। তারপর তার 
মালিককে ডেকে বললেন, এই পণুটার ব্যাপারে কি তুমি আল্লাহকে ভয় 
করো না?» 

একবার হযরত আবু মাসউদ আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু তার গোলামকে 
প্রহার করছিলেন। ঘটনাক্রমে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই 
সময় সেখান দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বললেন, 
আবু মাসউদ, এই গোলামের উপর তোমার যে পরিমাণ অধিকার রয়েছে, 
তোমার উপর আল্লাহ তায়ালার আরও বেশি অধিকার রয়েছে । এ-কথা শুনে 
হযরত আবু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু কেঁপে উঠলেন। আর বললেন, 
আল্লাহর রাসুল, আমি এই গোলামকে আল্লাহর ওয়াস্তে মুক্ত করে দিলাম । 
তার কথা শুনে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এমন না- 
করলে দোযখের আগুন তোমাকে স্পর্শ করবে 1 


আল্লাহর দাসত্বের ধরন ও প্রকৃতি 

হযরত ফযল রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একবার আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে দেখলাম তার গায়ে জ্বর 
এসেছে। তিনি মাথায় পট্টি বেধেছেন। তিনি আমাকে হাত ধরতে বললেন। 
আমি তার হাত ধরলাম। তিনি মসজিদে তাশরিফ নিলেন। তারপর তিনি 
মিম্বরে বসে বললেন, লোকজনকে ডেকে নিয়ে এসো । আমি সবাইকে জড়ো 
করলাম । তিনি প্রথমে আল্লাহ তায়ালার হাম্দ ও সানার পর বললেন, 
তোমাদের থেকে আমার বিদায় নেওয়ার সময় ঘনিয়ে এসেছে । অতএব 
আমি যার কোমরে আঘাত করেছি, সে তার প্রতিশোধ নিয়ে নিক। এর জন্য ' 
আমার কোমর উপস্থিত। আমি যদি কারো সম্ত্রম নষ্ট করে থাকি, সে আমার 
ইজ্জত থেকে তার বদলা নিয়ে নিক। আমার উপর যদি কারো কোনো 
সম্পদের দাবি থাকে, সে আমার সম্পদ থেকে তা পরিশোধ করে নিক। 
কেউ যেন এমন সন্দেহ না-করে যে, আমার থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করলে 


৯৩. সুনানে আবু দাউদ, মাআরিফুল হাদিস। 
৯৪. সুনানে আবু দাউদ । 
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সূচিপত্র 


১০০ ৬ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


আমি তার প্রতি শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণ করবো । কারো সঙ্গে শত্রুতা 
পোষণ করা আমার স্বভাব না এবং আমার জন্য তা শোভনও নয়। ভালো 
করে মনে রেখো, ওই ব্যক্তি আমার নিকট অধিক প্রিয়, যে তার প্রাপ্য হক 
আমার থেকে আদায় করে নেয় অথবা আমাকে ক্ষমা করে দেয়। কেননা 
আমি আনন্দচিত্তে আল্লাহর দরবারে হাযির হতে চাই। আর এই ঘোষণা 
" আমি একবার করেই ক্ষান্ত হবো না। আমি আবার একই ঘোষণা করবো। 
তারপর তিনি মিম্বর থেকে নেমে এলেন। যোহরের নামায আদায় করার পর 
একই ঘোষণা দিলেন। শত্রুতা সৃষ্টিসম্পর্কিত উপর্যুক্ত বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি 
করলেন। তারপর তিনি ইরশাদ করলেন, যার যিম্মায় অপরের কোনো হক 
আছে, সে যেন দুনিয়ার অপমান ও লাঞ্ছনার কথা চিন্তা না-করে তা আদায় 
করে দেয়। কেননা দুনিয়ার অপমান আখিরাতের অপমানের তুলনায় খুবই 
সামান্য । 

এ-সময় এক ব্যক্তি দাড়িয়ে বললো, আল্লাহর রাসুল, আমি আপনার নিকট 
তিনটি দিরহাম পাবো । রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি 
কোনো দাবিদারকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করি না কিংবা তাকে কসম দিই না। কিন্তু 
আমি জানতে চাই, এ দিরহামগুলো কিসের? লোকটি বললো, একবার এক 
ভিক্ষুক আপনার নিকট কিছু প্রার্থনা করেছিলো, আপনি তাকে তিন দিরহাম 
দেওয়ার জন্য আমাকে আদেশ করেছিলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
দিরহাম দিয়ে দাও। আরেকজন দীড়িয়ে বললো, আমি অসৎ উপায়ে 
বায়তুলমাল থেকে তিন দিরহাম গ্রহণ করেছিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 
তুমি অসৎ উপায়ে গ্রহণ করেছিলে কেন? লোকটি বললো, ওই সময় আমি 
বড়ো অভাবী ছিলাম। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ফযল 
রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, তার থেকে তিন দিরহাম আদায় করে নাও। 
তারপর তিনি ঘোষণা করলেন, কেউ নিজের ব্যাপারে কোনো অমঙ্গল 
আশঙ্কা করলে সে দোয়া করিয়ে নিক (কেননা আমার বিদায়ের সময় ঘনিয়ে 
এসেছে)। এক ব্যক্তি দীড়িয়ে বললো, আল্লাহর রাসুল, আমি একজন 
মিথ্যাবাদী, মুনাফিক এবং নিদ্রা-ব্যাধিতে আক্রান্ত। রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য দোয়া করলেন, হে আল্লাহ, তাকে 
সত্যবাদিতা ও পূর্ণ ঈমান দান করুন এবং অতি নিদ্রার ব্যাধি থেকে তাকে 
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সূচিপত্র 
উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ১০১ 


মুক্তি দিন। অন্য একজন দাড়িয়ে বললো, আল্লাহর রাসুল, আমি একজন 
মিথ্যাবাদী মুনাফিক। এমন কোনো গুনাহ নেই, যা আমি করিনি। হযরত 
গুনাহর কথা প্রচার করছো! রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 
উমর, চুপ করো। দুনিয়ার অপমান পরকালের অপমান থেকে অনেক 
হালকা। তারপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আল্লাহ, 
. এই ব্যক্তিকে সততা ও পূর্ণ ঈমান দান করুন। তার সার্বিক অবস্থার উন্নতি 
ঘটান। সবশেষে আরেক ব্যক্তি বললো, আল্লাহর রাসুল, আমি অত্যন্ত ভীরু 
এবং নিদ্রা-রোগে আক্রান্ত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার 
সময়ে আমি এই ব্যক্তির মতো সাহসী কাউকে দেখিনি । 

এবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 
আনহার ঘরে তাশরিফ নিলেন। সেখানেও মহিলাদের সমাবেশে অনুরূপ 
ঘোষণা দিলেন। পুরুষদের সমাবেশে যা-যা বলেছিলেন এখানেও তা-তা 
উল্লেখ করলেন। এক মহিলা সাহাবী বললেন, আল্লাহর রাসুল, আমি কথা 
বলতে পারি না। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্যও দোয়া 
করলেন তারপর তিনি ঘোষণা করলেন, কেউ নিজের সম্পর্কে কোনো 
অমঙ্গল আশঙ্কা করলে সে দোয়া করিয়ে নিক (কেননা বিদায়ের সময় ঘনিয়ে 
এসেছে)। এ-সময় উপস্থিত মহিলাগণ নিজেদের জন্য বিভিন্ন বিষয়ে দোয়া 
করিয়ে নিলেন ।*« 


36186 4305 পাত th এও 


আল্লাহ তায়ালার শরণাপন্ন 
ওয়াসাল্লাম সব সময় আল্লাহ তায়ালার যিকির করতেন । কোনো কিছুই তাকে 
আল্লাহর যিকির থেকে বিরত রাখতে পারতো না। তার সকল কাজেই 
আল্লাহ তায়ালার যিকির, হামদ, মাহাত্ম্য ও একতৃ প্রকাশ পেতো । আল্লাহ 
তায়ালার নাম, গুণ ও বৈশিষ্ট্য, ওয়াদা ও শাস্তি, আদেশ ও নিষেধ, 


৯৫. মাজমাউয যাওয়ায়েদ, খাসায়েলে নববী ৷ 
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সূচিপত্র 


১০২  উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


শরিয়তের আহকামের তালিম, জান্নাত ও জাহান্নামের বিবরণ, উৎসাহ ও 
ভীতির বয়ান এ-সবই ছিলো তার সার্বক্ষণিক যিকিরের বিষয়। যখন নীরব 
নিশ্চুপ থাকতেন তখনো তার পবিত্র অন্তরে আল্লাহর যিকির ও স্মরণ 
জাগরূক থাকতো । রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিটি শ্বাস- 
প্রশ্বাস, তার জবান ও অন্তর, ওঠাবসা, নিদ্রা ও জাগরণ, পানাহার ও ঘ্রাণ 
নেওয়া, আসা-যাওয়া, সফর ও গৃহে অবস্থান, পায়ে হাটা ও কোনো 
যানবাহনে আরোহণ করা- মোটকথা কোনো অবস্থাতেই তিনি আল্লাহর 
যিকির ও স্মরণ থেকে বিরত থাকতেন না। তার মুখে বা অন্তরে সবসময় 
আল্লাহর যিকির অবশ্যই জারি থাকতো । 

দিন-রাতের সকল কর্মকাণ্ড ও ব্যস্ততা এবং তাহাজ্জুদের সময় থেকে ন্দ্রা 
পর্যন্ত বিভিন্ন সময় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক দোয়া 
করতেন। এ-সকল দোয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন হাজত ও মাকসাদ, প্রয়োজন ও 
উদ্দেশ্য পূরণ হয়। তা ছাড়া যে-কোনো প্রয়োজন ও উদ্দেশ্যের জন্য বর্ণিত 
হয়েছে আলাদা দোয়া ৷** 


নবীজির দারিদ্র্য 

ইমাম কাসতালানী রহ. তার “মাওয়াহিব' কিতাবে লিখেছেন, রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার সাহাবীদের সম্পর্কে একদিকে 
জন্য খাবারের কোনো আয়োজনই থাকতো না, কখনো খেজুর খেয়ে এবং 
তা-ও না-পাওয়া গেলে শুধু পানি পান করেই দিন কাটিয়ে দিতেন; 
অন্যদিকে বলা হয়েছে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পরিবার- 
পরিজনকে বছরের খোরাক ও ভরণ-পোষণ একবারেই দিয়ে দিতেন! 
একবার তিনি চল্লিশজন সাহাবীর মাঝে চল্লিশটি উট বিতরণ করেন। অন্য 
এক বিবরণে জানা যায়, হজ ও উমরার সময় তিনি একশ উট জবাই 
করেছেন। একবার এক বেদুইনকে একপাল ছাগল দান করেন। রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো কোনো সাহাবী বিপুল সম্পদের 
রহমান ইবনে আউফ প্রমুখ সাহাবী বিত্তশালী ছিলেন। বিভ্তহীন মুসলিমদের 


৯৬. মাদারিজুন-নুবুওয়াহ ৷ 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৬ ১০৩ 


সেবায় তারা প্রচুর অর্থ দান করেছেন। এখন প্রশ্ন হলো, তারা যদি এতই 
অর্থ-বিস্ত ও বিষয়-সম্পত্তির মালিক ছিলেন, তবে ক্রমাগত কয়েকদিন অভুক্ত 
থাকা এবং মাসের পর মাস তাদের চুলায় আগুন না-জ্ন্লার অর্থ কী? আর 
এতই যদি দরিদ্র ছিলেন যে, নিয়মিত পানাহারেরও আয়োজন হতো না, তা 
হলে কীভাবে এতো বিপুল পরিমাণ সম্পদ দান করতেন? সাধারণ মানুষের 
নিকট এ এক দুর্বোধ্য ও জটিল বিষয়। 

ইমাম .তাবারী রহ. এই জটিল প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। ফাতহুল বারীতে 
বলা হয়েছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবীগণ 
একারণে এতটা কষ্ট ভোগ করেননি যে, সত্যিই তারা নিজেদের আহার- 
পানির ব্যবস্থা করতে অক্ষম ছিলেন। এমন সাহাবীর সংখ্যা কমই ছিলো, 
যারা নিদারুণ দৈন্য-দারিদ্যের মধ্যে জীবনযাপন করেছেন। তবে রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবীগণ কদাচ অক্ষমতার কারণেও 
অভুক্ত থেকেছেন। অন্যথায় সাধারণভাবে তারা ইচ্ছা করেই ক্ষুধা-তৃষ্ণার 
কষ্ট সহ্য করেছেন, যেন নিজেদের মধ্যে বিস্তহীনদের কষ্টের অনুভূতি এবং 
অপরের জন্য কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকারের প্রেরণা সৃষ্টি হয়। পর্যাপ্ত সম্পদের 
মালিক হওয়া সত্তেও তারা স্বেচ্ছায় অনাহার-অর্ধাহারে থেকে পার্থিব বিত্ত- 
সম্পদ ও আরাম-আয়েশের প্রতি অনাগ্রহ ও অনাসক্তি প্রকাশ করেছেন। 
কেননা ধনসম্পদ ও ভোগ-বিলাস মানুষকে আল্লাহর স্মরণ ও সত্য প্রতিষ্ঠার 
পথ থেকে বিচ্যুত করে ।৯? 

হাফেয ইবনে হাজার রহ. বলেন, প্রকৃত অবস্থা হলো, অধিকাংশ সাহাবীই 
হিজরতের পূর্বে মন্ধায় চরম দৈন্য-দারিদ্র্ের মাঝে জীবনযাপন করেছেন। 
মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনায় আসার পর আনসারগণ সর্বতোভাবে 
তাদের সহযোগিতা করেন। মুহাজিরদের তারা নিজেদের ঘরে আশ্রয় দেন। 
সকল কাজকর্মে তাদের শরিক করে নেন। তারপর জিহাদের মাধ্যমে বিভিন্ন 
এলাকা বিজিত হতে লাশ্দ্লা। সেখান থেকে পাওয়া গনিমত দ্বারা 
সাহাবীদের আর্থিক দৈন্য ঘুচে যায়। এ-পর্যায়ে প্রায় সাহাবীই প্রচুর অর্থ- 
বিত্তের মালিক হন। কিন্তু এর পরেও তারা ওই সম্পদ ব্যক্তিগত ভোগ- 
বিলাসিতায় ব্যয় না-করে সাধারণ মুসলিমদের মাঝে বিলিয়ে দিতেন। 


৯৭. ফাতহুল বারী ৷ 
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সূচিপত্র 


১০৪ ৬ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমার রব আমাকে বলেছেন, হে নবী, আপনি 
যদি ইচ্ছা করেন, সমগ্র মক্কা উপত্যকা আপনার জন্য স্বর্ণ বানিয়ে দেওয়া 
হবে। আমি আরয করলাম, হে আমার প্রতিপালক, আমি পছন্দ করি, আমি 
একদিম উপবাস থাকবো আরেকদিন পেট ভরে. আহার করবো । যেদিন 
উপবাস থাকবো সেদিন আপনার দরবারে রোনাজারি করবো আর আপনার 
যিকির করে সময় কাটাবো। আর যেদিন পেট ভরে আহার করবো সেদিন 
অন্তরের অন্তঃস্তল থেকে আপনার শোকর ও প্রশংসা করবো ।৯৮ 

নবী দারিদ্য ও উপবাসের কষ্ট সহ্য করেছেন। আমিও আল্লাহ তায়ালার এই 
অনুগহটি খুব পছন্দ করি । 

ওয়াসাল্লাম কখনো তৃপ্তির সঙ্গে আহার করতেন না। নিজের অর্ধাহার 
অনাহারের কথা প্রকাশ করতেন না। কেননা তিনি ধনাট্যতার চেয়ে দরিদ্রতা 
এবং আহারের চেয়ে অনাহারে থাকাই বেশি পছন্দ করতেন। প্রায় সময় 
তিনি ক্ষুধার কারণে সারারাত অস্থিরতার মধ্যে কাটাতেন। অথচ এই ক্ষুধার 
কারণে তিনি পরের দিনের রোযা থেকে বিরত থাকতেন না। রাতে আহার- 
পানীয় কিছুই গ্রহণ না-করে পরের দিন রোযা রাখতেন। অথচ তিনি ইচ্ছা 
করলে পৃথিবীর সকল ধনভাণ্তার এবং নিয়ামত ও শএশ্বর্য প্রার্থনা করতে 
পারতেন। কিন্তু তিনি দারিদ্র্য ও উপবাসকে আরাম-আয়েশের উপর প্রাধান্য 
দিয়েছেন। 

ওয়াসাল্লামের এই অবস্থা দেখে আমার খুব-কান্না আসতো । ক্ষুধার কারণে 
আমিও অস্থির হয়ে পড়তাম । পেটের উপর হাত বুলাতাম। এ-সময় আমি 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতাম, হায়, আমাদের যদি 
জীবনধারণ উপযোগী আহারের ব্যবস্থা থাকঙে।; সচ্ছলতা ও বিলাসিতা না- 
হোক, অন্তত স্বাভাবিক জীবনযাপনেরও যদি সুযোগ হতো! আমার একথা 
শুনে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আয়েশা, দুনিয়ার সঙ্গে 


৯৮. ফাতহুল বারী, মাদারিজুন-নুরুওয়াহ। 
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সূচিপত্র 
উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৩ ১০৫ 


আমাদের কী সম্পর্ক? আমার পূর্বে আমার অনেক ভাই দুনিয়া থেকে বিদায় 
নিয়েছেন। তারা বড়ো বড়ো পয়গামবর ছিলেন। দুনিয়ায় তারা আমার 
চেয়েও বেশি কষ্ট সহ্য করেছেন এবং সে অবস্থাতেই তারা আল্লাহ তায়ালার 
সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। সেখানে তাদের উচ্চ মর্যাদা ও নানাপ্রকার নিয়ামত 
দান করা হয়েছে। আমার আশঙ্কা হচ্ছে, দুনিয়ায় আমাকে যদি অধিক সুখ- 
স্বাচ্ছন্দ্য দান করা হয় তা হলে হয়তো আখিরাতের চিরস্থায়ী নিয়ামত হ্রাস 
পাবে । আমার নিকট এরচেয়ে অধিক পছন্দের কিছুই নেই যে, আমি এই 
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ওয়াসাল্লাম আমার নিকট এই কথা বলার পর এক মাসও দুনিয়ায় ছিলেন 
না। তারপর তিনি মালিকে হাকিকী রাব্বুল আলামিনের সান্নিধ্যে চলে 
যান।৯১ 
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রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও অন্যান্য মানুষের মতো বিপদ- 
আপদ ও দুঃখকষ্ট সহ্য করেছেন। এতে তার সওয়াব বৃদ্ধি পায় এবং মর্যাদা 
উন্নত হয়। সেমতে তিনি ব্যথা-বেদনা, শীত-গ্ৰীষ্মের প্রভাব ও ক্ষুধা-তৃষ্চায় 
কষ্ট পেয়েছেন। প্রয়োজনে রাগ করেছেন। আবার কখনো তা সংবরণও 
করেছেন। অবসাদ, আলস্য ও দুর্বলতা তাকে স্পর্শ করেছে। যানবাহন 
থেকে পড়ে তিনি আহতও হয়েছেন। উহুদযুদ্ধে ফাফেরদের হাতে তার 
চেহারা ও মাথা জখম হয়েছে। তায়েফে কাফেরেরা তার পদযুগল রক্তে 
রঞ্জিত করেছে। তাকে বিষপ্রয়োগ করা হয়েছে। তাকে যাদুও করা হয়েছে। 
তিনি ওষুধ সেবন করেছেন। শিঙ্গাও লাগিয়েছেন। তাকে ঝাড়ফুঁকও করা 
হয়েছে । অবশেবে তিনি নির্ধারিত সময়ে এই দুঃখকষ্টের দুনিয়া ও পরীক্ষার 





৯৯. কাতবুশ শিফা, মাদারিজুন-নুবুওয়াহ, শামায়েলে রাসুল | 
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১০৬ $ উসওয়ায়ে রাসুলে আবারাম সা. 


স্থান থেকে বিদায় নিয়ে উর্্বজগতে চলে গিয়েছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনে যদি এ-সকল মানবীয় বিষয় দেখা না-দিত 
তা হলে লোকজন হয়তো তাকেই ইলাহ বলে সন্দেহ করতো। তা ছাড়া 
উম্মাহর জন্য শিক্ষণীয় পার্থিব জীবনের বিভিন্ন সমস্যা ও মসিবতের সময় 
তার উম্মত যেন একথা ভেবে সান্তনা পায় যে, আল্লাহ তায়ালার শ্রেষ্ঠ নবীই 
যখন এতো দুঃখকষ্ট সহ্য করেছেন, আমরা কেন পারবো না? তবে এতক্ষণ 
যেসব উপসর্গের কথা আলোচনা করা হলো, তা ছিলো তার পবিত্র দেহের 
সঙ্গে সংশ্লিষ্ট । কিন্তু তার পবিত্র অন্তপ্করণ সব সময় আল্লাহ তায়ালার 
যিকিরে মশগুল থাকতো । জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত তিনি আল্লাহর সঙ্গে 
আল্লাহরই জন্য এবং আল্লাহর স্মরণেই অবগাহন করে তারই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 
থাকতেন। এমনকি তার পানাহার ও পরিধান, চলাফেরা ও ওঠাবসা, 
কথাবার্তা ও নীরবতা সবই আল্লাহ তায়ালার হুকুম ও মানশা অনুযায়ী 
পরিচালিত হতো । এ-বিষয়ের উল্লেখ করে কুরআন মজিদে ইরশাদ হয়েছে, 
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আর তিনি তার প্রবৃত্তির তাড়নায় কিছুই রচনা করেন না। তার 
উক্তি কেবল অহী, যা তার প্রতি প্রেরিত হয় 1১০০ 


১০০. নাশরুত-তীব। 
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সূচিপত্র 


বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও অভ্যাস 

সাহাবীদের ধলতেন, কেউ কি অসুস্থ আছে, যাকে দেখতে যেতে পারি? 
কোনো জানাযা কি আছে, যার নামায পড়তে পারি? তারপর প্রয়োজন হলে 
তিনি এ-সব কাজে যেতেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাটিতে 
বসতেন। মাটিতে বসেই আহার করতেন। অধিকাংশ সময় মাটিতেই শুয়ে 
ঘুমাতেন। গরিব ও অসহায় রোগীদের দেখতে যেতেন। তাদের কাজকর্ম 
করে দিতেন। তিনি কাউকে হেয় ও ছোটো মনে করতেন না। অসহায় দুর্বল 
ও অনাহার-ক্রিষ্ট নিঃস্ব মানুষের পাশে দীড়াতেন। তাদের সাহায্য করতেন। 
বিত্তহীন অসহায় মানুষদের সাহায্য করতেন। তিনি মেহমানদের সমাদর 
করতেন। যে-কারো ভালো কাজে সহযোগিতা করতেন । 

সাহাবীদের মধ্যে কাউকে কোনো এলাকার হাকিম বা প্রশাসক নিযুক্ত করে 
পাঠানোর সময় তাকে এভাবে নসিহত করতেন, মানুষকে ভালো উপদেশ 
দেবে। তাদের জন্য সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করবে। মানুষের নিকট আল্লাহর 
দীনকে এমনভাবে তুলে ধরবে, যেন দীনের প্রতি মানুষের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। 
কঠোর আইন জারি করে মানুষকে বিপদে ও বিপাকে ফেলবে না, এমন নানা 
ধরনের নসিহত করতেন! রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলেম, 
চরিত্রবান ও গুণীজনদের ইজ্জত-সম্মান করতেন । সন্ত্ান্ত ও মর্যাদাশীল 
মানুষের উপকার করতেন। আপনজনদের সম্মান করতেন। আত্মীয়তার 
সম্পর্ক অটুট রাখতেন। আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে কে বড়ো আর কে ছোটো 
সেদিকে লক্ষ্য না করে যার প্রয়োজন বেশি তাকেই সাহায্য করতেন। 
সাহাবীদের সঙ্গে সাক্ষাত হলে প্রথমে নিজে সালাম করতেন এবং 
উৎফুল্লচিত্তে তাদের সাথে মুসাফাহা করতেন। যখন জিহাদের আদেশ 
করতেন, তখন সর্বপ্রথমে নিজে জিহাদের জন্য প্রস্তুত হতেন । যুদ্ধের সময় 
নিজে সবার আগে এবং শত্রুর খুব কাছাকাছি অবস্থান করতেন ।১০১ 


১০১. ওয়াসায়েলুল উসুল ইলা শামায়িলির রাসুল । 
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১০৮ & উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


ক্ষমা ও সহনশীলতা 

বেশি ধৈর্য ও সহনশীল ছিলেন। তিনি অপরাধীকে ক্ষমা করে দিতেন। কেউ 
তার উপর যুলুম করলে তিনি তাকে ক্ষমা করে দিতেন। কেউ দুর্ব্যবহার 
করলে তার সাথে সদাচরণ করতেন। যে-কোনো কাজের দুটি দিকের 
সহজটি তিনি গ্রহণ করতেন; যদি তাতে গুনাহ না হতো, যেন সকলের জন্য 
তা অনুসরণ করা সহজ হয় । আর এটা স্বীকৃত যে, যারা সহজ দিকটি পছন্দ 
করে, তারা অন্যের জন্যও সহজ বিষয়টি প্রস্তাব করে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের ব্যাপারে কখনো অন্য-কারো থেকে প্রতিশোধ 
গ্রহণ করতেন না। জিহাদের ময়দান ব্যতীত তিনি কখনো মানুষ ও প্রাণীকে 
নিজ হাতে আঘাত করেননি ।১০২ 

ওয়াসাল্লাম কখনোই কাউকে প্রহার করেননি; না কোনো খাদেমকে আর না 
কোনো নারীকে (স্ত্রী হোক বা দাসী)। আমি কখনো তাকে নিজের ব্যাপারে 
যুলুমের বদলা নিতে দেখিনি । তবে কেউ আল্লাহ তায়ালার ইজ্জত-সম্মানের 
অবমাননা করলে, তার মতো রাগান্বিত কাউকে দেখা যেতো না ।১০০ 
একবার এক বেদুইন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাদর ধরে খুব 
জোরে টান দিলো। ফলে তার কাধে দাগ পড়ে গেলো। তারপর সেই 
বেদুইন বললো, আমার উটগুলো খাদ্য-শস্য দিয়ে বোঝাই করে দাও। 
নিশ্চয় তুমি সেগুলো তোমার কিংবা তোমার পৈত্রিকসম্পত্তি থেকে দেবে না। 
(কেননা বায়তুল মালের সম্পদের মালিক আমরা, তুমি একা নও)। রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যতক্ষণ তুমি এভাবে চাদর টানার 
বদলা নিতে না-দেবে ততক্ষণ তোমাকে খাদ্য-শস্য কিছুই দেবো না। 
লোকটি কসম খেয়ে বললো, আমি তার বদলা দেবো না। লোকটার কথা 
শুনে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসতে হাসতে তার উট বোঝাই 
করে দিলেন 1১০৪ 


১০২. শামায়েলে তিরমিযী, নাশরত-তীব। 
১০৩. শানায়েলে তিরমিযী । 
১০৪. খাসায়েলে নববী । 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৬ ১০৯ 


দারিদ্র্য 

ওয়াসাল্লাম রোগীর সেবা করতেন। জানাযায় শরিক হতেন। গাধার পিঠে 
সওয়ার হতেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্রীতদাসের 
দাওয়াতও কবুল করতেন ।১০ 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ হাতে বকরির দুধ দোহন 
করতেন। নিজের কাপড়ে নিজেই তালি লাগাতেন। প্রয়োজনের সময় তিনি 
জুতাও সেলাই করতেন। তিনি নিজের কাজ করতেন এবং পরিবারের 
কাজকর্মও করে দিতেন 1১০৬ 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গৃহকর্মীদের সঙ্গে বসে নিঃসঙ্কোচে 
আহার করতেন। এমনকি তাদের সঙ্গে বসে আটা খামির করতেন। বাজার 
থেকে মাল-সামান নিজেই বহন করে আনতেন। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ অনুগহকারী, 
ন্যায়পরায়ণ, মুত্তাকী ও সত্যবাদী ছিলেন।১০৭ 


বিনয় ও নশ্রতা 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত সংযমী ও সহনশীল ছিলেন। 
তিনি কাউকে গালি দিতেন না। কখনো কটু কথাও বলতেন না। কাউকে 
অভিশাপ দেওয়া কিংবা বদদোয়া করা তার অভ্যাস ছিলো না। আল্লাহর 
হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফের ও শত্রুদের মন জয় করার 
উদ্দেশ্যে তাদের সঙ্গেও হাসিমুখে কথা বলতেন। চরম বেআদবির সময়ও 
তিনি ধৈর্য ধরতেন। ঘরে এসে ঘরের কাজের বন্দোবস্ত করতেন। তিনি 
চাদর গায়ে দেওয়ার সময় সতর্কতা অবলম্বন করতেন, যেন হাত-পা খুলে 
না-থাকে (সম্ভবত বসার সময় তিনি এমন করতেন)। তিনি সাধারণভাবে 
সবার সঙ্গেই হাসিখুশি ও ইনসাফপূর্ণ আচরণ করতেন। কখনো কোনো 
কারণে রাগ করলেও নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারাতেন না। নিজের সাথি- 
সঙ্গীদের ব্যাপারে অন্তরে কোনো মন্দ ধারণা পোষণ করতেন না। তার 


১০৫. শামায়েলে তিরমিযী । 
১০৬. তবাকাতে ইবনে সাদ। 


১০৭. মাদারিজুন-নুবৃওয়াহ। ' 
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সূচিপত্র 
১১০  উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


দৃষ্টিও কখনো খেয়ানত করতো না। সুতরাং অন্তরের খেয়ানতের কোনো 
প্রশ্নই ওঠে না।১০৮ 


রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট মন্দ স্বভাবের মধ্যে মিথ্যা 
বলা ছিলো ভীষণ অসহনীয় ও অসহ্যকর 1১০৯ 


পরকাল-ভাবনা 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেকে একজন মুসাফির মনে 
করতেন। পার্থিব ভোগ-বিলাসিতার সঙ্গে তার আদৌ সম্পর্ক ছিলো না। বরং 
তিনি ছিলেম নিমুযুক্ত হাদিসের বাস্তব নমুনা, যেখানে রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন 1:১০ 26 % ৩১6 ৫৫ 0 3 ৩৫০ 
তুমি দুনিয়ায় একজন মুসাফির বা পথিকের মতো বসবাস করো ।৯৯০ 


দানশীলতা 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে কোথাও থেকে কোনো 
দান-সদকা এলে তিনি তা গরিব-দুখীদের মাঝে বিলিয়ে শেষ না-হওয়া 
পর্যন্ত ঘরে ফিরতেন না।৯৯১ 

দেখতেন তখন নিজের খাবার তাকে দান করতেন। অথচ তখন তিনি নিজই 
অভুক্ত ছিলেন। তিনি বিভিন্নভাবে অভাবী লোকদের দান করতেন। কাউকে 
কিছু দান হিসেবে দিতেন। কাউকে দিতেন তার প্রাপ্য হিসেবে । আবার 
কখনো হাদিয়া হিসেবেও দিতেন। কখনো কোনো কাপড় ক্রয় করে মূল্য 
পরিশোধ করার পর বিক্রেতাকে সেই কাপড়ও দান করতেন। খণ পরিশোধ 
করতেন । হাদিয়া গ্রহণ করে তিনি হাদিয়া প্রদানকারীকে কয়েকগুণ বেশি 
হাদিয়া দিতেন। 


১০৮. নাশরুত-তীব। 
১০৯, বায়হাকী, তাবাকাতে ইবনে সাদ। 
১১০, নাশরুত-তীব। 
১১১. নাশরুত-তীব। 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ও ১১১ 


না। (কাঙ্ক্ষিত বস্তুটি তার নিকট থাকলে, সঙ্গে সঙ্গে তিনি দিয়ে দিতেন। আর 
যেন আল্লাহ তায়ালা অন্য-কোনো উপায়ে তার চাহিদা পুরা করে দেন)।৯১২ 
দান-সদকা করতেন। অথচ তিনি :নিজে সারা জীবন দরিদ্র হিসেবে 
জীবনযাপন করেছেন। ক্রমাগত ১/২ মাস তার ঘরের চুলায় আগুন জ্বলতো 
না। প্রায় সময় ক্ষুধার কারণে তিনি পেটে পাথর বাঁধতেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই দারিদ্র্য ও অনটনের কারণ এই না যে, তার 
কিছুই ছিলো না। বরং পার্থিব জীবনে আরাম-আয়েশের প্রতি অনাসক্তি ও 
দানশীলতার কারণেই তার এই অবস্থা হয়েছিলো। এ-দিকে তিনি কখনো 
কখনো বিবিদের একত্রে এক বছরের খোরপোশ দিয়ে দিতেন। অথচ নিজের 
জন্য কিছুই রাখতেন না 1১১০ 


স্বভাবগত আচরণ 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বভাবতই বড়ো দানশীল ছিলেন। 
কোনো ভিক্ষুককে কখনো তিনি ‘না’ বলতেন না। সম্ভব হলে সঙ্গে সঙ্গেই 
দিতেন। আর সম্ভব না-হলে ন্ম্রভাবে অন্য সময় আসতে বলতেন 1১১৪ 
তিনি যা বলতেন সঠিক বলতেন এবং যে-কোনো বিষয়ের সহজ দিকটি 
অবলম্বন করতেন। যারা তার সঙ্গে ওঠাবসা করতো তিনি তাদের প্রতি 
খেয়াল রাখতেন এবং তাদের অবস্থার খোজ নিতেন। রাতে ঘর থেকে বের 
হওয়ার প্রয়োজন হলে খুব ধীরে-সুস্থে উঠতেন এবং কোনোরূপ শব্দ না-করে 
জুতা পায়ে দিয়ে দুয়ার খুলে বের হয়ে যেতেন। এমনিভাবে ঘরে প্রবেশ 
করার সময়ও কোনো শব্দ করতেন না। আস্তে সালাম দিতেন, যেন ঘুমের 
লোকদের ঘুমের ব্যাঘাত না-ঘটে ।১১ 


১১২. শামায়েলে তিরমিযী । 
১১৩. মাদারিজুন-দুবুওয়াহ। 
১১৪. তাবাকাতে ইবনে সাদ । 
১১৫. যাদুল মাআদ। 
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সূচিপত্র 
১১২ ৩ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে কেউ এলে, আগমনকারীয় 
মন যদি প্রফুল্ল থাকতো, তবে তিনি তার হাতটি নিজের হাতে টেনে নিতেন, 
যেন তার সঙ্গে আন্তরিকতা সৃষ্টি হয়।১৯ 

আগমনকারীদের কারো নাম যদি পছন্দ না-হতো, তবে রাসুল সাল্লাল্লাহু. 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নাম পরিবর্তন করে দিতেন ।১১* | 
গরিবদের দান করার উদ্দেশ্যে যাকাতের অর্থ নিয়ে কেউ রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হলে তিনি তার জন্য এ দোয়া 
করতেন, হে আল্লাহ, অমুকের প্রতি রহম করো ।১১৮ 

বরাবর দীড়াতেন না; বরং ডান বা বাম দিকে একটু সরে দীড়াতেন। তারপর 
আসসালামু আলাইকুম বলে গৃহবাসীদের তার আসার বিষয়টি জানাতেন ।১১৯ 
রাতে কারো ঘরে গেলে এমনভাবে সালাম করতেন, যেন শুধু জাগ্রত ব্যক্তিই 
সালামের শব্দ শুনতে পায় এবং ঘুমন্ত ব্যক্তির ঘুমের কোনো ব্যাঘাত না- 
ঘটে । পথচলার সময় তিনি মাটির দিকে নজর রাখতেন । লোকজনের সঙ্গে 
চলার সময় তিনি সবার পিছনে চলতেন। কেউ সামনে এলে তিনিই আগে 
সালাম করতেন। তিনি একেবারে সাধারণভাবে বসতেন । খানা খাওয়ার 
সময়ও গরিব-মিসকিনদের মতো বসে খানা খেতেন। বিশেষ কোনো 
মেহমান এলে, তিনি নিজ হাতে আপ্যায়ন করতেন ।১২০ 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিকাংশ সময় নীরব থাকতেন এবং 
প্রয়োজন ছাড়া কোনো কথা বলতেন না। যখন কোনো কথা বলতেন তখন 
এমন স্পষ্টভাবে বলতেন যেন শ্রোতা পরিষ্কারভাবে তার কথার অর্থ বুঝতে 
পারে। এতো দীর্ঘ কথা বলতেন না, যাতে শ্রোতা বিরক্তি হয়। আবার এতো 
সংক্ষেপেও কিছু বলতেন না, যাতে কথার অর্থই বুঝে না-আসে। তিনি 
কোনো কথা ও কাজে কঠোরতা প্রদর্শন করতেন না। বরং সবার সঙ্গে সুন্দর 


১১৬. তাবাকাতে ইবনে সাদ । 

১১৭. তাবাকাতে ইবনে সাদ। 

১১৮. মুসনাদে আহমদ । 

১১৯. সুনানে আবু দাউদ, যাদুল মাআদ । 
১২০. যাদুল মাআদ। 
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সূচিপত্র 
উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. $ ১১৩ 


ব্যবহার পছন্দ করতেন। তিনি কারো কথার মাঝে বাধা দিতেন না। তবে 
শরিয়তবিরোধী কোনো কথা হলে তার প্রতিবাদ করতেন অথবা নিজেই 
সেখান থেকে চলে যেতেন। তিনি আল্লাহ তায়ালার নিয়ামতের কদর 
করতেন 1১২১ 

কেউ কোনো কিছু ভেঙে ফেললে কিংবা কোনো কাজ নষ্ট করে ফেললে তিনি 
কখনো রাগ করতেন না। তবে শরিয়তবিরোধী কোনো কাজ হলে তিনি 
ভীষণ রেগে যেতেন ।১২২ 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ব্যক্তিগত ব্যাপারে কখনো ক্ষোভ 
প্রকাশ করেননি । এমনকি প্রতিশোধও গ্রহণ করেননি । কারো প্রতি অসন্তোষ 
প্রকাশ করতে হলে শুধু নিজের চেহারা তার দিক থেকে সরিয়ে নিতেন। 
কিন্তু মুখে কোনো শক্ত কথা বলতেন না। আর সন্তোষ প্রকাশ করার সময় 
দৃষ্টি অবনত রাখতেন। তিনি পর্দানশিন কুমারী মেয়েদের চেয়েও বেশি 
লাজুক ছিলেন। লজ্জার কারণে তিনি কারো মুখের দিকে স্থিরভাবে তাকাতে 
পারতেন না এবং কারো চোখে চোখ রাখতে পারতেন না।১২০ 

ঘটনাক্রমে তার দ্বারা কেউ কোনো কষ্ট পেলে অকপটে তিনি তাকে প্রতিশোধ 
নেওয়ার সুযোগ দিতেন । আবার কখনো তার বদলায় তাকে কোনোকিছু দান 
করতেন 1১২৪ 

কোনো গরিব, কোনো বাদি কিংবা কোনো বৃদ্ধ মহিলা তার সঙ্গে কথা বলতে 
চাইলে তিনি রাস্তার একপাশে দাড়িয়ে কিংবা বসে তার কথা শুনতেন। 
কারো অসুখ হলে তিনি তার সেবা করতেন । (কেউ মারা গেলে) জানাযায় 
শরিক হতেন ১৫ 

আমার মর্যাদা প্রকাশের বেলায় তোমরা বাড়াবাড়ি করো না ।১২৬ 





১২১. নাশরত-তীব। 
১২২. নাশরুত-তীব। 
১২৩. তাবাকাতে ইবনে সাদ। 
১২৪. যাদুল মাআদ। 
১২৫. তাবাকাতে ইবনে সাদ। 
১২৬. যাদুল মাআদ। 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা.-৮ 
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সূচিপত্র 


১১৪ ৫ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


যখন সাহাবীগণ তার সঙ্গে সাক্ষাত করতে আসতেন, তিনি তাদের সঙ্গে 
মুসাফাহা করতেন । তারপর তাদের জন্য দোয়া করতেন ।৯২৭ 

কাউকে ডাকতে চাইলে যদি তার নাম জানা না-থাকতো তা হলে “ইয়া 
আবদাল্লাহ' (হে আল্লাহর বান্দা) বলে ডাকতেন ।৯২৮ 

তাকিয়ে দেখতেন না 1১২৯ 

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকলের মন জয় করতেন। তিনি 
এমন কোনো অদ্ভুত আচরণ করতেন না, যাতে মানুষ ভয় পায়। যালেম ও 
দুষ্টগ্রকৃতির লোকদের থেকে কৌশলে আত্মরক্ষা করে চলতেন। তবে সবার 
সঙ্গেই হাসিখুশি ব্যবহার করতেন। তিনি সকল কাজকর্ম সুশৃঙ্খলভাবে 
করতেন। উঠতে-বসতে আল্লাহকে স্মরণ করতেন। কোনো মজলিসে গেলে, 
যেখানে জায়গা পেতেন, সেখানেই বসতেন। একত্রে একাধিক লোকের সঙ্গে 
কথা বলার সময় পরপর সকলের দিকে তাকিয়ে কথা বলতেন ।১৩০ 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন দিনের চেয়ে কম সময়ে কুরআন 
শরিক খতম করতেন না।১০১ 

তিনি কোনো বৈধ কাজে বাধা দিতেন না। তার নিকট যদি কেউ কিছু 
চাইতো, তবে তার চাওয়া পুরা করার ইচ্ছা থাকলে ‘হ্যা’ বলতেন, অন্যথায় 
চুপ থাকতেন 1৯৩২ 

আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতো এতো সুন্দর স্বভাবের ছিলো না। কোনো 
সাহাবী কিংবা পরিবারের অন্য-কেউ তাকে ডাকলে তিনি লাব্বায়িক 
(উপস্থিত আছি) বলে ডাকে সারা দিতেন। তিনি নফল ইবাদাত গোপনে 
আদায় করতেন, যেন উম্মত তার অনুসরণ করতে গিয়ে কষ্টে না-পড়ে ।৯৯০ 


১২৭. সুনানে নাসায়ী । 

১২৮, ইবনুস সুন্নী ৷ 

১২৯. মুসতাদরাকে হাকিম, তাবাকাতে ইবনে সাদ । 
১৩০. নাশরুত-তীব। 

১৩১. তাবাকাতে ইবনে সাদ । 

১৩২. তাবাকাতে ইবনে সাদ। 

১৩৩. যাদুল মাজাদ। 
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সূচিপত্র 
উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৬ ১১৫ 


সঙ্গে এই মর্মে চুক্তিবদ্ধ হয়েছি যে, আমি যদি কাউকে কোনো গালি দিই 
কিংবা কাউকে কোনো লানত করি তা হলে সেই গালি ও লানত যেন তার 
জন্য গুনাহর কাফফারা, রহমত ও নৈকট্যলাভের ওসিলা হয় ১৪ 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো নেক আমল শুরু করলে তা 
নিয়মিত করতেন ।১৩৫ 

দাড়ানো অবস্থায় রেগে গেলে তিনি বসে পড়তেন এবং বসা অবস্থায় রেগে 
গেলে শুয়ে পড়তেন, যেন রাগ কমে যায়।৯০ 

ওয়াসাল্লাম অযু, পানাহার ইত্যাদি কাজের জন্য ডান হাত ব্যবহার করতেন 
এবং ইসতিনজা বা এধরনের কাজের জন্য বাম হাত ব্যবহার করতেন ।*৭ 
সঙ্গে সাক্ষাত করতে এসে যতক্ষণ অবস্থান করতেন, তিনিও তার সঙ্গে 
অবস্থান করতেন। অর্থাৎ আগমনকারী সাহাবী নিজে থেকে না-ওঠা পর্যন্ত 
তিনি উঠতেন না। কেউ তার হাত ধরতে চাইলে তিনি তার দিকে হাত 
বাড়িয়ে দিতেন। যতক্ষণ সে হাত না-ছাড়তো ততক্ষণ তিনি তার হাত টেনে 
নিতেন না।১৩৮ 

এক বর্ণনায় আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কারো দিক থেকে 
মুখ ফিরিয়ে নিতেন না, যতক্ষণ না সে নিজে থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতো। 
কেউ তার সঙ্গে চুপে চুপে কথা বলতে চাইলে তিনি তার কান এগিয়ে দিতেন 
এবং তার কথা শেষ না-হওয়া পর্যন্ত কান সরাতেন না ১৯ 

সময় তাদের সালাম দিতেন ।১৪০ 


১৩৪. যাদুল মাআদ। 
১৩৫. সুনানে আবু দাউদ । 

১৩৬. যাদুল মাআদ, ইবনে আবিদ দুনিয়া । 
১৩৭. যাদুল মাআদ, সুনানে আবু দাউদ । 
১৩৮. ভাবাকাতে ইবনে সাদ। 

১৩৯. তাবাকাতে ইবনে সাদ । 

১৪০. যাদুল মাআদ। 
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সূচিপত্র 
১১৬ ও উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা, 


আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে এলে সে ভয় পেয়ে যেতো । কিন্তু তার সঙ্গে 
ঘনিষ্ঠ হয়ে মেশার পর তাকে ভালোবাসতে শুর করতো । তিনি বলেন, আমি 
তার মতো এতো সুশ্রী ও এতো সব গুণের অধিকারী তার পূর্বেও দেখিনি 
এবং তার পরেও দেখিনি ।৯৪১ 


রাখতেন। কারো সম্পর্কে খারাপ কিছু শুনলে সরাসরি তার সমালোচনা না- 
করে বরং বলতেন, মানুষের কী হলো যে, তারা এমন এমন অন্যায় 
করে ।১৪২ 


রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জবান থেকে এমন কথাই 
বের হতো, যার দ্বারা সওয়াব হয়। বিদেশি কেউ এলে তিনি তার খোঁজ 
নিতেন। তিনি সকলের সঙ্গে এমন আচরণ করতেন, সবাই মনে করতো, 
তিনি আমাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন । কেউ কথাকার্তা শুরু করলে সে 
নিজে থেকে উঠে না-যাওয়া পর্যন্ত তিনি উঠতেন না 1১৪০ 

ওয়াসাল্লাম যখন কোনো ব্যাপারে চিন্তিত হতেন তখন আকাশের দিকে মুখ 
তুলে বলতেন, 2850 48 5৬০০ । আর অত্যধিক আবেগের সঙ্গে দোয়া 
সা 

লেন তো আল দি দাড়ি বিলাল করতে করত কা, 


(591 Hs 
আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম কার্য সম্পাদনকারী (৪৫ 


১৪১. নাশরম্ত-তীব | 

১৪২, শামায়েলে তিরমিযী, সুনানে আবু দাউদ । 
১৪৩. নাশরচ্ত-তীব। 

১৪৪. জামে তিরমিযী । 

১৪৫. যাদুল মাআদ। 
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সূচিপত্র 


তৃতীয় অধ্যায় 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাসের 
জীবনধারণের বৈশিষ্ট্য 
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সূচিপত্র 
এ 25 dc 
A 2509341৩৬5৩ 
IE US 2 ১০ Y 
SS 07 Lx le 4 


মুখমণ্ডল থেকে চন্দ্রকে উজ্ব্বলত । দান করা হয়েছে। 
আপনার যথাযোগ্য প্রশংসা সম্ভবপর নয়। সংক্ষেপে 


আল্লাহর পরে আপনিই মহান। 


59৪ “Els 
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সূচিপত্র 


রাসুলুল্লাহর বরকত ও কল্যাণধর্মী মজলিস | 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিস ছিলো ইলম ও হিলম, 
লজ্জা-শরম, সবর ও প্রশান্তির এক উন্মুক্ত পাঠশালা । এই মজলিসে কেউ 
উচ্চৈস্বরে কথা বলতো না। কারো ইজ্জতের উপর কলঙ্ক লেপন করা হতো 
না। কারো ভুলক্রটি ও দোষ চর্চা করা হতো না। মজলিসের সদস্যগণ 
তাকওয়া ও খোদাতীরুতার কারণে পরস্পর বিনীত আচরণ করতেন। 
বড়োদের সম্মান করতেন এবং ছোটোদের স্নেহ করতেন। অভাবগ্রস্তদের 
সাহায্য করতেন । ভিনদেশিদের প্রতি অনুগ্রহ করতেন 1১ 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিবেশী ছিলাম । তার উপর যখন অহী 
নাযিল হতো তখন তিনি আমাকে ডেকে পাঠাতেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে 
উপস্থিত হয়ে অহী লিখে নিতাম ৷ (রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
সবার সঙ্গে আন্তরিকভাবে মিশতেন)। আমরা যেমন আলোচনা করতাম 
তিনিও তেমন কথা বলতেন । (এমন ছিলো না যে, তিনি শুধু আখিরাতের 
কথাই বলতেন । দুনিয়াদারির কথা শুনতেই পারতেন না)। বরং আমরা যখন 
আখিরাতের কথা শুরু করতাম তখন তিনিও আমাদের সে আলোচনায় 
শরিক হয়ে আখিরাতের বিশদ ব্যাখ্যা প্রদান করতেন । এমনিভাবে আমরা 
খাবার এবং তার উপকার ও ক্ষতির দিক আলোচনা করতেন 1১৪৭ 


তিনি যখন সাহাবীদের মজ্ .. ; বসতেন তখন তিনি স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টির আশঙ্কায় 
নিজের উরু সঙ্গীদের আগে বাড়তে দিতেন না ।১৪৮ 


১৪৬ নাশরুত-তীব 
১৪৭. খাসায়েলে নববী ৷ 
১৪৮. যাদুল মাআদ। 
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সূচিপত্র 
১২০ ৩ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


কেউ দাড়িয়ে কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি তা অপছন্দ করতেন এবং 
তার প্রতি অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করতেন। রাসুল 
মাঝখানে যদি অন্য-কেউ প্রশ্ন করতো তখন তিনি তার প্রশ্নের প্রতি জ্রক্ষেপ 
না-করে আলোচনা চালিয়ে যেতেন। মনে হতো তিনি দ্বিতীয় প্রশ্নটি শুনতেই 
পাননি। প্রথম প্রশ্নের জবাব দেওয়ার পর দ্বিতীয় প্রশ্নকারীকে প্রশ্ন সম্পর্কে 
জিজ্ঞাসা করে তারও জবাব দিতেন। সাহাবীদের মজলিসে তিনি সবার 
মাঝখানে বসতেন। সাহাবীগণ বৃত্ত বানিয়ে তাকে ঘিরে বসতেন । কথা বলার 
সময় কখনো এ-দিকে কখনো ও-দিকে মুখ ঘুরাতেন, যেন সকলেই তার 
পবিত্র চেহারা দেখতে পায়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন 
কোনো মজলিসে বসতেন তখন উভয় পা খাড়া করে তার চারপাশে দুই 
হাতে বৃত্ত বানিয়ে বসতেন। সাধারণ অবস্থায়ও তিনি এভাবে বসতেন। 
বসার এই পদ্ধতিতে সাধারণত বিনয় প্রকাশ পেয়ে থাকে। কোনো সময় 
তিনি চারজানু হয়ে আবার কখনো বগলে হাত দিয়ে এক বিশেষ পদ্ধতিতে 
বসতেন 1১৪৯ 

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওঠাবসা সবই আল্লাহর 
যিকিরের সঙ্গে হতো। বসার জন্য তিনি এমন কোনো জায়গা নির্দিষ্ট করে 
নিতেন না যে, সেখানে শুধু তিনিই বসবেন, অন্য-কেউ বসতে চাইলে তাকে 
তুলে দেওয়া হবে। সবাইকে তিনি বসার জন্য স্থান নির্দিষ্ট করতে নিষেধ 
করতেন। কোনো মজলিসে উপস্থিত হলে তিনি মজলিসের একপ্রান্তে বসে 
পড়তেন এবং অন্যদেরও এই উপদেশ দিতেন। কথা বলার সময় তিনি 
সামনে আসন গ্রহণকারী সবার মনোযোগ আকর্ষণ করতেন। অর্থাৎ পৃথক 
পৃথকভাবে সকলের প্রতি তিনি এমনভাবে মনোযোগ দিতেন, সকলেই মনে 
করতো, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার প্রতিই সর্বাধিক 
মনোযোগ প্রদান করেছেন। কেউ কোনো প্র.»।অনে তাকে বসালে বা দাড় 
করালে যতক্ষণ না সে নিজে উঠে যেতো ততক্ষণ তিনি তার সঙ্গ ত্যাগ 
করতেন না। 


১৪৯. নাশরুত-তীব। 
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সূচিপত্র 
উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. $ ১২১ 


কেউ তার নিকট কোনো প্রয়োজন পেশ করলে, তার প্রয়োজন পূরণ না-করে 
বা ন্ম্রভাবে তাকে কোনো জবাব না-দিয়ে তাকে ফিরিয়ে দিতেন না। তার 
হাসিখুশি ব্যবহার ছিলো সকল মুসলমানের জন্য সমান। আর এমন হওয়াই 
ছিলো স্বাভাবিক। কারণ তিনি ছিলেন সকলেরই রচ্হানী পিতা। মানুষ 
হিসেবে সকলের অধিকার তার নিকট সমান । তবে তাকওয়া ও খোদাভীতির 
ক্ষেত্রে এ-বিষয়ে কিছুটা তারতম্য করা হতো । অর্থাৎ তাকওয়ার তারতম্য 
অনুযায়ী একজনের উপর অপরজনকে প্রাধান্য দিতেন। অন্যান্য সকল 
বিষয়ে মুসলিমদের মধ্যে সাম্যের নীতি অনুসরণ করা হতো ।৯৫০ 


মজলিসে উপস্থিত লোকদের সঙ্গে ব্যবহার 

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র চেহারায় হাসিখুশি ভাব 
লেগেই থাকতো । তিনি সহজেই অন্যদের সঙ্গে মিশে তাদের আপন করে 
নিতেন। নিষ্ঠুর আচরণ, কঠোর ভাষা ব্যবহার, চিৎকার করে কথা বলা কিংবা 
কোনো অমার্জিত ও অশোভন উক্তি করা তার স্বভাবে ছিলো না। কারো 
কোনো আচরণ তার স্বভাবপরিপস্থী হলে তার প্রতি তিনি কোনো ভ্রক্ষেপ 
করতেন না এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে এবিষয়ে কিছুই বলতেন না। বরং 
চুপচাপ থাকতেন । রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনটি বিষয় 
থেকে নিজেকে হেফাযত করেছেন । 

১. রিয়া বা লোকদেখানোর স্বভাব থেকে । 

২. অতিরিক্ত কথা বলা থেকে এবং 

৩. অর্থহীন বিষয়ে নিজেকে জড়িয়ে ফেলা থেকে । 

এমনিভাবে তিনটি বিষয় থেকে তিনি অন্যান্য সবাইকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন । 
১. কারো নিন্দা করা থেকে। 

২. কাউকে অপমান-অপদস্থ করা এবং 

৩. মানুষের দোষ-ক্রুটি তালাশ করা । 

তিনি এমন কথাই বলতেন, যাতে সওয়াবের আশা করা যেতো । তিনি যখন 
কথা বলতেন তখন উপস্থিত সাহাবীগণ এমনভাবে মাথানত করে বসতেন 


১৫০. হযরত হাসান ইবনে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর রেওয়ায়েত। 
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সূচিপত্র 


১২২ 9 উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


যেন তাদের মাথার উপর পাখি বসে আছে। তার কথা শেষ হওয়ার পরই 
সাহাবীগণ কথা বলতেন । সাহাবীরা তার সামনে কোনো বিষয় নিয়ে 
মতানৈক্য করতেন না। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে কেউ 
কথা বলতে থাকলে, তার কথা শেষ না-হওয়া পর্যন্ত অন্যান্য সবাই চুপচাপ 
থাকতেন । অর্থাৎ একজনের কথা বলার মাঝে অন্য-কেউ কথা বলতেন না। 

বৈঠকে সকলের কথাই গুরুত্বের সঙ্গে শোনা হতো (অর্থাৎ কাউকে ছোটো ও 
নীচ করে দেখা হতো না)। কোনো কথায় সবাই হাসলে রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামও হাসতেন। কোনো বিষয়ে সকলে বিস্মিত হলে তিনিও 
বিস্ময়বোধ করতেন । ভিনদেশি কারো রূঢ় ও অশোভন কথাবার্তা শুনেও 
তিনি তা সহ্য করতেন। তিনি বলতেন, কোনো অভাবী সাহায্য চাইলে তাকে 
সাহায্য করো । 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখের উপর কেউ প্রশংসা করলে 
তিনি তা পছন্দ করতেন না। তবে কোনো অনুগ্রহের প্রতিদানে প্রশংসা 
করলে সীমালজ্ৰন না-হওয়া পর্যন্ত তিনি কিছু বলতেন না। অতিরিক্ত প্রশং 

করলে তিনি বাধা দিতেন অথবা নিজে সে স্থান ত্যাগ করতেন ।১৫১ 


দয়া ও উদারতা 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা তার জবানকে অর্থহীন কথাবার্তা 
থেকে বাচিয়ে রাখতেন । তিনি মানুষের মন রক্ষা করতেন। তাদের মধ্যে 
অনৈব্য সৃষ্টি হতে দিতেন না। তিনি যে-কোনো সম্প্রদায়ের সম্রান্ত লোকদের 
ইজ্জত করতেন। কওমের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে তাদের সরদার নিযুক্ত করতেন। 
তিনি সবাইকে ক্ষতিকর বিষয়াদি থেকে বেঁচে থাকতে তাগিদ করতেন এবং 
নিজেও তা থেকে বেঁচে চলতেন। কিন্তু সবার সঙ্গে হাসিখুশি ও প্রফুল্পতা 
প্রদর্শনে কোনোরূপ ক্রটি করতেন না। তিনি পরিচিতদের অবস্থার খোজখবর 
নিতেন, যেন মযলুমকে সাহায্য করা যায় এবং অপরাধীকে দমন করা যায়। 
তিনি ভালো কাজের প্রশংসা এবং মন্দ কাজের নিন্দা করতেন ।৯৫২ 


১৫১. নাশরুত-তীব। 
১৫২. নাশরুত-তীব। 
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সূচিপত্র 
উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. $ ১২৩ 


সালামের ক্ষেত্রে অগ্রগামিতা 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিনীত স্বভাবের একটি হলো তিনি 
সবাইকে প্রথমে সালাম দিতেন। তার সালামের জবাবও দিতেন। এখানে 
ওয়াসাল্লাম জীবদ্দশায় যখন সালামের জবাব দিতেন সুতরাং এখনো হয়তো 
জিয়ারতকারীগণ তার সালামের জবাবলাভে ধন্য হবে। জানা যায় কোনো 
কোনো বুযুর্গ কারামত হিসেবে নিজ কানে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের সালামের জবাব শুনেছেন। এ-বিষয়ে কোনোরূপ সন্দেহ নেই 
যে, জীবদ্দশায় তিনি উম্মাহর জন্য যেমন রহমত ছিলেন, দুনিয়া থেকে 
ইনতেকালের পরেও অনুরূপ তিনি উম্মাহর জন্য রহমত ।১৩ 
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কথা বলার ধরন 

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব সময় পরকাল নিয়ে চিস্তামগ্ন 
থাকতেন । তার মনে কোনো স্বস্তি ছিলো না। কখনো তিনি অর্থহীন কোনো 
কথা বলতেন না। তিনি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত নীরব নিশ্চুপ থাকতেন । যখন কথা 
বলতেন তখন শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত বলতেন। তার কথাবার্তায় কম 
শব্দ ব্যবহার হতো তবে তা গভীর অর্থবহ ও সারগর্ভ হতো । তার কথা 
হতো সত্য ও মিথ্যার মাঝে ফায়সালাকারী। তিনি অপ্রয়োজনে দীর্ঘ বক্তৃতা 
করতেন না। আবার এমন সংক্ষেপেও কথা শেষ করতেন না, যার ফলে 
কথার অর্থই বোঝা যায় না। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বভাব 
ছিলো ন্ম্র। তিনি কখনো কারো সাথে কঠোর আচরণ করতেন না। তিনি 
কাউকে অবমাননা সম্বোধন করতেন' না। অল্প নিয়ামতেরও তিনি কদর 
করতেন। কোনো খাবারের সমালোচনা বা প্রশংসা কোনোটাই করতেন না 
(সমালোচনা না-করার কারণ হলো তা নিয়ামত। আর প্রশংসা না-করার 
কারণ হলো, এ প্রশংসার কারণে অনেক সময় লোভ-লালসা ও 
ভোজনপ্রিয়তা সৃষ্টি হয়)। কেউ কোনো সৎকাজের বিরোধিতা করলে কাজের 
সত্যতা প্রমাণ করার আগ পর্যন্ত তার ক্ষোভের কোনো সীমা থাকতো না। 


৫৩. মাদারিজুন-নুবুওয়াহ। 


www.banglakitab.weebly.com 


সূচিপত্র 
১২৪ ৩ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


ব্যক্তিগত কোনো বিষয়ে কখনো তিনি ক্রোধ প্রকাশ করতেন লা কিবা 
প্রতিশোধও নিতেন না। কথা বলার সময় কোনো দিকে ইশারা করতে হলে 
হাত দিয়ে পূর্ণরূপে ইশারা করতেন । কোনো ব্যাপারে ক্ষুদ্ধ হলে সেদিক 
থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতেন, পার্শ্ব পরিবর্তন করতেন। আনন্দের সময় দৃষ্টি 
নত রাখতেন (লজ্জার কারণেই তিনি এমন করতেন)। তিনি অধিকাংশ সময় 
মুচকি হাসতেন। হাসার সময় দাত শিলাবৃষ্টির মতো দেখা যেতো 1১৫৪ 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরবের প্রতিটি অঞ্চল ও 
জাতিগোষ্ঠীর ভাষা জানতেন । হযরত উম্মে মাবাদ রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত মিষ্ট ও স্পষ্টভাষী ছিলেন। 
তিনি এতো কম কথাও বলতেন না যে, জরুরি কথার মাঝখানে থেমে 
যেতেন কিংবা এতো বেশি কথাও বলতেন না যে, অনর্থক কথায় লিপ্ত 
থাকতেন। তার কথা ছিলো মুক্তার দানার মতো ঝরঝরে, সাবলীল ও 
প্রাঞ্জল 1১৫৫ 

আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথাবার্তা ছিলো অত্যন্ত সুস্পষ্ট । হযরত আয়েশা 
রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন 
স্পষ্টভাবে কথা বলতেন, কেউ তার কথার শব্দামালা গোনতে চাইলে 
অনায়াসে গোনতে পারতো 1১৫৬ 

ওয়াসাল্লাম তোমাদের মতো দ্রুত ও লাগাতার কথা বলতেন না। বরং তার 
কথা ছিলো স্পষ্ট ও পরিষ্কার । মজলিসে আসন গ্রহণকারী সবাই তার কথা 
ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারতো ।১৫৭ 

তার কথার অর্থ ভালোভাবে বুঝতে পারে ।১৫৮ 


১৫৪. নাশরুত-তীব, শামায়েলে তিরমিযী । 
১৫৫. নাশরুত-তীব। 

১৫৬. নাশরুত-তীব। 

১৫৭. শামায়েলে তিরমিযী । 

১৫৮, শামায়েলে তিরমিযী । 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ও ১২৫ 


কোনো বিষয় বিস্তারিত বললে যদি খারাপ শোনাতো তবে তিনি তা ইঙ্গিতে 
বলতেন। কথা বলার সময় তিনি মুচকি হেসে আনন্দচিত্তে কথা বলতেন ।১৫৯ 


ওয়াযের ধরন 

ভর দিয়ে দাড়াতেন। জিহাদের ময়দানে হেদায়েত ও দিকনির্দেশনা দেওয়ার 
সময় ধনুকে ভর করে দীড়াতেন। সাধারণত সকল নামাযের পর এবং 
বিশেষভাবে ফজরের নামাযের পর তিনি সংক্ষিপ্ত নসিহত করতেন । ওয়াযের 
মধ্যে কোনো বিষয়ে গুরুত্বারোপ করতে চাইলে এই বলে শপথ করতেন, 
5১১55 319 সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ! 


নীরবতা অবলম্বনের কৌশল 

লক্ষণীয় ছিলো। ১. সহনশীলতা । ২. মনে মনে চিন্তা করতে থাকা । ৩. 

চিন্তার ক্ষেত্রে সমতা রক্ষা এবং ৪. চিন্তাভাবনা । চিন্তার ক্ষেত্রে সমতা রক্ষা 

বলতে- উপস্থিত সকলের প্রতি দৃষ্টি দান এবং তাদের কথা শোনার ক্ষেত্রে 

তিনি সমতা রক্ষা করতেন। অস্থায়ী দুনিয়া এবং চিরস্থায়ী আখিরাতই 

ছিলো তার চিন্তার মূল বিষয়। হিলম ও সহনশীলতাকে তিনি সবর ও 

সংযমের সঙ্গে একাকার করে নিয়েছিলেন। ফলে কোনো কারণেই তার 

দ্বারা অতিরিক্ত ক্রোধ প্রকাশ পেতো না। তার চিন্তার ক্ষেত্রে নিশ্লযুক্ত 

বিষয়গুলো বিবেচ্য ছিলো । 

১. নেকআমল অবলম্বন করা, যেন অন্যান্য সকলে তা অনুসরণ করে । 

২. মন্দ কাজ বর্জন করা, যেন অন্যরাও তা থেকে বিরত থাকে। 

৩. এমন বিষয়ে রায় ও অভিমত ব্যক্ত করা, যা উম্মাহর জন্য মঙ্গলজনক 
হয়। 

৪. এমন বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ করা, যা দ্বারা উম্মাহর দুনিয়া ও 
আখিরাতের যাবতীয় কর্মকাণ্ড দুরন্ত হয়ে যায়।*** 


১৫৯. নাশরুত-তীব। 
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সূচিপত্র 


১২৬ ৬ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


শৃঙ্খলা ও ব্যবস্থাপনা 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল কাজেই সমতা ও শৃঙ্খলা রক্ষা 
করতেন। তার কোনো কাজই বিশৃঙ্খলভাবে হতো না। মানুষকে তাদের 
. খেয়াল-খুশির উপর ছেড়ে দিলে দীনের ব্যাপারে হয়তো তারা উদাসীন হয়ে 
যাবে অথবা তাতে অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ি করে বসবে- এই আশঙ্কায় রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীনী তালিমের ব্যাপারে সবিশেষ গুরু 
প্রদান করতেন। তার নিকট যে-কোনো কাজই সুশৃঙ্খলভাবে আনজাম 
দেওয়ার সুব্যবস্থা ছিলো। হক ও সত্যের ব্যাপারে তিনি কখনো ক্রুটি 
করতেন না এবং না-হক ও অন্যায়ের পক্ষ নিতেন না। তার নিকট সেই 
ব্যক্তি সর্বোত্তম, যে সকল মানুষের মঙ্গল কামনা করতো । আর সেই ব্যক্তি 
সবচেয়ে মর্যাদাশালী, যে মানুষের দুঃখে দুঃখিত হতো এবং তাদের প্রতি 
সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতো, সহানুভূতি প্রকাশ করতো 1১৯১ 


ব্যক্তিজীবনে সময়-বিন্যাস 

সময়-বণ্টন 

থেকে বর্ণনা করেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যক্তিগত 
প্রয়োজনে (যেমন, আহার, নিদ্রা ইত্যাদি কাজে) বাড়িতে যেতেন। এ- 
ব্যাপারে তিনি আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে অনুমতি পেয়েছিলেন। গৃহে 
অবস্থানের সময়কে তিনি তিন ভাগ করতেন। এক ভাগ আল্লাহ তায়ালার 
ইবাদাতের জন্য। এক ভাগ পরিবারের সদস্যদের মানবিক প্রয়োজন 
আনজাম দেওয়ার জন্য। এর মধ্যে তাদের সঙ্গে হাসিআনন্দ ও 
আলাপচারিতাও অন্তর্ভুক্ত । আর এক ভাগ ব্যক্তিগত বিশ্রামের জন্য । তারপর 
তিনি তার বিশ্রামের সময়টিও নিজের এবং অন্যান্য লোকের মধ্যে ভাগ করে 
নিতেন। (অর্থাৎ নিজের একান্ত বিশ্রামের সময়ের অনেকটা তিনি উম্মাহর 





১৬০. নাশরুত-তীব। 
১৬১. নাশরুত-তীব। 
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সূচিপত্র 
উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৬ ১২৭ 


কাজে ব্যয় করতেন। এ-সময় সাধারণ লোকজন সাক্ষাত করতে আসতো 
না। তবে বিশেষ লোকজন আসতেন ৷ তারা দীনের কথা শুনে তা সাধারণ ও 
আমজনতার নিকট পৌছে দিতেন। এভাবেই সাধারণ লোকেরা সে সময় 
দ্বারা উপকৃত হতো)। 

তিনি দীন-দুনিয়ার কোনো আহকাম ও বিধানই মানুষের নিকট গোপন 
করতেন না। বরং নির্দ্বিধায় সকল উপকারী বিষয় তিনি সাধারণ মানুষের 
নিকট পৌছে দিতেন। নিজের এই একান্ত সময়ে তিনি আহলে ফযল ও 
জ্ঞানী-গুণীদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তার খেদমতে উপস্থিত হওয়ার অনুমতি 
দিতেন। আগন্তকদের দীনী মর্যাদা অনুযায়ী সময়টি তাদের মধ্যে বণ্টন 
করতেন। তাদের মধ্যে কারো প্রয়োজন থাকতো একটি, কারো দুটি, 
কারোবা আরো বেশি । তিনি তাদের প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ রাখতেন । তাদের 
এমন কাজে নিয়োগ করতেন, যা দ্বারা তাদের এবং উম্মাহর সংশোধন 
হতো । তারা বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করতেন। 

তিনি তার উপযুক্ত জবাব দিয়ে বলতেন, তোমাদের মধ্যে যারা এখানে 
উপস্থিত হয়েছো, তারা আমার এসব কথা অনুপস্থিত লোকদের নিকট পৌছে 
দেবে । আর যে-ব্যক্তি কোনো ওজরের কারণে তার প্রয়োজন আমার নিকট 
পৌছাতে পারেনি, _যেমন, পর্দা, শারীরিক দুর্বলতা ও দূরতৃ ইত্যাদি- তবে 
তোমরা তার প্রয়োজন আমার নিকট পৌছে দেবে । কারণ যে-ব্যক্তি এমন 
মানুষের কোনো প্রয়োজন কোনো সক্ষম মানুষের নিকট পৌছে দেয়, আল্লাহ্‌ 
তায়ালা কিয়ামতের দিন পুলসিরাতের উপর তাকে দৃঢ়পদ রাখবেন । রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এ-সব নিয়েই আলোচনা হতো । 
এ ছাড়া অন্য-কোনো বিষয় তিনি কবুল করতেন না (অর্থাৎ মানুষের জন্য 
জরুরি ও উপকারী কথা ছাড়া অর্থহীন কথাবার্তা তিনি কানেও তুলতেন না)। 
মানুষ তার নিকট প্রার্থী হয়ে আসতো, তাই কেউ কিছু আহার না-করে যেতে 
পারতো না। (অর্থাৎ তিনি দীনী তালিম প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে আপ্যায়নও 
করতেন)। এবং লোকজন তার দরবার থেকে দীনের হাদি ও ফকীহ হয়ে 
বেরিয়ে আসতেন ।১৬২ 


১৬২. নাশরুত-তীব। 
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সূচিপত্র 


১২৮ $ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 
নির্জনতার সময় 


রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনোই হঠাৎ করে ঘরে ঢুকে 
গৃহবাসীদের পেরেশানিতে ফেলতেন না। বরং তিনি এমনভাবে আসতেন 
যে, গৃহবাসীরা আগে থেকেই তার আগমন সম্পর্কে অবগত হতো । বাড়িতে 
এসে প্রথমে তিনি সালাম করতেন। ভিতরে এসে কিছু-না-কিছু জিজ্ঞেস 
করতেন। প্রায় সময় তিনি জিজ্ঞেস করতেন, ঘরে খাওয়ার কিছু আছে কি 
না। আবার কখনো কখনো চুপচাপ থাকতেন। তারপর ঘারে যা থাকতো 
তা-ই উপস্থিত করা হতো। আরো বর্ণিত আছে, ঘরে এসে তিনি নিচের 
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সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার, যিনি আমার (সকল প্রয়োজনের) 
জন্য যথেষ্ট এবং যিনি আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন! সকল প্রশংসা 
সেই সত্তার, যিনি আমার প্রতি ইহসান ও অনুগ্রহ করেছেন। (হে 
আল্লাহ,) আমি আপনার নিকট দরখাস্ত করছি, আপনি আমাকে 
দোযখের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন। 
আরো বর্ণিত আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আনাস 
তখন তাদের সালাম করবে। তা হলে এটি হবে তোমার ও তোমার 
গৃহবাসীদের জন্য বরকতের কারণ ১৯০ 
ওয়াসাল্লাম ঘরে এসে কী করতেন? তিনি বললেন, ঘরে এসে তিনি ঘরের 
লোকদের খেদমত করতেন। অর্থাৎ গৃহকর্মে শরিক হতেন। অন্যের সেবার 
অপেক্ষায় থাকতেন না বরং তিনি নিজেই ঘরের কাজ করতেন। যেমন, 


১৬৩. যাদুল মাআদ, শামায়েলে তিরমিযী । 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৬ ১২৯ 


বকরির দুধ দোহন করা, জুতা সেলাই করা ইত্যাদি। (তা ছাড়া অন্যান্য 
ফ্কাজও করতেন) ৷" 


রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরের লোকজন ও খাদেমদের সঙ্গে 
হাসিখুশি ব্যবহার করতেন । কারো সঙ্গে কঠোর আচরণ করতেন না। ঘরের 
লোকদের কারো যেন কষ্ট না হয়, এ-ব্যাপারে তিনি যথেষ্ট যত্নবান 
থাকতেন। 


গৃহে অবস্থানকালে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পত্নীদের সঙ্গে 
নরম ব্যবহার করতেন এবং তাদের সঙ্গে প্রাণ খুলে হাসিমুখে কথাবার্তা 
বলতেন 1১৬ 

গৃহে অবস্থানকালে তিনি নিষ্কিয় থাকতেন না বরং গৃহকর্মে ব্যস্ত থাকতেন। 
ছোটোখাটো ও মামুলি কাজকর্ম, যেমন, গৃহপালিত পশু-প্রাণীর আহারের 
ব্যবস্থা, উট-ছাগলের দেখাশোনা, ছাগলের দুধ দোহন ইত্যাদি তিনিই 
করতেন । নিজ হাতে আটা গোলাতেন। বাজার থেকে পণ্যসামগ্রী ক্রয় করে 
কাপড়ে বেধে নিজেই বহন করে আনতেন 1১৯৬ 


শয়নে ও জাগরণে রাসুলুল্লাহর অভ্যাস 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের প্রথমভাগে নিদ্রা যেতেন। তিনি 
বেশি সময় জেগে থাকতেন না। যখন ঘুমের প্রয়োজন হতো তখন আল্লাহর 
নাম স্মরণ করে ডান কাত হয়ে ঘুমিয়ে পড়তেন। শোয়ার সময় তার পেট 
ভরা থাকতো না। তিনি একেবারে মাটিতেও শুতেন না; আবার তার বিছানা 
মাটি থেকে বেশি উচুতেও হতো না। তিনি খেজুরের ছাল-ভর্তি চামড়ার 
বিছানায় শুতেন। তিনি বালিশের উপর মাথা রাখতেন আবার কখনো কখনো 
গালের নিচে হাত রেখে শুতেন। ডান কাতে শুয়ে ঘুমানোই উত্তম 1১১৭ 
রাখতেন। প্রয়োজনের চেয়ে বেশি ঘুমাতেন না। অর্থাৎ তিনি ন্্রাও যেতেন 


১৬৪. নাশরুত-তীব। 

১৬৫. ইবনে আসাকির। 

১৬৬. যাদুল মাআদ, মাদারিজুন-দুবুওয়াহ। 
১৬৭. যাদুল মাআদ। 

উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা.-৯ 
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সূচিপত্র 


১৩০ ৬ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


আবার জাগ্রত থেকে নফল নামাঘও আদায় করতেন। রাতে ঘুমাতেন; 
আবার কিছুক্ষণ পর জেগে উঠে নামায শুরু করতেন । তারপর আবার ঘুমিয়ে 
পড়তেন। এভাবে রাতের বিভিন্ন সময় কয়েকবার জাগ্রত হতেন। সুতরাং 
রাতে কেউ তাকে জাগ্রত অবস্থায় দেখতে চাইলে তা-ও দেখতে পেতো 
আবার ন্দ্রামগ্ন দেখতে চাইলে তাও দেখতে পেতো ৷**” 


বিশ্রামের জন্য শয্যাগ্রহণ 

ইমাম বাকের রহ. বলেন, হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে এক ব্যক্তি 
জিজ্ঞাসা করলো, আপনার গৃহে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
বিছানা কীরূপ ছিলো? তিনি বললেন, তার চামড়ার বিছানাটি ছিলো খেজুরের 
ছালে ভরা। হযরত হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, 
আপনার গৃহে তার শয্যা কীরূপ ছিলো? তিনি বললেন, আমি একটি চট দুই 
পল্লা করে বিছিয়ে দিতাম। একদিন আমি তা চারভাজ করে দিয়েছিলাম যেন 
বিছানাটি একটু নরম হয়। সকালে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, রাতে তুমি আমার বিছানার নিচে কী 
বিছিয়েছিলে? আমি বললাম, প্রতিদিন আপনি যে চটে ঘুমিয়ে থাকেন তা-ই 
আজ চারভাজ করে দিয়েছিলাম, যেন একটু আরাম হয়। রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বিছানাটি আগের মতো করে 
দিয়ো। এটা নরম করার কারণে রাতে আমার তাহাজ্জদে বিঘ্ন সৃষ্টি 
হয়েছে ।১৬৯ 

অধিকাংশ হাদিসে বলা হয়েছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
বিছানা ছিলো চট কিংবা খেজুর পাতার মাদুরের তৈরী । অনেক হাদিসে 
করলে তিনি বলতেন, দুনিয়ার আরাম-আয়েশের সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক? 
আমি তো সেই পথিকের মতো, যে পথ চলতে চলতে ক্ষণিকের জন্য কোনো 
বৃক্ষের নিচে বসে আবার পথ চলতে শুরু করে ১০ 


১৬৮. যাদুল মাআদ, মাদারিজুন-নুবুওয়াহ। 
১৬৯. শামায়েলে তিরমিযী । 
১৭০. খাসায়েলে নববী । 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৬ ১৩১ 


হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন, একবার এক আনসারী 
দেখে তার জন্য একটি পশমের বিছানা তৈরি করে আমার নিকট পাঠালো । 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে আসার পর সেই বিছানাটি দেখে 
জিজ্ঞেস করলেন, এটা কী? আমি আরয করলাম, অমুক আনসারী মহিলা 
আপনার জন্য বানিয়ে পাঠিয়েছেন। তিনি বললেন, এটা ফেরত পাঠিয়ে 
দাও। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, বিছানাটি আমার বেশ 
পছন্দ হয়েছিলো । তাই ফিরিয়ে দিতে মন চাচ্ছিলো না। কিন্তু রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি চাইলে আল্লাহ তায়ালা আমার 
জন্য সোনা-রুপার পাহাড় উপস্থিত করে দেবেন। এ-কথা শুনে আমি 
বিছানাটি ফেরত দিলাম! 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একবার আমি 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে দেখলাম 
তিনি খেজুর পাতার মাদুরে বিশ্রাম করছেন। তার পবিত্র দেহে মাদুরের দাগ 
বসে গিয়েছিলো। এই দৃশ্য দেখে আমি কাদতে লাগলাম । তিনি জিজ্ঞেস 
করলেন, কাদছো কেন? আমি বললাম, আল্লাহর রাসুল, কিসরা ও 
কায়সারেরা রেশম ও মখমলের গদির উপর ঘুমিযে থাকে আর আপনি এই 
সাধারণ মাদুরের উপর? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আমাকে 
সান্তনা দিয়ে) বললেন, এতে কান্নাকাটি করার কী আছে? তাদের জন্য 
কেবল দুনিয়া আর আমাদের জন্য রয়েছে আখিরাত 1১৭১ 


নবীজির বিশ্রামের নিয়ম 


যখন বিশ্রাম করতেন তখন ডান হাত ডান গালের নিচে রেখে এ দোয়া 
করতেন, 





2 


25৩৫৪৪৩৪৩০৩ 
১৭১. খাসায়েলে নববী । 
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সূচিপত্র 


১৩২ ৬ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


হে আমার প্রতিপালক, যেদিন আপনি আপনার ধান্দাদের 
পুনরুজ্জীবিত করবেন, সেদিন আমাকে আযাব থেকে রক্ষা 
করুন।১৭২ 


ওয়াসাল্লাম যখন শয্যা গ্রহণ করতেন, তখন এ দোয়া করতেন, 


2৮09৮ 
হে আল্লাহ, আমি আপনার নাম নিয়ে মৃত্যুবরণ করি এবং জীবন 
ধারণ করি ।১৭০ 


রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর এ দোয়া 
করতেন 


Dell; ০5255 GE SH ah AL 


সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদের মৃত্যু দেওয়ার পর পুনরায় 
জীবন দান করেছেন। তার দিকেই আমাদের প্রত্যাবর্তন করতে 
হবে ।**8 
তাতে সুরা ইখলাস, সুরা ফালাক ও সুরা নাস পড়ে দম করতেন। তারপর 
মাথা থেকে পা পর্যন্ত সারা শরীরে হাত বুলিয়ে দিতেন । মাথা থেকে শুরু 
করে চেহারা ও দেহের সামনের অংশ । তারপর দেহের অন্যান্য অংশে হাত 
বুলিয়ে দিতেন । এভাবে তিনবার করতেন ।৯৫ 
দোয়া এবং কুরআন মজিদের বিভিন্ন সুরা তিলাওয়াত করতেন। তিনি 
ইরশাদ করেছেন, যে-ব্যক্তি নিদ্রা যাওয়ার সময় কুরআন শরিফের কোনো 


১৭২. শামায়েলে তিরমিযী । 
১৭৩. শামায়েলে তিরমিযী । 
১৭৪. খাসায়েলে নববী । 

১৭৫. শামায়েলে তিরমিযী । 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৬ ১৩৩ 


নিয়োগ করে দেবেন, সেই ব্যক্তি ঘুম থেকে জেগে ওঠার আগে ফেরেশতা 
তার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত পালন করবেন। উল্লিখিত তিনটি সুরা রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও পাঠ করতেন । তা ছাড়া যেসব সুরা /৮22 
৩৬৩৩ শব্দ দ্বারা শুরু হয়েছে, তা-ও তিলাওয়াত করতেন। 

লাম মীম সিজদা এবং সুরা মুলকও নিয়মিত তিলাওয়াত করতেন। 
আয়াতুল কুরসী ও সুরা বাকারার শেষ দুই আয়াত তিলাওয়াত করার 
কথাও বর্ণিত আছে।১৬ 

এক সাহাবী ধলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ঘুমানোর 
সময় সর্বদা সুরা কাফিরুন তিলাওয়াত করতে বলেছেন। এ ছাড়াও অনেক 
দোয়া পড়ার কথাও বর্ণিত আছে ।১৯৭? 
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51+ ১; 
সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদের খাইয়েছেন, পান 
করেছেন এবং আমাদের আশ্রয় দান করেছেন। এমন বহুলোক 


আছে, যাদের যিম্মাদারি কেউ গ্রহণ করে না এবং যাদের কোনো 
আশ্রয় দানকারী নেই ।১৭৮ 


অন্যান্য অভ্যাস ও আচরণ 

উপর, চাটাইয়ের উপর, চটের উপর, কখনো কখনো রশি দ্বারা বুননকৃত 
খাটের উপর, চামড়ার উপর এবং মাটির উপর ঘুমাতেন। ঘরে কখনো 
কখনো আরামের জন্য বালিশে হেলান দিয়ে বসতেন ।**৯ 


১৭৬. ফাতহুল বারী, খাসায়েলে নববী | 
১৭৭. ফাতহুল বারী, খাসায়েলে নববী । 
১৭৮. শামায়েলে তিরমিযী । 

১৭৯. যাদুল মাআদ | 
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সূচিপত্র 


১৩৪  উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


যে চটের উপর তিনি আরাম করতেন, তা কেবল দুই ভাজ করে বিছানোর 
অনুমতি দিতেন। ঘুমের সময় তার শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শোনা যেতো । 
কখনো কখনো তিনি চিৎ হয়ে কিংবা পায়ের উপর পা রেখে ঘুমাতেন। কিন্তু 
কোনো অবস্থাতেই সতর খুলে পড়ার আশঙ্কা হতো না। যেভাবে ঘুমালে 
সতর খুলে যাওয়ার আশঙ্কা হয়, সেভাবে ঘুমাতে তিনি নিষেধ করেছেন ।১৮০ 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো ইশার পূর্বে ঘুমাতেন না। তিনি 
এমন ঘরে ঘুযাতেন না, যেখানে বাতি জ্বালানো হয়নি। নাপাক অবস্থায় নিদ্রা 
যাওয়ার প্রয়োজন পড়লে, প্রথমে নাপাক স্থান ধুয়ে অযু করতেন। তারপর 
নিদ্রা যেতেন। তিনি অযু করে ঘুমানোর অভ্যাস করেছিলেন । রাতের কোনো 
অংশে ঘুম ভেঙে গেলে তিনি প্রয়োজন সেরে মুখ-হাত ধুয়ে আবার ঘুমাতেন। 
ঘুমানোর পূর্বে লুঙ্গি পরিবর্তন করে নিতেন এবং গায়ের জামা খুলে ঝুলিয়ে 
রাখতেন । ঘুমানোর পূর্বে কাপড় দিয়ে বিছানা ঝেড়ে নিতেন ।১৮১ 

রাতে তার খাটের নিচে একটি কাঠের পাত্র রাখা থাকতো । রাতে ঘুম ভেঙে 
গেলে কখনো কখনো তিনি সে পাত্রে পেশাব করতেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিয়রে একটি সুরমাদানি থাকতো । ঘুমানোর সময় 
তিনি নিয়মিত সুরমা ব্যবহার করতেন ৷ সুরমাদানিটি ছিলো কালো রঙের। 
তিনি উভয় চোখে তিনবার করে সুরমার কাঠি লাগাতেন। কখনো কখনো 
দুইবারও লাগাতেন ৷ সবশেষে কাঠিটি উভয় চোখে লাগাতেন।১৮২ 

সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করতেন। কখনো পারিবারিক বিষয়ে 
আবার কখনো সর্বসাধারণের বিভিন্ন প্রসঙ্গেও কথা বলতেন ।১৮৩ 


রাসুলের আসবাবপত্র 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আসবাবপত্র ও বিষয়-সম্পদের 
মধ্যে ছিলো লৌহবর্ম, তীর-ধনুক, বর্শা, ঢাল, তিনটি জোববা। এগুলো তিনি 
জিহাদের সময় ব্যবহার করতেন । তার নিকট একটি লাঠি ছিলো । পথ চলার 


১৮০. যাদুল মাআদ। 
১৮১, যাদুল মাআদ ৷ 
১৮২. তাবাকাতে ইবনে সাদ। 
১৮৩. নাশরুত-তীব। 
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সূচিপত্র 
উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৫ ১৩৫ 


সময় তিনি এটি হাতে রাখতেন। এই লাঠিতে ভর করে বাহনের উপর 
আরোহণ করতেন। লাঠিটি তিনি উটের পিঠে ঝুলিয়ে দিতেন। তার নিকট 
একটি হাতল লাগানো কাঠের পেয়ালা ছিলো। একটি কাচের পেয়ালাও 
ছিলো। অন্য একটি পাত্র ছিলো, যা রাতে পেশাব করার জন্য খাটের নিচে 
থাকতো । রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট একটি মশক এবং 
একটি পাথরের পাত্র ছিলো। তা দিয়ে তিনি অযু করতেন। কাপড় কাচার 
একটি পাত্র এবং হাত ধোয়ার অন্য একটি বড়ো পাত্র ছিলো। তেল রাখার 
একটি শিশি, একটি চিরুনি ও আয়না রাখার একটি থলি ছিলো। তার 
চিরুনিটি ছিলো সেগুন কাঠের তৈরী। একটি সুরমাদানি ছিলো। রাতে 
ঘুমানোর সময় তিন কাঠি ইসমিদ ব্যবহার করতেন। (উন্নতমানের 
একজাতীয় সুরমাকে ইসমিদ বলা হয়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এই সুরমার অনেক প্রশংসা করেছেন এবং তা ব্যবহারের তাগিদ 
প্রদান করেছেন)। তার নিকট একটি আয়না ও থলিতে দুটি কাচি ও একটি 
মিসওয়াক ছিলো । চার হাতলযুক্ত একটি বড়ো পেয়ালা ছিলো, যা বহন 
করতে চারজন লাগতো । একটি মুদ (ওজন করার পাত্র) ও একটি লাঠি 
ছিলো । রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাটের পায়া ছিলো সেগুন 
কাঠের । তার বিছানা ছিলো চামড়ার। তাতে খেজুরের ছাল ভর্তি ছিলো । 
বিভিন্ন হাদিসের বর্ণনামতে এটিই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
সমস্ত আসবাবপত্রের পূর্ণ বিবরণ 1১৮৪ 


পরিত্যক্ত সম্পদ 

আলাইহি ওরাসাল্লামের পরিত্যক্ত সম্পদের মধ্যে দিনার, দিরহাম, ছাগল বা 
উট কিছুই ছিলো না। হযরত আমর ইবনে হারেস রাদিয়াল্লাহু আনহু এক 
হাতিয়ার, একটি খচ্চর «.২ সামান্য জমি ছাড়া কিছুই রেখে যাননি। এ 
সামান্য জমিটিও দান করে দেওয়া হয়েছিলো 1১৮৫ 


১৮৪. যাদুল মাআদ। 
১৮৫. কিতাবুশ শিফা 
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সূচিপত্র 


১৩৬ ৩ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


ওয়াসাল্লাম একটি হাওদায় বসে হজ করেছিলেন। তার উপর পশমের চাদর 
বিছানো ছিলো । তার মূল্য চার দিরহামের বেশি ছিলো না। এমন অবস্থায়ও 
তিনি দোয়া করতেন, “হে আল্লাহ, আমার একে খালেস ও খাটি হজে 
পরিণত করুন, যাতে রিয়া ও নাম-যশ না-থাকে।' অথচ রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই হজ এমন সময় করেছিলেন যখন তার সামনে 
পৃথিবীর ধনভাগ্তার খুলে দেওয়া হয়েছিলো । এই হজে তিনি কুরবানির জন্য 
একশত উট নিয়ে গিয়েছিলেন ।১৮৬ 


রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের 
যাবতীয় বিষয় আনজাম দেওয়ার জন্য আল্লাহ তায়ালা বিশেষ উপায় বের 
করে দিয়েছিলেন । তার নিকট দুটি জামাত ছিলো, যারা তার ব্যক্তি-জীবন ও 
সামাজিক-জীবনের যাবতীয় কাজকর্ম অত্যন্ত নিখুঁত ও বিশেষ সতর্কতার 
সঙ্গে হুবহু অনুসরণ করতেন। তাদের মাধ্যমেই এখন দুনিয়াবাসীর সামনে 
তার ব্যক্তিজীবন ও সমাজ-জীবনের সমগ্র চিত্র উম্মাহর হেদায়েত ও 
পথপ্রদর্শনের নমুনারূপে বিদ্যমান আছে। 

বর্ণিত দুই দলের একটি হলো সাহাবীদের এবং অন্যটি হলো উম্মাহাতুল 
যুমিনীনের ৷ তারা নবী-জীবনের সমগ্র আদর্শ অত্যন্ত দায়িতৃশীলতার সঙ্গে 
নবীপত্রীগণ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ অনুযায়ী যাপন 
করেছেন এবং তার বাস্তব নমুনা রেখে গেছেন, যেন জীবনের এই দিকটি 
থেকেও পরবর্তী-উম্মাহ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। 


দাম্পত্য জীবন 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আযওয়াজে মুতাহহারাত তথা 
পুণ্যবতী বিবিগণের দাম্পত্য জীবনের অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ 


১৮৬, কিতাবুশ শিফা। 
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সূচিপত্র 
উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৬ ১৩৭ 


সমতা ও ইনসাফের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। তবে স্ত্রীদের প্রতি মহব্বত ও 
ভালোবাসার ক্ষেত্রে তিনি বলতেন, হে আল্লাহ, যা আমার ক্ষমতাধীন, তা 
আমি সমানভাবেই বন্টন করেছি আর যা-কিছু আমার ক্ষমতার বাইরে, তার 
ব্যাপারে আমাকে তিরস্কৃত করবেন না। (ক্ষমতাধীন বিষয় দ্বারা পারস্পরিক 
লেনদেন ও বৈষয়িক বিষয় বুঝিয়েছেন এবং ক্ষমতার বাইরে বলতে 
মহব্বত-ভালোবাসা ও মনের টানের কথা বুঝিয়েছেন) । 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তালাকও দিয়েছেন; তবে তা প্রত্যাহার 
করেছিলেন । ক্রমাগত একমাস বিবিদের থেকে “ইলা'ও করেছিলেন। 
(তালাক না-দিয়ে বিবিদের থেকে আলাদা থাকাকে ইলা বলা হয়)। 

তার দাম্পত্য জীবন ছিলো অত্যন্ত সৌহাদ্দ্যপূর্ণ এবং উত্তম ব্যবহারের এক 
অনুপম আদর্শ। তিনি অনেক সময় হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার 
উরুতে হেলান দিতেন এবং সে অবস্থায় কুরআন শরিফও তিলাওয়াত 
করতেন। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা খতুমতী হলেও রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দূরে সরিয়ে রাখতেন না । বরং কখনো 
কখনো এমনও হয়েছে যে, রোযা রাখা অবস্থায় তাকে চুম্বন করেছেন। এ 
হলো বিবিগণের সঙ্গে তার সম্পীতি ও সদ্যবহারের চিত্র। সফরে যাওয়ার 
সময় কোন স্ত্রী তার সঙ্গে যাবেন- এ-বিষয়ে তিনি লটারি করতেন। 
লটারিতে যার নাম উঠে আসতো তাকেই নিয়ে যেতেন। ফলে কারো কোনো 
আপত্তি করার অবকাশ থাকতো না । 

সর্বোত্তম, যে তার পরিবার-পরিজনের সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করে আর 
তোমাদের মধ্যে আমি আমার পরিজনদের সঙ্গে সবচেয়ে উত্তম ব্যবহার করে 
থাকি। প্রতি দিন আসর নামাযের পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
এক-এক করে সকল স্ত্রীর কক্ষে যেতেন এবং তাদের সাথে বসে তাদের 
খোজ নিতেন। যেখানে রাতের পালা থাকতো সেখানে অবস্থান করতেন। 
গুরুভূসহকারে পালন করতেন। তিনি আমাদের মধ্যে একজনের উপর 
অন্যজনকে প্রাধান্য দিতেন না। এমন ঘটনা কদাচিৎ ঘটেছে যে, তিনি প্রতি 
দিন সকল বিবির নিকট গমন করেননি । 
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সূচিপত্র 


১৩৮ ৬ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


আনহাকে বললেন, তুমি যদি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 
আমার উপর সম্ভষ্ট করে দাও তা হলে আমি আমার পালা তোমাকে দেবো। 
হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা এ প্রস্তাবে রাজি হলেন। এরপর হযরত 
এখানে কেন? আজ সাফিয়ার পালা । তুমি চলে যাও। হযরত আয়েশা 
রাদিয়াল্লাহু আনহা জবাব দিলেন, এটি আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ । তিনি যাকে 
ইচ্ছা তাকে দান করেন। তারপর তিনি বিস্তারিত ঘটনা বললেন । ঘটনা শুনে 
তিনি সাফিয়ার প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করলেন। 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের শুরু ও শেষভাগে বিবিগণের 
নিকট গমন করতেন। তিনি কখনো গোসল করে ঘুযাতেন, আবার কখনো 
শুধু অযু করে ঘুমিয়ে পড়তেন । রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত 
বালিকাদের ডেকে পাঠাতেন। তারপর নির্দোষ নির্মল বিষয়াদিতে তিনি 
নিজেও শরিক হতেন। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা কোনো পেয়ালা 
দিয়ে পানি পান করলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার হাত 
থেকে পেয়ালাটি নিয়ে তার সেই অংশে ঠোট লাগাতেন, যেখান দিয়ে হযরত 
আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা পানি পান করেছেন। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 
আনহা কোনো বড়ো হাড় থেকে গোশত খেলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম হাড়টি হাতে নিয়ে তার সেই স্থানে মুখ লাগাতেন, যেখান থেকে 
হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা গোশত খেয়েছেন । 

একবার দৌড়প্রতিযোগিতায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত 
আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছে হেরে গেলেন। কিছুদিন পর আবার 
প্রতিযোগিতা হলো। এবার হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হেরে 
গেলেন। এর কারণ ছিলো প্রথম প্রতিযোগিতার সময় হযরত আয়েশা 
ভারি হয়ে গিয়েছিলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 
প্রথমবার তুমি আমাকে হারিয়েছিলে । আজ তার প্রতিশোধ নিলাম ।১৮? 


১৮৭. মাদারিজুন-নুবুওয়াহ। 
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সূচিপত্র 
উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৩ ১৩৯ 


মাঝেমধ্যে বিবিরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিভিন্ন কিসসা ও 
ঘটনা শোনাতেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সেসব 
ঘটনা শুনতেন। তিনিও অতীতের বিভিন্ন ঘটনা শোনাতেন। হযরত আয়েশা 
রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের 
সঙ্গে এমনভাবে হাসতেন আর কথা বলতেন, মনেই হতো না তিনি এক 
মহান পয়গামবর। কিন্তু যখন কোনো দীনী প্রসঙ্গ উঠতো কিংবা নামাযের 
সময় উপস্থিত হতো তখন মনে হতো তিনি আর আগের সেই লোকটি নেই ৷. 
খাওয়া-পরার ব্যাপারে বিবিগণের জন্য কোনো বাধা-নিষেধ ছিলো না। তারা 
যা ইচ্ছা খেতে পারতেন। তবে দরিদ্রতার কারণে কখনো কখনো তারা উত্তম 
খাবার পেতেন না। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবিগণের জন্য 
সোনা-রুপার অলঙ্কার পছন্দ করতেন না। সে-যুগে হাতির দাতের অলঙ্কার 
ব্যবহারের প্রচলন ছিলো । তিনি এ ধরনের অলঙ্কার পরতে বলতেন । বিবিগণ 
পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকুক, এটা তার পছন্দ ছিলো। তিনি তাদের তিরস্কার বা 
ভর্সনা করতেন না। তাদের সঙ্গে রূঢ় ভাষায় কথা বলতেন না। তাদের 
কোনো কথা তার মন মতো না-হলে তিনি তাদের প্রতি কিছুটা মনোযোগ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুশি মনে মুচকি হেসে ঘরে আসতেন 1১৮৮ 


কয়েকটি ঘটনা 


বনি সাওয়াদের এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
আখলাক সম্পর্কে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে প্রশ্ন করলো। 
আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, তুমি কি কুরআন পড়োনি? অথচ 
কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, . 


৮:৯৪ PE এ ও 
নিশ্চয় আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী । 


তার চরিত্রের পরিচয়ের জন্য কুরআন মজিদের এই উক্তিই যথেষ্ট। 
বর্ণনাকারী বলেন, আমি ওই আয়াতের ব্যাখ্যারপে বিশেষ কোনো ঘটনা 





১৮৮. উসওয়ায়ে হাসানা । 
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সূচিপত্র 


১৪০ ৫ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


নমুনা হিসেবে বলতে বললাম। হযরত আয়েশা বললেন, একবার আমি 
রাসুল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য কিছু খাবার প্রস্তুত করলাম। 
হযরত হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহাও কিছু খাবার জোগাড় করলেন। আমি 
আমার দাসীকে বললাম, হাফসা যদি আমার পূর্বে খাবার এনে দত্তরখানে 
পরিবেশন করে, তা হলে তুমি তা ফেলে দেবে। হযরত হাফসা আমার 
পূর্বেই খাবার নিয়ে এলো। দাসী সেই খাবার ফেলে দিলো। খাবারভর্তি 
রেকাবিটি দন্তরখানের উপর পড়ে ভেঙে গেলো। দস্তরখানটি ছিলো 
চামড়ার। তাই কোনো খাবার নষ্ট হয়নি। কিছুক্ষণ পর রাসুল সাল্লাল্লাহ্‌ 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে এলেন। পড়া খাবারগুলো তিনি নিজ হাতে 
একত্র করে হাফসাকে বললেন, তুমি আয়েশার থেকে এর বদলা নাও। 
অর্থাৎ তোমার ভেঙে যাওয়া পাত্রের পরিবর্তে তার পাব্রটি নিয়ে নাও ।১৯ 
এখানে হযরত হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহার মনোরঞ্জনের জন্যই রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদলা নেওয়ার কথা বলেছিলেন, যেন হাফসা 
রাদিয়াল্লাহু আনহা একথা মনে না করে যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
না। একটি সাধারণ ব্যাপারেও এমন সৃশ্ দৃষ্টি রাখা তার মহানুভবতা, 
আন্তরিকতা ও দয়ালু মনোভাবেরই পরিচয় বহন করে। 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে পরিবেশন করলাম । সেসময় 
হযরত সাওদাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আমি তাকেও খেতে বললাম। 
কিন্ত তিনি কী কারণে যেন খেতে চাইলেন না। আমি তাকে বললাম, হয় তুমি 
খাবে নয়তো আমি তোমার চেহারায় হারিরা মেখে দেবো । কিন্তু হযরত 
সাওদা এবারও খেতে চাইলেন না। তারপর আমি হাতে হারিরা নিয়ে তার 
চেহারায় মেখে দিলাম । রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দৃশ্য দেখে 
হাসলেন। তারপর নিজের হাতে আমাকে চেপে ধরে হযরত সাওদাকে 
বললেন, এবার তুমিও তার চেহারায় মেখে দাও। সাওদা আমার মুখে হারিরা 
মেখে দিলো । রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবারও হাসলেন ।১৯ 


১৮৯. মুসনাদে আহমদ । 
১৯০. জামউল ফাওয়ায়েদ। 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৫ ১৪১ 


এই ঘটনা দ্বারা বিবিগণের প্রতি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
প্বীতিময় আচরণ এবং বিবিগ,ণর মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ফুটে ওঠে। 
হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন, এক রাতে রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার গৃহ থেকে বাইরে গেলেন। হযরত আয়েশা 
রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমার মনে সন্দেহ দানা বাধলো। হয়তো তিনি 
অন্য-কোনো বিবির ঘরে থাকবেন। ভালোবাসার সঙ্গে সন্দেহপ্রবণতা বৃদ্ধি 
পায়। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার সন্দেহ ছিলো অমূলক এবং 
রাসুলের স্বাভাবিক নীতিরও বিপরীত। অথচ তার উপর ইনসাফ করা 
ওয়াজিব ছিলো না। আর হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাও এব্যাপারে 
অপারগ ছিলেন। পরে তিনি এ-বিষয়ে অনুতপ্ত হয়েছিলেন ।১৯১ 

কিছুক্ষণ পর তিনি ঘরে ফিরে এলেন। আমার অস্থিরতা দেখে তিনি বললেন, 
আয়েশা, কী হয়েছে? তোমার কি ঈর্ধা হচ্ছে? আমি বললাম, আমার মতো 
প্রেমিকা আপনার মতো মাহবুবের জন্য ঈর্ষা করবে না? রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মনে হয় শয়তান তোমার উপর ভর করেছে। 
আমি বললাম, আমার সঙ্গেও শয়তান আছে? তিনি বললেন, শুধু কি তোমার 
সঙ্গে? বরং সকল মানুষের সঙ্গেই একটি করে শয়তান আছে। এবার আমি 
বললাম, আল্লাহর রাসুল, আপনার সঙ্গেও কি আছে? তিনি বললেন, হ্যা ৷ 
তবে আমার প্রতিপালক শয়তানের মোকাবেলায় আমাকে সাহায্য করেন। 
ফলে আমি তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকি। অন্য বর্ণনায় আছে, আমার 
শয়তান আমার অনুগত হয়ে গেছে। 

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
তিনি তার খুব প্রশংসা করতেন। একদিন আমি ঈর্ষান্বিত হয়ে বললাম, 
আপনি কী কারণে এমন একজন মহিলার প্রশংসা করেন, যার দীত পড়ে 
তৃক লালচে হয়ে গিয়েছিলো? আল্লাহ তায়ালা তার জায়গায় আপনাকে 
আরও অধিক সুন্দর নারী দান করেছেন। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ তার চেয়ে উত্তম নারী আমাকে দান করেননি । 


১৯১. নাশরুত-তীব। 
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সূচিপত্র 


১৪২ ও উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


(অর্থাৎ তুমি তার চেয়ে উত্তম নও। কারণ) সে এমন সময় আমার উপর 
ঈমান এনেছিলো, যখন সবাই আমাকে অবিশ্বাস করতো। এমন দুঃসময়ে 
সে আমাকে সত্যবাদী বলে স্বীকার ও গ্রহণ করেছিলো, যখন সবাই আমাকে 
মিথ্যাবাদী বলতো। এমন বিপদের সময় সে আমাকে অর্থসম্পদ দিয়ে 
সাহায্য করেছিলো, যখন আমার প্রতি সহানুভূতিশীল কেউ ছিলো না। 
নবুওয়াতের দাওয়াত প্রদান করার পর সমস্ত মানুষ আমার শত্রু হয়ে 
গিয়েছিলো । আল্লাহ তায়ালা তার গর্ভেই আমার সন্তানসন্ততি দান 
করেছিলেন । অন্য-কোনো স্ত্রীর গর্ভে আমার সন্তান দেননি 1১৯২ 

এই ঘটনা দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যায়, হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্পর্ক গভীর ছিলো, অথচ এ-কথা সর্বজনস্বীকৃত 
যে, ভালোবাসার সহজাত আবেদন ও উপাদান হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 
আনহার মধ্যেই অধিক ছিলো । 


অধিকার ত্যাগ 

চাইলেন ৷ বিবিগণ সকলেই তার অনুমতি দিলেন । উল্লেখ্য যে, এ ঘটনা দ্বারা 

তিনটি বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া গেলো। 

১. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবিগণের নিকট থাকার ব্যাপারে 
পরিপূর্ণ ইনসাফ বজায় রাখতেন। অথচ এক বর্ণনায় আছে, এটি তার 
উপর ওয়াজিব ছিলো না। 

২. স্বামী যদি এক বিবির পালার দিন অন্য বিবির ঘরে থাকতে চায় তা হলে 
সেই বিবির অনুমতি নিতে হবে । 

৩. এধরনের পরিস্থিতিতে বিবিদের কর্তব্য হলো স্বামীর সুখ-সুবিধার প্রতি 
পূর্ণ খেয়াল রাখা । 


১৯২, মুসনাদে আহমদ । 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৩ ১৪৩ 


রফিকে আলা 

ইবনে আবুবকর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা একটি নতুন মিসওয়াক হাতে নিয়ে 
উপস্থিত হন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদৃষ্টিতে তার 
মিসওয়াকটির দিকে তাকিয়ে রইলেন । আমার মনে হলো তিনি মিসওয়াকটি 
চাচ্ছেন। তাই আমি আবদুর রহমান থেকে মিসওয়াকটি নিয়ে চিবিয়ে নরম 
করে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে দিলাম। তিনি তৃপ্তির 
সাথে মিসওয়াক করলেন । তারপর তিনি মিসওয়াকটি আমার দিকে বাড়িয়ে 
দিলেন। কিন্তু মিসওয়াকটি তার হাত থেকে পড়ে গেলো । (এ-হাদিসের 
আরও আছে) তারপর তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, “হে আল্লাহ, 
আমাকে রফিকে আলা'য় মিলিয়ে দাও" । এরপরই তিনি প্রকৃত মালিকের 
সান্নিধ্যে চলে গেলেন ১৮৩ 

রেখেছিলাম । এ-সমর আমি তাকে বলতে শুনলাম, হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা 
করুন। আমার উপর রহম করুন । আমাকে রফিকে আলায় শামিল করে নিন। 
অর্থাৎ, পবিত্র রূহ ও ফেরেশতাদের জামাতে আমায় শামিল করে নিন। 

কিছু কিছু অতিরঞ্জনকারী আল্লাহ্‌ তায়ালার নৈকট্য পেতে হলে বিবি-বাচ্চা 
থেকে দূরে থাকা জরুরি মনে করে। কিন্তু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের অফাতের সমর আমরা তার বিপরীত অবস্থা লক্ষ্য করেছি। 
নিচ্ছেন। আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্তির এই অস্তিমমুহূর্তেও তিনি তার বিবিদের 
এতো নিকটে অবস্থান করেছেন যে, তাদের একজনের বুকের উপরই তিনি 
হেলান দিয়ে বসে ছিলেন। আসলে যারা এ-বিষয়ে বাড়াবাড়ি করে তারা 
আল্লাহর নৈকট্যের অর্থই বোঝেন না। যিকির ও আনুগত্যই হলো আল্লাহর 
নৈকট্য । স্ত্রী যদি এই কাজে সহায়ক হন তা হলে তার সান্নিধ্যের ফলে সেই 
নৈকট্য আরও বৃদ্ধি পাবে 1১৯৪ 


১৯৩. মিশকাত ৷ 
১৯৪. কাসরাতুল আযওয়াজ লি সাহিবিল নিরাজ। 
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সূচিপত্র 


১৪৪ ৬ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


নবীজির পানাহার-পদ্ধতি 
নির্মল স্বভাব 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেলান দিয়ে বসে খানা খেতেন না। 
তিনি বলতেন, আমি সামান্য গোলাম। তাই গোলামের মতোই বসি এবং 
গোলামের মতোই আহার করি। (তার বসার ধরন দেখলে মনে হতো, 
এখনোই তিনি হাটুর উপর ভর করে দাড়িয়ে যাবেন)। তিনি উভয় হাটু খাড়া 


করে বসতেন।১৫ 


হেলান দিয়ে বসার অর্থ হলো, জমে বসা বা দুই পা বিছিয়ে নিতম্বের উপর 
চেপে বসা ।১৯* 


মাওয়াহিব-্রন্থকার বলেন, খানা খেতে বসার মুসতাহাব হলো, উভয় উরু 
খাড়া করে পায়ের উপর ভর দিয়ে বসা কিংবা ডান পা খাড়া করে বাম 
পায়ের উপর বসা। ইবনুল কাইয়ুম রহ. বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বিনয় ও আদবের কারণে বাম পায়ের ভিতরের দিকটি ডান 
পায়ের পিঠের উপর রেখে বসতেন 1১৯৭ 


খানা খাওয়ার ব্যাপারে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিনয়ী 
আচরণের একটি দিক হলো তিনি কখনো কোনো খাবারের দোষ তালাশ 
করতেন না। তিনি কখনো বলতেন না যে, খাবারটা ভালো হয়নি। লবণ 
বেশি হয়েছে বা কম হয়েছে । ঝোল গাঢ় কিংবা পাতলা হয়েছে ইত্যাদি ৷" 
এতে বোঝা যায়, খাবারের দোষক্রটি বের করা ভালো না! এটা 
সুন্নাতপরিপন্থী। 

কোনো কোনো আলেম বলেন, বাবুর্চির দুর্বলতা তুলে ধরে যদি এভাবে বলা 
হয় যে, রান্না ভালো হয়নি বা খাবারটাই নষ্ট করে ফেলা হয়েছে তবে এটা 


জায়েষ। এর ফলে বাবুর্চির মন খারাপ হতে পারে । তাই এমনটাও না-বলা 
উচিত 1১৯৯ 


১৯৫. যাদুল মাআদ। 

১৯৬. কাজি ইয়াজ কৃত কিতাবুশ শিফা । 
১৯৭, মাদারিজুন-নুবুওয়াহ। 

১৯৮, মাদারিজুন-নুবুওয়াহ। 

১৯৯. মাদারিজুন-নুবুওয়াহ। 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৬ ১৪৫ 


রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খানা খাওয়ার শুরুতে বিসমিল্লাহ 
বলতেন । খানা খাওয়া শেষ করে আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করে বলতেন, 


সকল প্রশংসা আল্লাহর, অনেক প্রশংসা, পবিত্র ও মোবারক 
প্রশংসা । 
খানা খাওয়ার পূর্বে তিনি হাত ধুয়ে নিতেন। ডান হাত দ্বারা সামনের দিক 
থেকে খাওয়া শুরু করতেন ।২০০ 
পাত্রে যদি খাবার স্তুপ করেও রাখা হতো তবু তিনি তার চূড়া থেকে খাওয়া 
শুরু করতেন না। বরং সামনের দিক থেকে খাওয়া শুরু করতেন। তিনি 
বলতেন, খাবারের বরকত তার চুড়াতেই থাকে 1২০১ 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন খানা স্পর্শ করতেন তখন সমস্ত 
আঙুল খাবারে প্রবেশ করাতেন না।২০২ 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন আঙুল দিয়ে খানা খেতেন। তারপর খাওয়া শেষ 
হলে পাত্র চেটে খেতেন ।২০০ 
কোনো কোনো বর্ণনায় আছে, প্রথমে তিনি মধ্যমা আঙুল চাটতেন। তারপর 
তর্জনী আঙুল । সবশেষে বৃদ্ধাঙুল চাটতেন 1২০৪ 
গুড়া জিনিস খাওয়ার সময় তিনি মধ্যমা আঙুলের পাশের আঙুলটিও ব্যবহার 
করতেন 1২০৫ 
না। খাবারে ফুঁক দেওয়াকে তিনি খারাপ মনে করতেন ।২০৬ 





২০০. যাদুল মাআদ । 

২০১. খাসায়েলে নববী, নাশরুত-তীব, জামে তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মিশকাত । 
২০২. নাশরুত-তীব। 

২০৩. শামায়েলে তিরমিযী, সহীহ মুসলিম । 

২০৪. খাসায়েলে নববী । 

২০৫. তাবরানি, খাসায়েলে নবনী । 

২০৬. তাবাকাতে ইবনে সাদ। 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা.+১০ 
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সূচিপত্র 
১৪৬ ও উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 
এমনিভাবে তিনি খাওয়ার কোনো বস্তু শুকে দেখতেন না। একেও তিনি 
খারাপ মনে করতেন ।২০? 


পাত্রে একপ্রকার খাবার থাকলে তিনি কেবল তার সামনের দিক থেকেই 
খেতেন। আর একই পাত্রে বিভিন্ন খাবার থাকলে তিনি পাত্রের অন্য দিকেও 
হাত বাড়িয়ে দিতেন ।২৮ 


খানা সামনে এলে পড়ার দোয়া 
খানা সামনে এলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দোয়া পড়তেন, 
49260 155 39355) ৩৪ এ 5)3 0. 
হে আল্লাহ, আপনি আমাদের যে রিযিক দান করেছেন, তাতে 
বরকত দিন এবং আমাদের দোযখের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন। 
আল্লাহর নামে শুরু করছি। 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খানার প্রথম লোকমা খাওয়ার সময় এ 
দোয়া পড়তেন, 573% £৮; & ক্ষমার ব্যাপারে হে অনন্ত উদার সন্তা। 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খানা খাওয়া শেষ করে এ দোয়া 
পড়তেন, 
lh se Els 5 GE 5 755 HB LS 
সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদের খাইয়েছেন, পান 
করিয়েছেন এবং মুসলিমদের দলভুক্ত করেছেন ।২০৮ 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দস্তরখান ওঠানোর সময় এ দোয়া 
বলতেন, 


২০৭. নাশরুত-তীব | 
২০৮. যাদুল মাআদ। 
২০৯. শামায়েলে তিরমিযী । 
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সূচিপত্র 
উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম-সা. & ১৪৭ 
J; 6% 8০358 Be Cs ৫ 4১441 


ETE CECT জানত 
হে আল্লাহ, আমরা এ দস্তরখান এই মনে করে তুলে নিচ্ছি না যে, 
এ খাবার আমাদের জন্য যথেষ্ট না এবং এই খাবারের ব্যাপারে 
আমরা অমুখাপেক্ষী হয়ে গিয়েছি ।২১০ 


রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোথাও কারো দাওয়াতে গেলে 
দাওয়াতকারীর জন্য অবশ্যই এ দোয়া করতেন, 


LER LD 6 EGS US SD DG EG 
হে আল্লাহ, তাদের রিযিকে বরকত দিন, তাদের উপর ক্ষমা ও 
রহমত নাযিল করুন ।* 


খাওয়া শেষ করে তিনি হাত ধুতেন। তারপর ভেজা হাত দিয়ে অপর হাত, 
চেহারা ও মাথায় মুছে শুকাতেন। এক বর্ণনায় অযুর অঙ্গসমূহেও হাত 
মোছার কথা আছে ।২১২ 


খাওয়ার পূর্বে অযু করা 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, একবার রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসতিনজা থেকে ফারেগ হলেন। তারপর 
তার জন্য খানা উপস্থিত করা হলো। অযু করার জন্য পানি আনা হবে কি না 
জানতে চাওয়া হলো । তিনি ইরশাদ করলেন, আমাকে তখনোই অযু করার 
নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যখন আমি নামায পড়ার ইচ্ছা করি ২৯৩ 


২১০. সহীহ বুখারী, যাদুল মাআদ, শামায়েলে তিরমিযী । 
২১১. যাদুল মাআদ, মাদারিজুন-নুবুওয়াহ। 
২১২. ইবনে মাজাহ । 

২১৩, শাঘায়েলে তিরমিযী । 
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সূচিপত্র 


১৪৮ ৩ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


হযরত সালমান ফারসী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, খাওয়ার আগে ও পরে অযু করা (হাত-মুখ ধোয়া) 
বরকতের কারণ ।২১৪ 


খাওয়ার পূর্বে বিসমিল্লাহ বলা 

হযরত আমর ইবনে আবু সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হলেন। তখন তার সামনে খানা 
ছিলো। তিনি আমরকে বললেন, বেটা, সামনে এসো এবং বিসমিল্লাহ বলে 
ডান হাতে সামনের দিক থেকে খাওয়া শুরু করো ।২১৫ 

খানা খাওয়ার শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা সুন্নাত এ-ব্যাপারে সকলেই 
একমত ৷ আর ডান হাতে খাওয়া অধিকাংশের মতে সুন্নাত। তবে কারো 
কারো মতে ওয়াজিব। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ 
দিয়েছেন, তোমরা ডান হাতে খাও এবং ডান হাতে পান করো । কেননা 
শয়তান বাম হাতে খায় ও পান করে ।২১৬ 

থেকে বর্ণনা করেন, বান্দা এক লোকমা খানা খাওয়ার পর কিংবা এক ঢোক 
পানি পান করার পর যদি এই বলে আল্লাহর শোকর আদায় করে, আল্লাহ 
তায়ালা বান্দার প্রতি দারুণ খুশি হন। 


৩৮ 26 ০০০1২801405 44740 2) 
হে আল্লাহ, আপনার জন্যই সকল প্রশংসা-স্ততি। আমি আপনার 
প্রশংসা শেষ করতে পারবো না।২১৭ 
কেউ বিসমিল্লাহ না-বলেই খানা শুরু করে দিলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তার হাত ধরে ফেলতেন। তারপর তাকে বিসমিল্লাহ বলার জন্য 
তাগিদ দিতেন ।২১৮ 


২১৪. শামায়েলে তিরমিযী । 
২১৫. শামায়েলে তিরমিযী । 
২১৬. খাসায়েলে নববী । 

২১৭. শামায়েলে তিরমিযী । 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ও ১৪৯ 


আলেমগণ লিখেছেন, খাওয়ার শুরুতে বিসমিল্লাহ সশব্দে বলা উত্তম । এতে 
অন্যরা ভুলে গিয়ে থাকলে তাদেরও স্মরণ হয়ে যায় ।২১৯ 
যে নিয়ামতের শুরুতে 44 ৮: এবং শেষে 4 44. বলা হবে, সে নিয়ামত 
সম্পর্কে হাশরের দিন কোনো প্রশ্ন করা হবে না।২২০ 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কেউ খাওয়ার শুরুতে 44 ৮3 বলতে ভুলে গেলে 
খাওয়ার মাঝখানে বা যখনোই মনে পড়বে, সঙ্গে সঙ্গে এ দোয়া পড়বে, 
৮৯940 4১ 
আমি আল্লাহর নামে খাওয়া শুরু করেছি। প্রথমেও আল্লাহর নাম, 
শেষেও আল্লাহর নাম।২২১ 


ওয়াসাল্লামের অফাত পর্যন্ত তার পরিবারের লোকজন পরপর দুইদিন পেট 
ভরে যবের রুটি খাওয়ার সুযোগ পাননি । (হয়তো খেজুর দিয়ে আহার করার 
সুযোগ হয়েছে। কিন্ত পরপর দুইদিন পেট ভরে যবের রুটি খাওয়ার সুযোগ 
হয়নি। মাঝেমধ্যে তিনি গমের রুটিও খেতেন ।২২২ | 
হযরত সুহায়েল ইবনে সাআদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে এক লোক জিজ্ঞাসা 
রুটি খেয়েছেন? তিনি বললেন, সম্ভবত জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তার 
সামনে কখনোই ময়দা আসেনি ।২২২ 

ওয়াসাল্লাম কখনো টেবিলের উপর রেখে খানা খাননি। তিনি পিরিচ বা 





২১৮. যাদুল মাআদ। 
২১৯. খাসায়েলে নববী । 

২২০. সহীহ ইবনে হিববান। 

২২১. শামায়েলে তিরমিযী । 

২২২. খাসায়েলে নববী । 

২২৩. সহীহ বুখারী, শামায়েলে তিরমিযী! 
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সূচিপত্র 


১৫০ ৬ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


ছোটো প্রেট দিয়েও খানা খাননি। তার জন্য কখনো চাপাতি রুটি তৈরি করা 
হয়নি। তিনি চামড়ার দস্তরখানে আহার করতেন ।২২৪ 


প্রিয় খাবার 

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, একবার রাসুল 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছিলেন, সিরকা উত্তম তরকারি 1২২৫ 

এক হাদিসে আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিরকার জন্য 
বরকতের দোয়া করে বলেছেন, এটি পূর্ববর্তী নবী-রাসুলদের তরকারি 
ছিলো । অন্য হাদিসে আছে, যে ঘরে সিরকা আছে, সে ঘরের লোকেরা অন্য 
তরকারির মুখাপেক্ষী না।২২৬ 

ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জয়তুনতেল খাবারের সঙ্গে ব্যবহার করো এবং তা 
দিয়ে মালিশও করো । কেননা এটি একটি বরকতময় গাছের তেল 1২২৭ 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহুর গোশত পছন্দ করতেন। এই 
গোশত তিনি দীতে চিবিয়ে খেতেন। (অর্থাৎ ছুরি দিয়ে কেটে খেতেন না)। 
তিনি গোশত দাত দিয়ে কামড়ে খেতে উৎসাহিত করে বলেছেন, গোশত 
দাত দিয়ে কামড়ে কামড়ে খাবে। এতে হজমও ভালো হয়। দেহের জন্য 
উপকারীও বটে 1২২৮ 

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ভুনা গোশত এবং লাউ-তরকারি 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় খাবার ছিলো 1২২৯ 
ওয়াসাল্লাম সিরকা, জয়তুনতেল, মিষ্টি দ্রব্য ও মধু পছন্দ করতেন 1২০০ 


২২৪, শামায়েলে তিরমিযী । 

২২৫. শামায়েলে তিরমিযী । 

২২৬. ইবনে মাজাহ। 

২২৭. শামায়েলে তিরমিযী । 

২২৮. খাসায়েলে নববী । 

২২৯. তাবাকাতে ইবনে সাদ, শামায়েলে তিরমিযী । 
২৩০. যাদুল মাআদ। 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৫ ১৫১ 


তিনি মুরগি, হাস, বকরি, উট ও গরুর গোশত পছন্দ করতেন। তিনি সারিদ 
(ঝোলে ভিজানো ররটি) পছন্দ করতেন। তিনি মরিচ ও মশলাও খেতেন। 
খেজুর, বীট ও হায়েস (খেজুর, ঘি ও পনির দিয়ে প্রস্তুতকৃত খাদ্যবিশেষ) 
খেয়েছেন। 

ওয়াসাল্লাম পাতিল ও পেয়ালার বেঁচে যাওয়া খাবার পছন্দ-করতেন। য়াসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেজুরের সঙ্গে শসা খেতে পছন্দ করতেন। 
ওয়াসাল্লাম খেজুরের সঙ্গে তরমুজ খেতেন আর বলতেন, একটির ঠাণ্ডা 
প্রভাব দ্বারা অন্যটির গরম প্রভাব কেটে যায়। তিনি ঠাণ্ডা শরবত পছন্দ 
করতেন। তা ছাড়া তিনি খেজুর ভিজানো পানি, দুধ ও মিঠা পানি একটি 
পেয়ালায় গুলিয়ে খেতেন। সেই পেয়ালাটি ছিলো কাঠের তৈরী এবং তাতে 
লোহার পাত লাগানো ছিলো ।২০১ 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, দুধ ছাড়া এমন কোনো 
খাবার নেই, যা একই সঙ্গে তৃষ্ণা ও ক্ষুধা নিবারণ করে ।২০২ 


আপ্যায়ন 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেহমানকে খাওয়ানোর জন্য 
পীড়াপীড়ি করতেন। একবার এক ব্যক্তিকে দুধ পান করানোর পর বললেন, 
আরেকটু পান করো, আরেকটু পান করো। শেষ পর্যন্ত লোকটি অপারগ হয়ে 
বললো, আল্লাহর শপথ, যিনি আপনাকে সত্য দিয়ে প্রেরণ করেছেন, আর 
পান করার সাধ্য আমার নেই।২৩৩ 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো মজলিসে বসে খানা খেলে 
খেতে অনেক সময় লাগে। তারা যখন অন্যদের খাওয়া শেষ করে উঠে 





২৩১. তাবাকাতে ইবনে সাদ। 
২৩২. নাশরন্ত-তীব। 


২৩৩. সহীহ বুখারী, মাদারিজুন-নুবৃওয়াহ। 
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সূচিপত্র 


১৫২ ও উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


যেতে দেখে, তখন লজ্জায় পড়ে নিজেরা খাওয়া অসম্পূর্ণ রেখেই উঠে যায়। 
এধরনের লোকের প্রতি লক্ষ রেখে তিনি ইচ্ছা করেই অল্প-অল্প করে 
খেতেন ।২৩৪ 

ডান দিকে আসন গ্রহণকারীকে আগে দেওয়ার বেশি হকদার মনে করতেন 
এবং তাকেই দিতেন। বাম দিকে আসন গ্রহণকারীকে দিতে চাইলে ডান 
দিকের ব্যক্তির অনুমতি নিতেন । বাম দিকে বসা ব্যক্তি যত সম্মানিতই হোক, 
তবু তিনি এই নিয়মের প্রতি বারবর লক্ষ্য রাখতেন ৷** 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোথাও দাওয়াত দেওয়া হলে এবং 
দাওয়াত দেওয়া হয়নি-এমন কেউ তার সঙ্গে রওনা হলে তিনি তাকে নিষেধ 
করতেন না। তবে দাওয়াতকারীর ঘরে পৌছে এই ব্যক্তির জন্য অনুমতি 
চাইতেন ৷ অনুমতি পেলে তাকে সঙ্গে রাখতেন ২০ 


খানা খাওয়াসম্পর্কিত কিছু সুন্নাত 

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের নিকট গরম খাবার আনা হলে তিনি তা ঠাণ্ডা হওয়া পর্যন্ত 
ঢেকে রাখতেন । তিনি বলেছেন, ঠাণ্ডা খাবারে বিশেষ বরকত রয়েছে 1২০ 
ফেলো। কেননা জুতা খুললে পা দুটো বেশ আরাম পায়।২৮ 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খানা শেষ করার সাথে সাথেই পানি 
পান করতেন না। কেননা এটা হজমের পক্ষে ক্ষতিকর ৷ উদরস্থ খাবার হজম 
হওয়ার নিকটবর্তী হলে পানি পান করতেন ।২৩৮ 


২৩৪. যাদুল মাআদ, ইবনে মাজাহ, বায়হাকী ৷ 
২৩৫. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, যাদুল মাআদ। 
২৩৬. মাদারিজুন-নুবুওয়াহ। 

২৩৭. দারেমী, মাদারিজুন-নুবুওয়াহ। 

২৩৮. ইবনে মাজাহ, মিশকাত ৷ 

২৩৯. মাদারিজুন-নুবুওয়াহ । 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. $ ১৫৩ 


হলেও খেতেন। তিনি বলতেন, রাতের খাবার বর্জন করলে অকালে বার্ধক্য 
চলে আসে ।২৪০ 


খেজুর অথবা রুটির টুকরা কোনো পবিত্র স্থানে পড়ে থাকতে দেখলে রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা তুলে খেয়ে নিতেন ।২৪৯ 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাওয়াদাওয়া শেষ করেই শুতে নিষেধ 
করতেন । (কেননা এর ফলে দেহ-মনে আলস্য ও অবসাদ সৃষ্টি হয়)।২৪২ 
দুপুরে আহারের পর অল্প সময় শয়ন করা সুন্নাত ।২৪০ 

যখন যে খাবার পাওয়া যায় তাতেই সস্তষ্ট থাকা এবং তাকেই আল্লাহ 
তায়ালার অনুগ্রহ মনে করা উচিত ২৪৪ 

খাওয়ার সময় এই নিয়ত করতে হবে যে, আল্লাহ তায়ালার হুকুম পালন 
করার লক্ষে এবং তার ইবাদাতে শক্তি অর্জনের জন্য খাচ্ছি।২৪৫ 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কম খেতে উৎসাহিত করতেন। আর 
বলতেন, পাকস্থলীর এক-তৃতীয়াংশ খাদ্যের জন্য, এক-তৃতীয়াংশ পানির 
জন্য এবং এক-তৃতীয়াংশ পাকস্থলীর জন্য খালি রাখা উচিত ।২৪৬ 

তিনি ফলমূল ও তরকারির ব্যবহার অন্যান্য খাদ্যবস্তর সাথে করতেন 1২৪৭ 
কাউকে খানা দেওয়ার সময় অথবা কারো থেকে খানা নেওয়ার সময় তিনি 
ডান হাত দিয়ে আদানপ্রদান করতেন 1২৪৮ 

কয়েকজন একসঙ্গে মিলে আহার করা বরকতের কারণ ।২৪৯ 

খাওয়ার সময় যতবেশি হাত একত্র হবে ততবেশি বরকত আসবে 1২৫০ 


২৪০. জামে তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, যাদুল মাআদ। 
২৪১. সহীহ মুসলিম ৷ 

২৪২. যাদুল মাআদ। 

২৪৩. যাদুল মাআদ। 

২৪৪. মালেক। 

২৪৫. আত-তারগিব ওয়াত-তারহিব । 

২৪৬. যাদুল মাআদ। 

২৪৭. যাদুল মাআদ। 

২৪৮, ইবনে মাজাহ । 

২৪৯. সুনানে আবু দাউদ । 
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সূচিপত্র 
১৫৪ ৫ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


খাওয়ার সময় দস্তরখান ও পেয়ালা থেকে পড়ে-যাওয়া-খাবার কুড়িয়ে 
খাওয়াও সওয়াব । কোনো কোনো বর্ণনায় আছে, এর ফলে পরমুখাপেক্ষিতা, 
শ্বেত ও কুষ্ঠরোগ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। যে-ব্যক্তি তা কুড়িয়ে খায়, তার 
সন্তানাদি হাবাগোবা হওয়া থেকে মুক্তি পায় এবং নিরাপত্তা লাভ করে ।২৫১ 
হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, যে-ব্যক্তি দস্তরখান থেকে 
পড়ে যাওয়া খাবার তুলে খায় তার সন্তানাদি সুদর্শন ও সুশ্রী হয়ে জন্মগ্রহণ 
করে এবং তার অভাব দূর হয়ে যায় ।২৫২ 

কাচা রসুন খেতে নিষেধ করেছেন। তবে রসুন রান্না করার পর তা খেতে 
বারণ করেননি ।২৫৩ 

মজলিসের মধ্যে যে-ব্যক্তি প্রবীণ ও সম্মানিত, তার মাধ্যমে খানা খাওয়া 
শুরু করানো উত্তম ২৫৪ 

খানা খাওয়ার সময় খাবার বা লোকমা নিচে পড়ে গেলে তা তুলে পরিষ্কার 
করে খাওয়া উচিত। শয়তানের জন্য ফেলে রাখা উচিত না 1২৫৫ 


খানা খাওয়া শুরু করার পর কেউ এলে তাকেও খেতে বলা উচিত । খাওয়া 
শেষ হওয়ার পর প্রথমে দস্তরখান ওঠাবে। তারপর লোকজন উঠবে ।২৫৬ 


নতুন ফল 
প্রথম ফল পরিবেশন করা হতো তখন তিনি তা চোখে ও ঠোটে স্পর্শ করে 
বলতেন, 


(ও 


SS 


SAN 





২৫০. মিশকাত । 

২৫১. মাদারিজুন-নুবুওয়াহ। 

২৫২. মাদারিজুন-নুবুওয়াহ। 

২৫৩. জামে তিরমিযী, সুনানে আবু দাউদ, মিশকাত । 
২৫৪. সহীহ মুসলিম । 

২৫৫. ইবনে মাজাহ, সহীহ মুসলিম । 

২৫৬. ইবনে মাজাহ। 
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সূচিপত্র 
উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ও ১৫৫ 


হে আল্লাহ, আপনি যেমন আমাদের এই ফলের শুরু দেখিয়েছেন, 
অনুরূপ তার শেষও দেখাবেন। 
এমন দোয়া করার পর তার নিকট সবচেয়ে কম বয়সী যে থাকতো, ফলটি 
তাকে দিয়ে দিতেন ।** 


পানীয় গ্রহণে রাসূলুল্লাহর অভ্যাস 
বলতেন, এভাবে পানি পান করাই উত্তম, তৃপ্তিদায়ক ও রোগনিরাময়ক ২৭৮ 


না ফেলে এবং গ্রাস থেকে মুখ সরিয়ে নেয়।২৫৯ 

শীতল ও মিঠা পানি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুব প্রিয় 
ছিলো ।২১ 

খাওয়া শেষ করার পরপরই পানি পান করা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের সুন্নাত নয়। বিশেষত পানি যখন গরম কিংবা অধিক ঠাণ্ডা হয়, 
তখন পান করা উচিত না। কেননা এই উভয় সুরতই স্বাস্থ্যের ক্ষতিকর ।২১১ 

পর, ফল খাওয়ার পর কিংবা সহবাস ও গোসলের পর পানি পান করা 
ভালো মনে করতেন না।২৬২ 

চুমুক দিয়ে পান করো এবং ঢকঢক করে গিলো না ।২৬০ 

করতেন, তখন বয়স্ক ও প্রবীণ লোকদের থেকে শুরু করার হুকুম দিতেন। 


২৫৭. যাদুল মাআদ। 

২৫৮. শামায়েলে তিরমিযী । 

২৫৯. যাদুল মাআদ, শামায়েলে তিরমিযী । 
২৬০, যাদুল মাআদ। 

২৬১, যাদুল মাআদ। 

২৩২. যাদুল মাআদ। 


২৬৩. মাদারিজুন-নুবুওয়াহ। 
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সূচিপত্র 


১৫৬ ৬ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


তার অভ্যাস ছিলো, যখন বারবার পান করানো হতো, তখন প্রথমবার 
যেখানে শেষ হয়েছিলো, দ্বিতীয়বার সেখান থেকে শুরু করার নির্দেশ 
দিতেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বন্ধুবান্ধবকে কিছু পান 
করালে নিজে সবার শেষে পান করতেন! আর বলতেন, যে পান করায় সে 
সবার শেষে পান করবে । তার অভ্যাস ছিলো বসে পান করা। সহীহ 
বর্ণনামতে তিনি দাড়িয়ে পান করতে নিষেধ করেছেন। তা ছাড়া এক হাতে 
পানি পান করতেও নিষেধ করেছেন ।২৬১ 

খাওয়ান তখন এ দোয়া পড়া উচিত, 


35105 এন 3 GE 

হে আল্লাহ, আমাদের জন্য এর মধ্যে বরকত দান করুন এবং 

আমাদের আরও উত্তম খানা খাওয়ান । 
দুধ পান করে এ দোয়া পাঠ করা উচিত, 

22055 45 এ ১৫81 

হে আল্লাহ, এর মধ্যে বরকত দিন এবং তা আরো বৃদ্ধি করে 

দিন 1২৬৫ 
নিঃসন্দেহে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শীতল ও মিঠা পানি পছন্দ 
করতেন এবং দৃূরদূরান্ত থেকে তার জন্য সেই পানি আনা হতো ।২৬৬ 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকালবেলা মধুর সাথে পানি মিশিয়ে 
খেতেন। কিছুক্ষণ পর যখন ক্ষুধা লাগতো, তখন যা-কিছু পেতেনা, খেয়ে 
নিতেন ।২৬৭ 


২৬৪. যাদুল াআদ । 

২৬৫. শামায়েলে তিরমিযী ৷ 

২৬৬. খাসায়েলে নববী, মাদারিজুন-নুবুওয়াহ। 
২৬৭. মাদারিজুন-নুবুওয়াহ। 


wwuw.banglakitab.weebly.com 


সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. $ ১৫৭ 


রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুধ পছন্দ করতেন। তিনি ইরশাদ 
করেছেন, একমাত্র দুধই এমন বস্ত্র, যা একাধারে খাদ্য ও পানীয় হিসেবে 
ব্যবহার করা যায়। দুধ পান করার পর তিনি এই দোয়া করতেন, 
1505 Gh 

হে আল্লাহ, আমাদের আরও বেশি এবং তার চেয়ে উত্তম দান 

করুন।২৮ , 
তিনি খাঁটি দুধ খেতেন এবং কখনো কখনো পানি মিশিয়ে লাচ্ছি তৈরি করে 
খেতেন ।২৬৯ ূ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে এক বালতি যমযমের পানি নিয়ে 
উপস্থিত হলাম । তিনি সেই পানি দাড়িয়ে পান করলেন। (অবশ্য তখন 
সেখানে বসার ব্যবস্থা ছিলো না)।২৭০ 
আবার কেউ কেউ বলেন, অযুর বেঁচে যাওয়া পানি এবং যমযমের পানির 
বৈশিষ্ট্য হলো দীড়িয়ে পান করা যাবে ।২৭১ 


নবীজির পোশাক ও সাজসজ্জা 


পোশাক-পরিচ্ছদ 

পোশাকের ক্ষেত্রে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন উদার। 
এক্ষেত্রে তিনি কোনোরূপ ভনিতাকে প্রশ্রয় দিতেন না। যা-কিছু ব্যবস্থা হতো 
তিনি তা-ই পরতেন। তিনি বিশেষ কোনো পোশাক তালাশ করতেন না। 
পোশাকটি একেবারেই কম মূল্যের কি না সেদিকেও তার কোনো লক্ষ্য 
ছিলো না। যখন যা পাওয়া যেতো এবং যা দ্বারা জরুরত পূরণ হতো, 
তাতেই তিনি সন্তুষ্ট থাকতেন। অধিকাংশ সময় তার পোশাক থাকতো মোটা 
কাপড়ের ইযার বা লুঙ্গি। তিনি পশমি কাপড়ও ব্যবহার করেছেন। বর্ণিত 


২৬৮. শামায়েলে তিরমিযী । 
২৬৯. মাদারিজুন-নুবুওয়াহ। 
২৭০. শামায়েলে তিরমিযী । 


২৭১. মাদারিজুন-নুবুওয়াহ। 


wwuw.banglakitab.weebly.com 


সূচিপত্র 


১৫৮ ৬ উসওয়ায়ে রাসুলে আফারাম সা, 
আছে, তিনি যে চাদর ব্যবহার করতেন, তাতে একাধিক তালি ছিলো। তিনি 
বলতেন, আমি আল্লাহর গোলাম, তাই গোলামের মতোই পোশাক পরি 1১৭২ 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুমিনের যাবতীয় গুণ ও বৈশিষ্ট্যের 
মধ্যে পোশাক পরিচ্ছন্ন রাখা আল্লাহ তায়ালার নিকট পছন্দনীয়। রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপরিষ্কার ও ময়লাযুক্ত পোশাক পছন্দ 
করতেন না। তিনি লুঙ্গি সামনের দিকে বাধতেন। আর পিছন দিকে কিছুটা 
উচু রাখতেন ।২৭০ 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অহংকার ও উদ্ধত্যের নিন্দা করতেন। 
তাই সাহাবীগণ আরয করতেন, আল্লাহর রাসুল, মানুষ চায় তার পোশাক ও 
জুতা যেন উত্তম হয়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে বলতেন, 
014৫ তত এও 

নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা সুন্দর এবং তিনি সৌন্দর্য পছন্দ করেন। 
অন্য হাদিসে এসেছে, 

নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা ললিত এবং তিনি লালিত্য পছন্দ করেন। 
উপলক্ষে উত্তম পোশাক পরিধান করতেন। এ-সকল পর্ব উপলক্ষে আলাদা 
পোশাক সংরক্ষিত থাকতো ।২৭৪ 
ওয়াসাল্লামের সর্বাধিক প্রিয় পোশাক ছিলো কোর্তা বা কামিস। তিনি 
সচরাচর চাদর বা লুঙ্গি পরিধান করলেও কোর্তাই ছিলো তার প্রিয় 
পোশাক 1২৫ 


২৭২. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম । 

২৭৩. মাদারিজুন-নুবুওয়াহ। মাদারিজুন-নুবুওয়াহ । 
২৭৪. মাদারিজুন-নুবুওয়াহ। 

২৭৫. শামায়েলে তিরমিযী । 


wwuw.banglakitab.weebly.com 


সূচিপত্র 
উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. © ১৫৯ 


ওয়াসাল্লামের জামা সুতি এবং তার আস্তিন ও প্রান্তদেশ অপ্রশস্ত ছিলো। 
তাতে বোতাম লাগানো থাকতো | আর বুক বরাধর ফাড়া থাকতো । এ ছিলো 
পোশাক-পরিচ্ছদের সুন্নাত ।*'* 

এক সাহাবী বর্ণনা করেন, একবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
আমাকে একটি কম দামি কাপড় পরতে দেখে বললেন, তোমার নিকট কি 
কোনো সম্পদ আছে? আমি বললাম, হ্যা, আল্লাহ তায়ালা আমাকে প্রচুর 
ধনসম্পদ দান করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ 
থাকা উচিত। তার বক্তব্যের অর্থ হলো, আল্লাহ তায়ালার দেওয়া শক্তি ও 
সামর্থ্য অনুযায়ী তুমি পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করো এবং তার শোকর 
আদায় করো । 

একবার এক ব্যক্তির মাথায় উচ্ধখুদ্ধু চুল দেখে তিনি বললেন, এই ব্যক্তি কি 
এমন কিছু পায় না, যা দিয়ে সে তার মাথা শান্ত করবে? (অর্থাৎ মাথার চুল 
আচড়াবে)। এমনিভাবে একবার এক ব্যক্তিকে ময়লাযুক্ত অপরিচ্ছন্ন কাপড় 
পরতে দেখে বললেন, সে কি তার কাপড় পরিস্কার করার কিছু পায় না? 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাদা পোশাক পছন্দ করতেম। তিনি 
বলতেন, উত্তম পোশাক হলো সাদা কাপড় । তোমাদের মধ্যে যারা জীবিত 
আছে তারা যেন এই পোশাক পরিধান করে আর মৃতদেরও যেন সাদা 
কাপড়ের কাফন দেওয়া হয় ।২৭৭ 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কালো কম্বল ব্যবহার করতেন । হযরত 
আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, একদিন সকালবেলা রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইরে গেলেন। সেসময় তার গায়ে ছিলো কালো 
পশমি কাপড়ের চাদর ।২৮ 

মক্কাবিজয়ের দিন যখন তিনি নগরীতে প্রবেশ করেন, তখন তার মাথায় 
ছিলো কালো পাগড়ি। সেদিন তিনি পশমের তৈরী (সাধারণ) কাপড় পরে 
ছিলেন। অধিকাংশ সময় তিনি চাদর ব্যবহার করতেন ।২৭৯ 


২৭৬. মাদারিজুন-নুবুওয়াহ। 
২৭৭. মাদারিজুন-নুবুওয়াহ্‌, শামায়েলে তিরমিযী । 
২৭৮. শামায়েলে তিরমিযী । 
২৭৯. মাদারিজুন-নুবুওয়াহ। 


www.banglakitab.weebly.com 


সূচিপত্র 


১৬০ ৫ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্রতার অভিব্যক্তি তার দেহেও 
প্রকাশ পেতো। পবিত্র দেহের সঙ্গে লাগার কারণে তার পরনের কাপড় 
কখনো ময়লাযুক্ত হতো না। তার দেহে কখনো উকুন জন্মাতো না। তার 
দেহে মাছি বসতো না। তিনি চামড়ার মোজা ব্যবহার করেছেন এবং সেই 
মোজার উপর মাসাহ করেছেন। এই বিষয়টি সহীহ হাদিস দ্বারা 
প্রমাণিত 1২৮০ 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে পোশাক ব্যবহারের নির্দেশ 
দিয়েছেন কিংবা যে পোশাকের ব্যাপারে উৎসাহ দিয়েছিলেন, সেই পোশাক 
পরিধান করাই সুন্নাত। তিনি কার্পাস সুতা ও পশমের তৈরী কাপড় ব্যবহার 
করতেন। পোশাক হিসেবে ইয়ামানি চাদর, জোব্বা, কোর্তা, লম্বা জামা, 
পায়জামা, লুঙ্গি, (সাদা) চাদর, মোজা, জুতা ইত্যাদি ব্যবহার করতেন। 
তিনি কালো কাপড়, কালো ডোরাকাটা পোশাক এবং সবুজ রেশমের 
আস্তিনের জোব্বা ব্যবহার করেছেন ।২৮১ 


পায়জামা 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি পায়জামা ক্রয় করেছিলেন। 
সম্ভবত তা ব্যবহার করার জন্যই ক্রয় করেছিলেন। তার অনুমতি নিয়ে 
সাহাবীগণ পায়জামা পরিধান করেছেন 1২৮২ 

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে একটি সহীহ বর্ণনায় জানা যায়, 
একবার তিনি একটি পুরান কম্বল এবং একটি সুতি চাদর নিয়ে বললেন, এ 
দুটো কাপড়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অফাত হয়েছে ২ 


জামা 

ওয়াসাল্লামের জামা ছিলো সুতি কাপড়ের । তার জামা ও জামার আস্তিন 
অতিরিক্ত লম্বা ছিলো না। বিজুরী রহ. লেখেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের কাছে একটিই জামা ছিলো । 

২৮০. মাদারিজুন-নুবুওয়াহ্‌। 

২৮১. যাদুল মাআদ । 


২৮২. যাদুল মাআদ। 
২৮৩. যাদুল মাআদ। 
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সূচিপত্র 
উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. & ১৬১ 


হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন, তার অভ্যাস এমন ছিলো 
। না যে, তিনি সকালের খাবার সন্ধ্যার জন্য এবং সন্ধ্যার খাবার সকালের জন্য 
বাঁচিয়ে রাখতেন। অধিকাংশ সময়ই তার জুতা থাকতো এক জোড়া আর 
_ জামা, চাদর, লুঙ্গি বা কোনো কাপড়ই দুটি করে ছিলো না। হযরত মুমাবী 
রহ. হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু 
' আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামা ও জামার আস্তিন খুব লম্বা ছিলো না। অন্য 
| হাদিসে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে.আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত 
| আছে, তার জামা পায়ের টাখনুর উপর থাকতো 1৯? 
] হযরত আসমা রা. বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামার 
| আস্তিন ছিলো হাতের কবজি পর্যন্ত ল্বা।২৮৫ 
| রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামার আস্তিন খুব আঁটসাট কিংবা 
খুব ঢিলেঢালা থাকতো মা। বরং মধ্যম ধরনের থাকতো । আত্তিনের দৈর্ঘ্য 
ছিলো হাতের কবজি পর্যন্ত । আবা ইত্যাদির আস্তিন কিছুটা লম্বা হতো । তবে 
হাতের আঙুল ছাড়িয়ে যেতো না। তার সফরে ব্যবহারের জামার প্রান্ত ও 
আস্তিন বাড়িতে ব্যবহারের জামার চেয়ে কিছুটা খাটো ছিলো ।২৮৬ 

তার জামার সামনের ফাড়া অংশ বুক বরাবর থাকতো । কখনো কখনো তিনি 
সেই ফাড়া অংশ উন্মুক্ত রাখতেন। ফলে তার বুক স্পষ্ট দেখা যেতো এবং 
সেই অবস্থাতেই তিনি নামায আদায় করতেন 1২৮৭ 

জামা পরার সময় তিনি প্রথমে ডান হাত আস্তিনে প্রবেশ করাতেন। তারপর 
বাম হাত 1২৮৮ 


হযরত ইয়াস ইবনে জাফর নাখয়ী রহ. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট একটিমাত্র রুমাল ছিলো। অযুর পর তা দিয়ে 
তিনি মুছতেন।২৮* 


২৮৪. শামায়েলে তিরমিযী । 

২৮৫. শামায়েলে তিরমিযী, খাসায়েলে নববী । 
২৮৬. যাদুল মাআদ। 

২৮৭, শামায়েলে তিরমিযী । 

২৮৮. যাদুল যাআদ। 

২৮৯, তাবাকাতে ইবনে সাদ । 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা.-১১ 
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সূচিপত্র 


১৬২ ৩ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


পাগড়ি 

পাগড়ি বাধা মুসতাহাব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাগড়ি 
পাগড়ি বাধো, এতে সহনশীলতা বৃদ্ধি পাবে ।২৯ 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা 
করলো, পাগড়ি বাধা কি সুন্নাত? তিনি জবাব দিলেম, হ্যা, সুন্নাত ।২৯ 
সহীহ মুসলিম ও সুনানে নাসায়ীতে বর্ণিত আছে, হযরত আমর ইবনে 
হারেস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি যেন সে দৃশ্য এখনো দেখছি, রাসুল 
- সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বরে খুতবা দিচ্ছিলেন । তার মাথায় একটি 
কালো পাগড়ি বাধা ছিলো। সেই পাগড়ির প্রান্ত ছিলো দুই কাধের 
মাঝখানে ।২৯২ 

দুই কাধের মাঝখানে ঝুলিয়ে দিতেন। আবার কখনো শামলা না-ঝুলিয়েই 
পাগড়ি বাধতেন ২৯৩ 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাগড়ির শামলা আধাহাত 
ঝুলাতেন। তবে তার দৈর্ঘ্য এক হাতের বেশি থাকার বিষয়টিও প্রমাণিত 
আছে। পূর্ণ পাগড়ির দৈর্ঘ্য হতো সাত হাত। পাগড়ির নিচে টুপি ব্যবহার 
করা সুন্নাত 1২৯৪ 


নবীজির টুপি 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাদা টুপি ব্যবহার করতেন। বাড়িতে 
থাকাকালে তিনি সাদা কাপড়ের টুপি পরিধান করতেন, যা মাথার সাথে 
মিশে থাকতো । তিনি বিছানার চাদরের মতো মোটা কাপড়ে সেলাই করা 
টুপিও ব্যবহার করেছেন 1৯৫ 


২৯০. ফাতহুল বারী । 

২৯১. আইনী। 

২৯২. খাসায়েলে নববী । 

২৯৩. নাশরুত-তীব, শামায়েলে তিরমিযী । 
২৯৪. খাসায়েলে নববী । 

২৯৫. আসসিরাজুম-মুনির । 
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সূচিপত্র 
উসওয়ায়ে রাসূলে আকরাম সা. & ১৬৩ 


লুঙ্গি ও পায়জামা 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লুঙ্গি পরিধান করতেন। পায়জামা 
পরিধান করেছেন কি না, এ-নিয়ে মতভেদ আছে। কোনো কোনো হাদিস 
দ্বারা জানা যায়, তিনি পায়জামা পরিধান করেছেন এবং সাহাবীদেরও 
পরিধান করতে দেখেছেন। এক হাদিসে আছে, তাকে জিজ্ঞাসা করা 
হয়েছিলো, আপনি কি পায়জামা পরিধান করেন? তিনি বললেন, হ্যা, করি। 
আমাকে দেহ ঢেকে রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর পায়জামা ছাড়া 
অন্যকিছু দিয়ে এতো পর্দা হয় না।২৯ 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লুঙ্গি ছিলো সাড়ে চার হাত লম্বা ও 
সাড়ে তিন হাত প্রশস্ত 1২৭ 

কোনো কোনো হাদিসে এসেছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
চাদর চার হাত লম্বা ও আড়াই হাত চওড়া ছিলো । আর লুঙ্গি ছিলো সাড়ে 
চার হাত লম্বা ও দুই হাত চওড়া । লুঙ্গি সব সময় হাটু ও পায়ের গোড়ালির 
মাঝামাঝি রাখতেন এবং সামনের অংশ পিছনের অংশের চেয়ে কিছুটা নিচু 
থাকতো 1২৯ 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুসলিমদের হাটুর নিশ্লাংশের 
মাঝামাঝি পর্যন্ত লুঙ্গি ঝুলিয়ে পরা উচিত। তবে তার নিচে পায়ের গিঁট 
পর্যন্তও ঝুলানো যেতে পারে। কিন্তু গিটের নিচের যে অংশে লুঙ্গি ঝুলে 
থাকবে, সে অংশ দোষখে জ্বলবে ৷ যে-ব্যক্তি অহংকার করে কাপড় ঝুলিয়ে 
পরবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা তার দিকে তাকাবেন না ।২৯৮ 
ওয়াসাল্লামের নিকট ইয়ামানের কারুকাজ করা চাদর খুব প্রিয় ছিলো 1০০ 





২৯৬, খাসায়েলে নববী, যাদুল মাআদ। 

২৯৭. শামায়েলে তিরমিযী । 

২৯৮. খাসায়েলে নববী । 

২৯৯. সুনানে আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, যাদুল মাআদ। 
৩০০. শামায়েলে তিরমিযী | 
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সূচিপত্র 


১৬৪ ও উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমার দিন নতুন কাপড় 
পরিধান করতেন । সাধারণত তিনি সাদা পোশাক পছন্দ করতেন। তবে 
রঙিন পোশাকের মধ্যে তিনি সবুজ রঙ বেশি পছন্দ করতেন। রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নতুন পোশাক পরিধান করতেন তখন 
নিচের দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করতেন, 
60৬ ৩ 255 05 9464 55৮৫ CF এ এ hh 
45 5585 58 be 9855 
হে আল্লাহ, আপনার জন্যই সকল প্রশংসা । আপনি যেমন আমাকে 
এই কাপড় পরিধান করিয়েছেন, তেমনি আমি এর কল্যাণ এবং 
সেই বিষয়ের কল্যাণ কামনা করছি, যার জন্য একে বানানো 
হয়েছে। আমি আপনার নিকট এর অকল্যাণ এবং সেই বিষয়ের 
অকল্যাণ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যার জন্য একে তৈরি করা 
হয়েছে। 
তিনি এ দোয়াও পড়তেন, 
৬৯৬৪0058৬09 53-5 ৬3 dh LH 
সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য, যিনি আমাকে কাপড় পরিধান 
করিয়েছেন, যা দিয়ে আমি আমার গোপন অঙ্গ আবৃত করি এবং 
জীবিত অবস্থায় তার সাহায্যে সৌন্দর্য লাভ করি ।৩০১ 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরান কাপড় দান করে দিতেন। তিনি 
অধিকাংশ সময় সুতি কাপড় ব্যবহার করতেন। মাঝেমধ্যে পশমি ও কাতান 
কাপড়ের পোশাকও ব্যবহার করতেন ।০২ 
ছিলেন, যেন দেহের কোনো অংশ খোলা না-থাকে। আর ঘুমানোর সময় 
চাদর ব্যবহার করা সম্ভবত তার অভ্যাস ছিলো । 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দুটি সবুজ চাদর পরে থাকতে দেখেছি ।** 


৩০১. যাদুল মাআদ | 
৩০২. যাদুল মাআদ। 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ও ১৬৫ 


জুতা জোড়া 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জুতা খরম বা চটি জুতার মতো 
ছিলো। তিনি কালো চামড়ার মোজাও ব্যবহার করেছেন এবং অযুর সময় 
তার উপর মাসাহ করেছেন। তার জুতায় দুটি.করে ফিতা ছিলো । তর্জনী ও 
বৃদ্ধাঙুলির মাঝখানে একটি এবং মধ্যমা ও তার পাশের আঙুলের মধ্যে 
একটি । পিছনের দিকেও একটি ফিতা ছিলো । 


রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জুতা আধা হাতের চেয়ে দুই আঙুল 
লম্বা ছিলো। চওড়া ছিলো সাত আঙুল ৷ দুই ফিতার মাঝখানে নিচের দিকে 
দুই আঙুল ব্যবধান ছিলো । তিনি চামড়ার তৈরী জুতা পরিধান করতেন এবং 
অযু করার পর সেই জুতায় পা রাখতেন। 

হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বর্ণনা করেন, রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুতা পায়ে দিয়ে নামাযও আদায় করতেন। 
(কেননা তার জুতা পাক-সাফ থাকতো এবং তা এমনভাবে তৈরি করা হতো, 
যাতে পায়ের আঙুল মাটি স্পর্শ করতো)। তিনি পশমবিহীন চামড়ার জুতাও 
ব্যবহার করেছেন 1০৪ 

ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ বখন জুতা পরিধান করে, তখন 
সে যেন ডান দিক থেকে শুরু করে এবং জুতা খোলার সময় যেন বাম পা 
আগে বের করে। অর্থাৎ জুতা পরিধানের সময় ডান পা আগে এবং খোলার 
সময় ডান পা পরে বের করবে 1০৫ 

তিনি কখনো দীড়িয়ে আবার কখনো বসে জুতা পরিধান করতেন। জুতা 
ওঠানোর সময় বাম হাতের তর্জনী আঙুল ব্যবহার করতেন 1০০৬ 





৩০৩, শামায়েলে তিরমিযী । 
৩০৪. মিশকাত । 

৩০৫. শামায়েলে তিরমিযী । 
৩০৬, শামায়েলে তিরমিযী । 
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সূচিপত্র 
১৬৬ ও উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


সুগন্ধি ব্যবহার 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খোশবু ও খোশবুদার বস্তু অত্যন্ত 
পছন্দ করতেন । তিনি প্রায় সময় সুগন্ধি ব্যবহার করতেন । অন্যদেরও সুগন্ধি 
ব্যবহারের প্রতি উৎসাহিত করতেন ।০? 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের শেষ ভাগেও সুগন্ধি ব্যবহার 
করতেন। রাতে ঘুম ভেঙে যাওয়ার পর ইসতিনজা থেকে ফারেগ হয়ে অযু 
করার পর সুগন্ধি ব্যবহার করতেন। কেউ তাকে সুগন্ধি হাদিয়া দিলে তিনি 
অবশ্যই তা গ্রহণ করতেন। সুগন্ধি ফিরিয়ে দেওয়া তিনি পছন্দ করতেন 
না।২০৮ 

তিনি রায়হান নামক সুগন্ধি অত্যধিক পছন্দ করতেন। এই সুগন্ধি কেউ 
হাদিয়া দিলে তিনি তা ফিরিয়ে দিতে নিষেধ করতেন ।০৯ 

মেহেদির ফুল তার অনেক প্রিয় ছিলো। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের নিকট মেশক ও আগরের সুগন্ধি সবচেয়ে বেশি প্রিয় ও 
পছন্দনীয় ছিলো । তিনি মাথায়ও সুগন্ধি ব্যবহার করতেন । 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তিনটি বস্ত্র ফিরিয়ে দেওয়া উচিত না; 
বালিশ, (সুগন্ধি) তেল ও দুধ । 

তার রঙ দেখা যায় না, যেমন গোলাপ ও কেওড়া । আর মেয়েলী সুগন্ধির রঙ 
গাঢ় কিন্তু গন্ধ হালকা, যেমন, মেহেদি ও জাফরান 1৩১০ 
ওয়াসাল্লামের নিকট একটি আতরদানি ছিলো । সেখান থেকে তিনি আতর 
ব্যবহার করতেন ।১১১ 


৩০৭. নাশরুত-তীব। 

৩০৮. শামায়েলে তিরমিযী । 
৩০৯. শামায়েলে তিরমিযী । 
৩১০. শামায়েলে তিরমিযী । 
৩১১. শামায়েলে তিরমিযী । 
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সূচিপত্র 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট একটি সুরমাদানি ছিলো । ঘুমানোর 
পূর্বে তিনি সেখান থেকে তিনবার করে উভয় চোখে সুরমা লাগাতেন।*২ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডান চোখে তিনবার এবং বাম চোখে দুইবার 
সুরমা লাগাতেন।১১০ 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের ইসমিদ (একজাতীয় 
সুরমা-পাথর) ব্যবহার করা উচিত। এই পাথর দৃষ্টিশক্তি প্রথর ও সতেজ 
করে এবং চুল ঘন করে ।১৪ 

মাথার চুল 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথার চুলের দৈর্ঘ্য- এক বর্ণনা 
অনুযায়ী কানের মাঝামাঝি পর্যন্ত; অন্য বর্ণনা অনুযায়ী কান পর্যন্ত এবং 
তৃতীয় বর্ণনা অনুযায়ী কানের লতি পর্যন্ত লম্মা ছিলো। তা ছাড়া কাধ পর্যন্ত 
কিংবা কাধের কাছাকাছি পর্যন্ত লম্বা ছিলো বলেও বর্ণিত আছে।০১৫ 

চুলের দৈর্ঘ্য সম্পর্কে উপর্যুক্ত বর্ণনাগুলোর মধ্যে এভাবে সমন্বয় করা হয় যে, 
তিনি যখন চুলে তেল লাগাতেন অথবা চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়াতেন, তখন 
চুল লম্বা দেখা যেতো । অন্যান্য সময় চুল খাটো দেখা যেতো । তা ছাড়া চুল 
কাটাবার আগে ও পরে চুলের দৈর্ঘ্যে তারতম্য হতো। মাওয়াহিবে 
লাদুন্লিয়্যাহ ও মাজমাউল বিহার কিতাবে বর্ণিত আছে, যখন চুল কাটাতে 
বিলম্ব হতো, তখন চুল লম্বা হয়ে যেতো । এই বর্ণনা দ্বারা আরো জানা 
গেলো, তিনি চুল কাটাতেন, কামিয়ে ফেলতেন না। চুল কামানোর ব্যাপারে. 
তার উক্তির মাধ্যমেই জানা যায়, তিনি হজ ও উমরা- এই দুই উপলক্ষ ছাড়া 
মাথার চুল মুগ্ডাননি ।০৯৬ 





৩১২. তাবাকাতে ইবনে সাদ, শামায়েলে তিরমিযী ! 
৩১৩. তাবাকাতে ইবনে সাদ। 

৩১৪, শামায়েলে তিরমিযী । 

৩১৫. শামায়েলে তিরমিযী । 

৩১৬. 'মাদারিজুন-নুবুওয়াহ। 
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সূচিপত্র 


১৬৮ < উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


তিনি মাথায় ভালোভাবে চিরুনি করতেন। কারো মাথায় এলোমেলো চুল 
দেখলে তিনি অপছন্দ করতেন। আর বলতেন, তোমরা কি কেউ তাকে 
দেখতে পেলে? এর মাধ্যমে তিনি শয়তানের দিকে ইশারা করতেন। 
এমনিভাবে তিনি অতিমাত্রায় কেশ-বিন্যাস করা কিংবা অধিক লম্বা চুল 
রাখাও পছন্দ করতেন না। মধ্যপন্থা অবলম্বনই তিনি পছন্দ করতেন ।১৭ 


মাথায় তেল ও চিরুনি ব্যবহারের অভ্যাস 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শয়নকালে মিসওয়াক করে অযু 
করতেন । মাথার চুল ও দাড়িতে চিরুনি করতেন । সফরের সময় কিংবা ঘরে 
অবস্থানকালে তার শিয়রে সব সময় সাতটি জিনিস রাখা থাকতো । তেলের 
শিশি, চিরুনি, সুরমাদানি, কীচি, মিসওয়াক, আয়না ও কাঠের একটি ছোটো 
কাঠি; এ কাঠি দিয়ে মাথা চুলকাতেন।৩১৮ 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাড়ি ও মাথায় প্রথমে তেল 
লাগাতেন। তারপর চিরুনি ব্যবহার করতেন 1৩১৯ 

ওয়াসাল্লামের নিকট একটি হাতির দাতের চিরুনি ছিলো। তা দিয়েই তিনি 
মাথা আচড়াতেন ।১২০ 

খালেদ ইবনে মিদান রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু 
সঙ্গে রাখতেন 1৩২১ 

এবং পানি দিয়ে দাড়ি পরিষ্কার করতেন 1৩২২ 





৩১৭. মাদারিজুন-নুবুওয়াহ। 
৩১৮, যাদুল মাআদ। 

৩১৯. যাদুল মাআদ। 

৩২০. তাবাকাতে ইবনে সাদ। 
৩২১. তাবাকাতে ইবনে সাদ । 
৩২২. তাবাকাতে ইবনে সাদ। 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৬ ১৬৯ 


সাজসজ্জায় মধ্যপস্থা অবলম্বন 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম দিকে সিঁথি ছাড়াই চুল বিন্যাস 
করতেন । পরে তিনি সিঁথি করতে শুরু করেন ।৩২০ 

আরেক বর্ণনায় আছে, একদিন পরপর তিনি চিরুনি করতেন ।১২৪ 

এক বর্ণনায় হুমায়েদ ইবনে আবদুর রহমান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাঝেমধ্যে চিরুনি করতেন ।১২ 
ওয়াসাল্লামের চুল না পুরো কৌকড়ানো ছিলো, না একেবারে সোজা ছিলো । 
বরং সামান্য কৌকড়ানো ছিলো- যা কানের লতি পর্যন্ত এসে পৌছতো ।০২৬ 
ওয়াসাল্লাম অযু করা, চিরুনি করা ও কাপড় পরিধান করার ক্ষেত্রে ডান দিক 
থেকে শুরু করতেন ।৩২৭ 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাড়িতে পানি দিয়েও চিরুনি করতেন। 
তিনি এ দোয়া পড়তেন, 


SIF ৬5৩৩ ১ ও ৩০ Fh 
হে আল্লাহ, আপনি আমাকে যেমন সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন, 
অনুরূপ আমার আখলাক-চরিত্রও সুন্দর করুন এবং আমার রিযিক 
বৃদ্ধি করুন।১২৮ 


মাথায় তেল ব্যবহার 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মাথায় তেল লাগাতে চাইতেন, 





৩২৩. শামায়েলে তিরমিযী, নাশরুত-তীব ৷ 
৩২৪. নাশরত-তীব। 

৩২৫. শামায়েলে তিরমিযী । 

৩২৬. শামায়েলে তিরমিযী । 

৩২৭. শামায়েলে তিরমিযী । 

৩২৮. নাশরুত-তীব, শামায়েলে তিরমিযী । 
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সূচিপত্র 


১৭০ ৬ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


এবং সবশেষে মাথায় লাগাতেন। এমনিভাবে দাড়িতে তেল লাগাতে 
চাইলেও প্রথমে চোখে লাগিয়ে পরে দাড়িতে লাগাতেন।৩২ 

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম অধিকাংশ সময় মাথায় তেল ব্যবহার করতেন এবং চিরুনি দিয়ে 
দাড়ি আচড়াতেন। তিনি একখণ্ড কাপড় মাথায় রেখে দিতেন, যা তেলের 
কারণে তৈলাক্ত হয়ে যেতো 1৩০ 

দাড়িতে তেল ব্যবহার সেখান থেকে শুরু করতেন, যা ঘাড়ের সঙ্গে যুক্ত 
রয়েছে। মাথায় তেল লাগানোর সময় কপালের দিক থেকে শুরু 
করতেন 1৩১১ 


দাড়ি 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাড়ি অত্যন্ত ঘন কালো ছিলো । যার 
ফলে তার বুক ঢেকে থাকতো ।**২ 

কারণে তার সিনা ভরে গিয়েছিলো । একারণেই হানাফী মাযহাবে বলা 
হয়েছে, দাড়ি যেন এক মুষ্টির কম না-হয় ০০ 


বগলের লোম 
কোনো কোনো হাদিসে আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বগলের 
চুল উপড়ে ফেলতেন 1১১৪ 


নাভির নিচের লোম 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই চুল মুড়িয়ে ফেলতেন। আবার কোনো 
কোনো হাদিসে লোমনাশক ওষুধ ব্যবহারের কথাও উল্লেখ আছে ।০ 


৩২৯. যাদুল মাআদ। 
৩৩০. যাদুল মাআদ, শামায়েলে তিরমিযী । 
৩৩১. যাদুল মাআদ। 

৩৩২, শামায়েলে তিরমিযী । 

৩৩৩. কিতাবুশ শিফা, মাদারিজুন-নূবৃওয়াহ। 
৩৩৪. মাদারিজুন-নুবুওয়াহ। 
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উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৪ ১৭১ 


নখ কাটা 

কোনো কোনো বর্ণনামতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুক্রবার নখ 
কাটাতেন। আবার কোনো কোনো বর্ণনায় বৃহস্পতিবারের কথাও বলা 
হয়েছে। নিশ্লুযুক্ত পদ্ধতিতে তিনি হাত-পায়ের নখ কাটতেন। 

ডান হাত : প্রথমে ডান হাতের তর্জনী আঙুল, মধ্যমা আঙুল, অনামিকা 
তারপর কনিষ্ঠা। 

বাম হাত : তারপর বাম হাতের কনিষ্ঠা আঙুল, অনামিকা, মধ্যমা, তর্জনী, 
বৃদ্ধানুল এবং সবশেষে ডান হাতের বৃদ্ধাঙুলের নখ কাটতেন। 

ডান পা : আর পায়ের নখ কাটার পদ্ধতি হলো, প্রথমে ডান পায়ের কনিষ্ঠা 
থেকে শুরু করে বৃদ্ধাডুলে এসে শেষ করতেন। 

বাম পা : বাম পারের বৃদ্ধাঙুল থেকে শুরু করে কনিষ্ঠায় এসে শেষ 
করতেন । রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ১৫ দিন পরপর নখ 
কাটতেন।০১ 


মাথার চুল সম্পর্কিত সুন্নাত 

সুন্নাত হলো, হরতো তিনি মাথার সমস্ত চুল কামিয়ে ফেলতেন অথবা সমস্ত 

চুল রেখে দিতেন । মাথার কিছু অংশ কামাতেন আর কিছু অংশের চুল রেখে 
তন- তিনি এমন করতেন না। 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গৌফ কাটতেন।০৭ 

বর্ণিত হয়েছে। তাতে দাড়ি লম্বা করার আর গৌফ ছোটো করার ব্যাপারে 

তাগিদ রয়েছে । অধিকাংশ আলেমের মত হলো, গৌফ কাটা সুন্নাত। গৌফ 

এতো ছোটো করে কাটতে হবে, যেন চেছে ফেলার মতো হয় ।১৩৮ 


৩৩৫, মাদারিভ্ুন-নুবুওয়াহ । 
৩৩১, শামায়েলে তিরমিযী | 
৩৩৭. যাদুল মাআদ। 

৩৩৮, খাসায়েদে নববী । 


www.banglakitab.weebly.com 


সূচিপত্র 


১৭২ ৬ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


সহীহ মুসলিমে আছে, হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা চল্লিশ কর্মদিবস 
অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই গোঁফ ও নখ কাটাও। 

সহীহ মুসলিম ও সহীহ বুখারীতে আছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর 
রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, তোমরা মুশরিকদের বিরোধিতা করো। অর্থাৎ দাড়ি লম্বা রাখো 
আর গৌফ কেটে ফেলো ।৩০৯ 

যারা মাথায় চুল রাখে, তারা যেন তা ধুয়ে পরিষ্কার করে রাখে । চুল-দাড়িতে 
নিয়মিত এক-আধ দিন পরপর চিরুনি দিয়ে আচড়ানো উত্তম ।১% 

সাদা দাড়িতে মেহেদি লাগানোর অনুমতি আছে। তবে কালো খেজাব 
লাগাতে নিষেধ করে বলা হয়েছে, তা মাকরুহ 1৪১ 


দাড়ি-গৌফ সম্পর্কিত সুন্নাত 

দাড়ি এক মুষ্টি হয়ে যাওয়ার পর সৌন্দর্য-বর্ঘনের জন্য দুই পাশ থেকে বর্ধিত 
ংশ কেটে ফেলা সুন্নাত। তবে চিবুকের নিচের দাড়ি কোনো অবস্থাতেই 

এক মুষ্টির কম হওয়া উচিত না। দাড়ি কামানো অথবা খাটো করা 

নাজায়েয ।৩৪২ 

গৌফ একেবারে ছোটো করে কাটা উচিত 1১৪৩ 

শরিয়তের হুকুমের ভিতরে থেকে সিঁথি করা এবং চুল-দাড়ি-গোফে তেল 

দিয়ে পরিপাটি করা উত্তম 1১৪৪ 

হয়তো সারা মাথায় চুল রেখে দেবে অন্যথায় সমস্ত চুল কামিয়ে ফেলবে। 

মাথার কিছু অংশের চুল কেটে কিছু অংশের চুল রেখে দেওয়া হারাম। তবে 

বাবরি রাখা সুন্নাত ।৫ 


৩৩৯. যাদুল মাআদ। 

৩৪০. সুনানে আবু দাউদ, যাদুল মাআদ, মিশকাত । 
৩৪১. খাসায়েলে নববী, বেহেশতী গাওহার। 
৩৪২. খাসায়েলে নববী । 

৩৪৩. জামে তিরমিযী ৷ 

৩৪৪. মুওয়ান্তা মালেক। 

৩৪৫. মেশকাত । 
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সূচিপত্র 
উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৫ ১৭৩ 


নাভির নিচের চুল, বগল ও নাকের লোম কেটে ফেলতে হবে ।*+ 
যে-ব্যক্তি এ-সব চুল পরিষ্কার না-করে চল্লিশদিন অতিবাহিত করবে সে 
গুনাহগার হবে। দাড়িতে মেহেদি লাগানো কিংবা সাদা রেখে দেওয়া” 
উভয়ই জায়েয । মহিলাদের নখে মেহেদি লাগানো উত্তম 1০৪7 
হাত-পায়ের নখে নেইলপলিশ থাকলে অযু বা গোসলের পূর্বে তা পরিষ্কার 
করে ফেলতে হবে। অন্যথায় অযু গোসল কোনোটিই শুদ্ধ হবে না।»৮ 


নবীজির কতিপয় অভ্যাস 
বসার ধরন 
করে বগলে হাত দিয়েও বসতেন। তিনি আরো বলেন, আমি তাকে বাম 
কাত হয়ে একটি বালিশে হেলান দিয়েও বসতে দেখেছি ।০৪৯ 
হযরত হানযালা ইবনে হুযাইম রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একবার আমি 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হলাম । তখন 
তাকে চারজানু হয়ে বসে থাকতে দেখেছি। এসময় তার এক পা অন্য পায়ের 
উপর রাখা ছিলো (ডান পা বাম পায়ের উপর)।০৫০ 


রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জোরেসোরে পা তুলে পথ চলতেন। 
এমনভাবে পা রাখতেন যে, তা সামনে ঝুঁকে পড়তো । চলার সময় মনে 
হতো তিনি উপর থেকে নিচ দিকে নামছেন। ডানে বায়ে কোনো বস্ত্র দেখতে 
চাইলে পুরাপুরি ঘুরে দেখতেন। (অর্থাৎ কোনো দিকে আড়চোখে তাকানো 
তার অভ্যাস ছিলো না)। চলার সময় তিনি নিচ দিকে তাকিয়ে চলতেন। 





৩৪৬. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম। 

৩৪৭. সুনানে আবু দাউদ । 

৩৪৮. বেহেশতী যেওর। 

৩৪৯. শামায়েলে তিরমিযী । 

৩৫০. হযরত হাসান ইবনে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত । আলআদাবুল মুফরাদ । 
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সূচিপত্র 
১৭৪ ৬ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


তিনি আকাশের দিকে তাকানোর চেয়ে মাটির দিকেই বেশি নজর রাখতেন। 
তার অভ্যাস ছিলো বিনয়ের সাথে দেখা । (অত্যধিক লজ্জার কারণে তিনি 
মাথা তুলে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাতেন না)। চলার সময় সাহাবীদের সামনে 
রাখতেন । কারো সঙ্গে দেখা হলে তিনি আগে সালাম দিতেন ।*১ 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো উঁচু ভূমিতে উঠতেন 
তখন তাকবির বলতেন আর যখন কোনো নিচু ভূমিতে লাতেন তখন 
তাসবিহ পাঠ করতেন ।**২ 


মুচকি হাসি | 
ওয়াসাল্লাম কেবল মুচকি হাসতেন 1৫5 

তিনি সব সময় মুচকি হাসতেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
কোনো হাসির কথা শুনলে নিঃশব্দে মুচকি হাসতেন ।৩৫৪ 

আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে বেশি মুচকি হাসতে অন্য-কাউকে দেখিনি ।**৫ 


ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখলেই মুচকি হাসতেন। (হাসিমুখে সাক্ষাত 
করতেন)।১৬ 


কান্না 

হাসির মতোই তার কান্নায় কোনো শব্দ হতো না। নিঃশব্দে কেবল অশ্রু 
ঝরাতেন। তবে তার বুক থেকে কান্নার মৃদু আওয়াজ শোনা যেতো । কখনো 
তিনি মৃতব্যক্তির প্রতি শোকপ্রকাশের লক্ষ্যে কাদতেন। কখনো উম্মাহর প্রতি 
দয়া ও তাদের কোনো বিপদের আশঙ্কায় এবং কখনো আল্লাহর ভয়ে, 


৩৫১, নাশরত-তীব। 
৩৫২, যাদুল মাআদ। 
৩৫৩. শামায়েলে তিরমিযী । 
৩৫৪. যাদুল মাআদ। 
৩৫৫. শামায়েলে তিরমিযী । 
৩৫৬, শামায়েলে তিরমিযী । 
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সূচিপত্র 
উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৬ ১৭৫ 


কখনো আল্লাহর কালাম শুনতে শুনতেও কেঁদে ফেলতেন। এই শেষোক্ত 
কান্না ছিলো আল্লাহর মহব্বত, তার সঙ্গে সাক্ষাতের বাসনা এবং আল্লাহর 
প্রতাপ ও জালালের কারণে 1৬৫৭ 


রাসূলুল্লাহর হাস্য-রসিকতা 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসে সব সময় ভাবগন্ভীর 
পরিবেশ বজায় থাকতো । এ-বিষয়ের উল্লেখ করে সাহাবীগণ বলেন, রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংসুবে আমরা এমনভাবে বসতাম, যেন 
আমাদের মাথায় কোনো পাখি বসে আছে । সামান্য নড়চড় হলেই তা উড়ে 
যাবে। এরপরেও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাস্ম-রসিকতা 
তার মজলিসকে প্রাণবন্ত করে রাখতো । একদিকে তিনি নবুওয়াতের মর্যাদা 
ও রিসালাতের শান অনুযায়ী তালিম ও নসিহতে নিমগ্ন থাকতেন, অন্যদিকে 
সাহাবীদের সঙ্গে অকপটে বন্ধুর মতো প্রাণ খুলে মিশতেন। তার মজলিস 
অধিকাংশ সময় একটি দীনী দরসগাহ ও পাঠশালা হয়ে থাকলেও মাঝেমধ্যে 
অল্প সময়ের জন্য তা বন্ধুদের হাসি-মজাকের বৈঠকেও পরিণত হতো । তখন 
তাদের আলোচনায় ঘর-সংসারের সাধারণ ঘটনা এবং নির্দোষ-নির্মল হাসি- 
কৌতুকও স্থান পেতো । মোটকথা, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও 
তার সাহাবীগণ পরস্পর অকপটে মন খুলে কথা বলতেন। এখন লক্ষণীয় 
কীরূপ ছিলো; এ-ব্যাপারে স্পষ্ট ধারণা থাকা জরুরি। কেননা সাধারণত 
এসব ক্ষেত্রে আমরা ভারসাম্য হারিয়ে ফেলছি এবং আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিও 
পরিবর্তিত হয়েচ্ছে। আমরা যখন ভাবগন্ভীর হই, তখন আমাদের মধ্য থেকে 
সাধারণ হাসি-খুশি ও আনন্দ-কৌতুক একদম দূর হয়ে যায়। আবার যখন 
এমনভাবে গা ভাসিয়ে দিই, সেই সময় ন্যুনতম ভদ্রতা ও সৌজন্যবোধও 
আমাদের ভেতর দেখা যায় না। এ-কারণেই আনন্দ-কৌতুক তথা নির্দোষ 
চিত্তবিনোদনের ক্ষেত্রে আমরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
অভ্যাস থেকেই তার একটি মাপকাঠি আমাদের সামনে রাখতে চাই। রাসুল 





৩৫৭, যাদুল মাআদ। 
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সূচিপত্র 
১৭৬ ও উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জবান থেকেই আনন্দ-কৌতুকের সঙ্জ্ঞা 
শুনুন। একবার সাহাবীগণ বিস্মিত হয়ে আরয করলেন, আল্লাহর রাসূল, 
আপনিও হাসি-মজাক করেন? তিনি জবাব দিলেন, কেন নয়, নিশ্চয় করি; 
কিন্তু আমার হাসি-ঠাট্টা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ।৭৮ | 
অন্যদিকে আজকাল আমাদের হাসি-ঠাট্টা ও আনন্দ-কৌতুকে মিথ্যা, গিবত, 
অপবাদ ও দোষারোপে পরিপূর্ণ থাকে। এখন আমরা রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাসি-কৌতুকের কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করবো। তা 
দিয়েই আমরা হাসি-কৌতুক সম্পর্কে শরিয়তের মাপকাঠি লাভ করতে 
পারবো। এমনিভাবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিশুদের কীরূপ 
প্লেহ ও মহব্বত করতেন এ-বিষয়েও আমরা কিছু ঘটনা বর্ণনা করবো। 
এসব ঘটনা দিয়ে জানা যাবে, শিশুদের সঙ্গে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের গ্লেহ-ভালোবাসার পদ্ধতি কীরূপ ছিলো । 

এক ব্যক্তি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হরে 
একটি বাহন চাইলো । রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 
তোমাকে একটি উটের বাচ্চা দেবো । লোকটি একটু চিন্তিত হয়ে ভাবলো, 
উটের বাচ্চা দিয়ে বাহনের কাজ কীভাবে চলবে! তাই সে বললো, আল্লাহর 
রাসুল, আমি উটের বাচ্চা দিয়ে কী করবো? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, এমন কোনো উট আছে, যা অন্য উটের বাচ্চা না?** 
একবার এক বৃদ্ধ মহিলা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে 
যেন আমাকে জান্নাত দান করেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
ইরশাদ করলেন, বৃদ্ধ মহিলা জান্নাতে যাবে না। এ-কথা বলেই তিনি 
নামাযের জন্য মসজিদে চলে গেলেন। এ-দিকে সেই বৃদ্ধা রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা শুনে ভীষণ কান্নাকাটি করতে লাগলো । নামায 
শেষ করে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে ফেরার পর হযরত 
আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা আরয করলেন, আল্লাহর রাসুল, আপনি নাকি 
বলেছেন বৃদ্ধ মহিলারা জান্নাতে যাবে না, এ-কথা শোনার পর থেকে ওই 


৩৫৮. শামায়েলে তিরমিযী ৷ 
৩৫৯. শামায়েলে তিরমিযী । 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৫ ১৭৭ 


বৃদ্ধা কেদেই যাচ্ছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, 
তাকে বলে দাও, বৃদ্ধ মহিলা জান্নাতে যাবে ঠিক; তবে যুবতী হয়ে যাবে ।০ 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন গ্রাম্য সাহাবীর নাম ছিলো 
জাহের। তিনি মাঝেমধ্যে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে 
হাদিয়া পাঠাতেন। একদিন তিনি বাজারে পণ্য বিক্রয় করছিলেন। 
ঘটনাক্রমে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে আগমন করলেন। 
গ্রাম্য সাহাবীকে দেখে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার এগিয়ে 
গিয়ে পিছন দিক থেকে হঠাৎ তাকে কোলে নিয়ে বললেন, এই গোলামটি কি 
কেউ কিনবে? হযরত জাহের রাদিয়াল্লাহু আনহু বলে উঠলেন, তুমি কে? 
আমাকে ছেড়ে দাও । কিন্তু পরক্ষণেই মাথা ঘুরিয়ে দেখলেন রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আল্লাহর রাসুল, আমার মতো গোলাম যে কিনে নেবে, সে নিশ্চয় ঠকবে ।৩৯১ 


শিশুদের সঙ্গে রসিকতা 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিশুদের অত্যন্ত আদর-স্নেহ করতেন! 
তাদের মাথায় স্নেহে হাত বুলিয়ে দিতেন । তাদের জন্য দোয়া করতেন । 
কাছে এলে তাদের আদর করে খাওয়াতেন। শিশুদের সামনে কখনো তিনি 
জিহ্বা বের করতেন না। শোয়া অবস্থায় শিশুদের তিনি পায়ের উপর 
বসাতেন। কখনোবা বুকের উপর বসাতেন। শিশুরা তার সঙ্গ পেয়ে উৎফুল্ল 
ও আনন্দিত হতো । কয়েকটি শিশু একসঙ্গে পেলে তিনি তাদের 
সারিবদ্ধভাবে দীড় করাতেন। তারপর নিজে একটু দূরে বসে দুই হাত 
প্রসারিত করে বলতেন, তোমরা সবাই দৌড়ে আমার কাছে এসো । সবার 
আগে যে আমাকে ছুতে পারবে, তাকে অমুক বস্তু দেওয়া হবে। তারপর 
শিশুরা ছুটে এসে তার বুকে ও পেটের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়তো । তিনি 
তাদের বুকে জড়িয়ে ধরে আদর করতেন ।০৮২ 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিশুদের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় 
তাদের আসসালামু আলাইকুম বলে সালাম দিতেন। তাদের আদর করে 





৩৬০. শামায়েলে তিরমিযী । 
৩৬১. শামায়েলে তিরমিযী । 
৩৬২. খাসায়েলে নববী । 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা.-১২ 
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সূচিপত্র 


১৭৮ ৬ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


মাথায় হাত বুলিয়ে কোলে তুলে নিতেন। কোনো সন্তানকে তার মায়ের 
আদর-সোহাগের দৃশ্য দেখলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দারুণ 
খুশি হতেন। তার সামনে কখনো মাতৃয্নেহ প্রসঙ্গ ওঠানো হলে তিনি 
বলতেন, আল্লাহ তায়ালা যাকে সম্তান দান করেছেন, সে যদি তার সন্তানকে 
ভালোবাসে এবং তার হক আদায় করে তা হলে আল্লাহ তায়ালা তাকে 
দোযখ থেকে রক্ষা করবেন। সফর থেকে ফেরার সময় রাস্তায় তিনি যেসকল 
বসিয়ে নিতেন । শিশু-কিশোরেরাও তাকে প্রাণ ভরে ভালোবাসতো । তাকে 
দেখামাত্র তারা তার কাছে ছুটে আসতো | তিনি একে একে তাদের সকলকে 
কোলে তুলে নিতেন। তাদের আদর করে খেজুর ও তাজা ফল খেতে 
দিতেন ।৩৩ 


কবিতার প্রতি অনুরাগ 

আলাইহি ওয়াসাল্লামের এমন শতাধিক মজলিসে বসেছি, যাতে সাহাবীগণ 
কবিতা আবৃত্তি করতেন। জাহেলিযুগের কাহিনি বলতেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের নিষেধ না-করে নীরবে শুনতেন। কখনো তিনি 
তাদের হাসি-গল্লে যোগ দিতেন ।** 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে বসে ছিলাম। সেসময় আমি তাকে 
উমাইয়ার একশটি পঙ্ক্তি আবৃত্তি করে শুনিয়েছি। একটি পঙ্ক্তি শেষ করলে 
তিনি বলতেন, আরও শোনাও। পঙ্ক্তি শোনা শেষ হলে তিনি বললেন, 
উমাইয়ার পক্ষে ইসলাম গ্রহণের খুবই সম্ভাবনা ছিলো।** 

মিম্বর প্রস্তুত করে রাখতেন, যেন তার উপর দাড়িয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভক্তিমূলক কবিতা আবৃত্তি করেন অথবা তার পক্ষে 
৩৬৩. খাসায়েলে নববী । 

৩৬৪. শামায়েলে তিরমিযী । 

৩৬৫. শামায়েলে তিরমিযী ৷ 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৬ ১৭৯ 


কবিতার প্রতিরক্ষাব্যহ রচনা করেন। অর্থাৎ কাফেরদের অপবাদের জবাব 
দেন। তিনি হযরত হাসসান রাদিয়াল্লাহু আনহুর জন্য এরূপ দোয়াও 
হাসসান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সাহায্য করেন, যতক্ষণ সে দীনের সাহায্য 
করে।২০ 


স্বপ্ন জিজ্ঞাসা করার নিয়ম 
বসে উপস্থিত সাহাবীদের তাদের স্বপ্ন জিজ্ঞাসা করতেন। সাহাবীরা তাদের 
স্বপ্নের কথা বলতেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বপ্ন শোনার 
পূর্বে এ দোয়া পড়তেন, 
মঙ্গলের স্পর্শে আসো। অমঙ্গল থেকে বেঁচে থাকো । এই স্বপ্ন 
হোক অনিষ্টকর। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জন্য । 
পরবর্তী সময়ে তিনি এই অভ্যাস ত্যাগ করেছিলেন ।১১৭ 


ডান হাত ও বাম হাতের ব্যবহার 

যেসব কাজে হাতে ময়লা ও নাপাকি লাগার আশঙ্কা থাকতো, যেমন, নাক 
পরিদ্ধার করা, ইসতিনজায় পানি ব্যবহার করা, জুতা ওঠানো ইত্যাদি, এসব 
ডান হাত ব্যবহার করতেন। কাউকে কিছু দেওয়ার সময় তিনি ডান হাতে 
দিতেন। কারো থেকে কিছু নেওয়ার সময়ও ডান হাত দিয়ে নিতেন ।৩৬৮ 


৩৬৬. শামায়েলে তিরমিযী ৷ 
৩৬৭. যাদুল মাআদ, শামায়েলে তিরমিযী । 
৩৬৮. যাদুল মাআদ, শামায়েলে তিরমিযী । 
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সূচিপত্র 
১৮০ ৬ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


প্রেরিত সালামের জবাব 

কেউ কারো মাধ্যমে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সালাম 
পাঠালে তিমি সেই সালামের জবাবে সালামদাতা ও বাহক উভয়কেই শরিক 
করতেন। এমন ক্ষেত্রে তিনি বলতেন, £১ ১৬ 9 5 তোমার 
এবং তার উপর শাস্তি বর্ষিত হোক ৯৯ 

চিঠি লেখাবার নিয়ম 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চিঠি লেখাবার সময় বিসমিল্লাহর পর 


পত্র-প্রেরকের নাম, তারপর প্রাপকের নাম লিখতেন । তারপর পত্রের বিষয় 
লিখতেন। | 


বিনোদন 


রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাগানে গিয়ে চিত্তবিনোদন করা পছন্দ 
করতেন । এই উদ্দেশ্যে তিনি মাঝেমধ্যে বাগানে ঘেতেন। 


সাতার কাটার শখ 


প্রকাশ করতেন ।০ 


রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে বের হলে কিংবা অন্য-কাউকে 
সফরে পাঠালে তার জন্য বৃহস্পতিবারকে উপযুক্ত মনে করতেন। সফরের 
সময় তিনি দ্রুত বাহন চালানো পছন্দ করতেন। সফরের পথ দীর্ঘ হলে 
বাহনের গতি আরও বাড়িয়ে দিতেন। সফরে কোথাও যাত্রাবিরতি করলে 
সেখান থেকে সকালবেলা রওনা হতেন। যত অল্প সময়ের জন্যই যাত্রাবিরতি 
করতেন, দুই রাকাত নামায আদায় না-করে পুনরায় যাত্রা শুরু করতেন না। 
কোনো মুসাফির সফর থেকে এসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 


৩৬৯. শামায়েলে তিরমিযী | 
৩৭০. খাসায়েলে নববী । 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৫ ১৮১ 


খেদমতে উপস্থিত হলে তিনি তার সঙ্গে মুআনাকা করতেন। তার কপালে 

চুমু খেতেন ।১৭১ 

সফরকালে যখন সবাই মিলে রান্নাবান্নার মতো কোনো কাজ করতো তখন 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবার সঙ্গে অবশ্যই কাজে শরিক 

হতেন। একবার এক সফরে সাহাবীগণ রান্নার আয়োজন করে প্রত্যেকে 

একেকটি কাজের দায়িত্ব নিলেন। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম লাকড়ি সংগ্রহ করার দায়িতৃ নিয়েছিলেন ।৭২ 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফর থেকে ফিরে সরাসরি ঘরে না- 

এসে মসজিদে গিয়ে দুই রাকাত নামায পড়তেন। এরপর ঘরে আসতেন। 

ফেরার পথে রাস্তায় কোনো শিশুর সাথে সাক্ষাত হলে তাকে বাহনে তুলে 

নিতেন। শিশুদের মধ্যে ছোটোদের সামনে আর বড়োদের পিছনে 

বসাতেন ।*** 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে কিংবা জিহাদের উদ্দেশে বের 

হলে সাহাবীদের মধ্য থেকে একজনকে বাহনে বসিয়ে নিতেন ।*% 

বাহনে আরোহণ করতেন, তখন তিনবার %৫1 4! বলতেন । তারপর নিচের 
59 এ! 755৮৮ এ ৩1৯ প্র 2 GH এ 
0:01 027 SE, lis 3753 9058 EN SA 
৩3221454165 5510৯ ৫5০ ele ৬05 20০৮৫ এ 

Jl; JN EERE 013 Lr 

পবিত্র সেই সত্তা, যিনি একে আমাদের অধীন করে দিয়েছেন। 
তার কুদরত ব্যতীত আমরা একে অধিকারে আনতে পারতাম না। 


৩৭১. যাদুল মাআদ। 
৩৭২, যাদুল মাআদ। 
৩৭৩. যাদুল মাআদ। 
৩৭৪. যাদুল মাআদ । 
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সূচিপত্র 


১৮২ $ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা, 


আর নিঃসন্দেহে আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন 
করবো। হে আল্লাহ, এ সফরে আমরা আপনার নিকট নেকি ও 
তাকওয়া প্রার্থনা করি এবং এমন আমল প্রার্থনা করি, যে আমলে 
আপনি সন্তুষ্ট থাকেন। হে আল্লাহ, এই সফরকে আমাদের জন্য 
সহজ করুন। পথের দূরত্ব কমিয়ে দিন। হে আল্লাহ, আপনিই 
আমাদের সফরসঙ্গী এবং আপনিই আমাদের বাড়ি-ঘর ও 
ধনসম্পদের রক্ষণাবেক্ষণকারী | 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফর থেকে ফেরার পর উপর্যুক্ত দোয়া 

করতেন। আবার এ দোয়ার সঙ্গে নিচের বাক্যগুলোও যোগ করতেন, 


Ter 


৩74৩৩ 359 9535 OSE ৩১1 
আমরা সফর থেকে প্রত্যাবর্তনকারী, তাওবাকারী, প্রতিপালকের 
ইবাদাতকারী এবং তার প্রশংসাকারী 1১৭৬ 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার ৮14) বলে এ দোয়া করতেন, 
JE FELL; BF ৮ 45149 
হে আল্লাহ, এই উঁচু ভূমিতে (ওঠার) গৌরব আপনারই এবং সকল 
অবস্থায় আপনার জন্যই প্রশংসা ।*** 
বাহন যখন কোনো নিহ্ুভৃমিতে অবতরণ করতো তখন তিনবার 4 ৪৬ 
বলতেন। জিনের পাদানিতে পা রাখার সময় 4 ৮- বলতেন । যখন দূর 
থেকে কোনো শহর বা গ্রাম দেখতেন এবং সেখানে অবস্থানের ইচ্ছা 
করতেন, তখন তিনবার পাঠ করতেন, 
৩549৩ 
হে আল্লাহ, আমাদের জন্য এই শহরে বরকত দান করুন। 


৩৭৫. যাদুল মাআদ | 
৩৭৬. যাদুল মাআদ। 
৩৭৭. যাদুল মাআদ। 
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সূচিপত্র 
উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৬ ১৮৩ 


তারপর যখন তাতে প্রবেশ করতেন, তখন পাঠ করতেন, 
৩1১3) ৩5 41825 VEE 310 
হে আল্লাহ, আমাদেরকে তার ফল দান করুন, তার অধিবাসীদের 
নিকট প্রিয় বানান এবং আমাদেরকে তার সতলোকদের ভালোবাসা 
দান করুন ।২৮ 

জানাতেন, তখন এ দোয়া করতেন, | 


ys ss dads Hp dts 

আমানত এবং তোমার আমলের পরিণাম 1০৯ 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সফর থেকে পরিবারের নিকট 
যেতেন, তখন এ দোয়া করতেন, 

GCs 0 NU G0 

যেন আমাদের কোনো গুনাহ অবশিষ্ট না-রাখেন।১৮০ 
করতেন এবং আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া করতেন, যেন তার উম্মত 
সকালবেলা যাত্রা করার বরকত লাভ করে। সফরকারী তিনজন হলে রাসুল 


সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজনকে সফরের আমির মনোনীত করার 
আদেশ করতেন ।৩৮১ 


সফরের ক্ষেত্রে সুন্নাত ও উত্তম পন্থা হলো, অন্তত দুইজনে মিলে সফর 
করা। একা সফর করা ঠিত _*। তবে বিশেষ প্রয়োজন অথবা নিরুপায় হয়ে 


৩৭৮, যাদুল মাআদ। 
৩৭৯. যাদুল মাআদ । 
৩৮০. যাদুল মাআদ। 
৩৮১, যাদুল মাআদ। 
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সূচিপত্র 


১৮৪ ৫ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


একা সফর করতেও কোনো ক্ষতি নেই। (মুহাদ্দিস ও ফকীহগণও এই মত 
পোষণ করেন)। বৃহস্পতিবার সফরে যাওয়া সুন্নাত এবং শনিবারে যাওয়া 
মুসতাহাব। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, প্রয়োজন 
শেষ হওয়ার পর সফর থেকে ঘরে ফিরে আসবে । অপ্রয়োজনে সফরে 
কাটানো উচিত না। দীর্ঘ সফর থেকে ফিরে আসার পর সঙ্গে সঙ্গে ঘরে 
প্রবেশ না-করা সুন্নাত। প্রথমে পরিবারের লোকজনকে নিজের আসার সংবাদ 
দেবে। তারপর কিছুক্ষণ বিলম্ম করে ঘরে প্রবেশ করবে। তবে ঘরের 
লোকজন যদি আগে থেকেই প্রত্যাবর্তনের সময় সম্পর্কে অবগত থাকে এবং 
সফর থেকে ফিরে আসার অপেক্ষায় থাকে, তবে সেক্ষেত্রে বিলম্ব না-করে 
সরাসরি গৃহে প্রবেশ করতে কোনো দোষ নেই। এ-সকল সুন্নাতের উপর 
আমল করলে দীন-দুনিয়ার অনেক উপকার হবে । সফর থেকে প্রত্যাবর্তনের 
পর ঘরে প্রবেশ করার পূর্বে মসজিদে গিয়ে দুই রাকাত নামায আদায় করা 
সুন্নাত ৮২ 


৩৮২. যাদুল মাআদ ৷ 
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চতুর্থ অধ্যায় 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
পূর্ণাঙ্গ দীনের তালিম ও শিক্ষা 
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রাজ্যাধিপতি, পবিত্র, পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময় আল্লাহর 
পবিত্রতা বর্ণনা করে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা-কিছু আছে। 
তিনিই উম্মিদের মধ্য থেকে একজন রাসুল প্রেরণ করেছেন, 
যিনি তাদের কাছে পাঠ করেন তার আয়াতসমূহ, তাদের 
পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমত। ইতিপূর্বে 
তারা ছিলো ঘোর পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত ।০৮5 


EE 2838 5401 রি GU BES 
EEC 





৩৮৩. সুরা জুমআ, আয়াত ১, ২। 
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সূচিপত্র 
ইসলাম, ঈমান ও ইহসান 
হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, একদিন আমি 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত ছিলাম । (তিনি 
সাহাবীদের একটি মজলিসে বয়ান করছিলেন)। এ-সময় সেখানে এক 
ব্যক্তিকে আসতে দেখা গেলো । তার পোশাক ছিলো ধবধবে সাদা এবং চুল 
ছিলো কুচকুচে কালো। তার মধ্যে সফরের কোনো চিহ্ন ছিলো না। (তাই 
তাকে বহিরাগত মনে হচ্ছিলো না)। অথচ আমাদের মধ্যে কেউই তাকে 
চিনতে পারলো না (একারণে তাকে বহিরাগতও মনে হচ্ছিলো)। লোকটি 
উপস্থিত সাহাবীদের অতিক্রম করে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
সামনে এমনভাবে হাটু গেড়ে বসলো যে, তার হাটু রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাঁটু স্পর্শ করলো। তারপর সে তার দুই উরুতে দুই 
হাত রেখে বললো, মুহাম্মদ, আমাকে বলুন ইসলাম কী? রাসুল সাল্লাল্লাহু 
ইবাদাতের উপযুক্ত একমাত্র আল্লাহ, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসুল একথা মুখে ও অন্তরে স্বীকার করা, নামায 
কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, রমযান মাসের রোযা রাখা এবং সামর্থ্য 
থাকলে বায়তুল্লাহর হজ করা। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
বক্তব্য শুনে লোকটি বললো, আপনি সত্য বলেছেন। 
সত্যায়নও করছে। 
তারপর লোকটি প্রশ্ন করলো, আমাকে বলুন, ঈমান কাকে বলে? রাসুল 
উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং তার ফেরেশতা, সকল নবী, কিয়ামত 
দিবসের পুনরুত্থান এবং ভালো-মন্দ তাকদিরের উপর নির্ভরশীল- এ- 
বিষয়ের উপরও বিশ্বাস স্থাপন করো। (একথা শুনে) লোকটি বললো, 
আপনি সত্য বলেছেন। 


wwuw.banglakitab.weebly.com 


সূচিপত্র 


১৯০ ৫ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


সে আবার জিজ্ঞেস করলো, এবার বলুন, ইহসান কাকে বলে? রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এমনভাবে আল্লাহর ইবাদাত 
করবে, যেন তুমি তাকে দেখছো । তুমি তাকে না-দেখলেও আল্লাহ তায়ালা 
তোমাকে ঠিকই দেখছেন। | 

তারপর লোকটি বললো, আমাকে বলুন, কিয়ামত কখন হবে? রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত 
ব্যক্তি জিজ্ঞাসাকারীর চেয়ে বেশি কিছু জানে না। (অর্থাৎ এ-বিষয়ে আমাদের 
উভয়ের ধারণা সমান)। 

লোকটি শেষবারের মতো নিবেদন করলো, তা হলে আমাকে কিয়ামতের 
কিছু আলামত বলুন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ 
করেন, দাস-দাসীরা তাদের মনিবকে জন্ম দিতে শুরু করবে। (কিয়ামতের 
অন্যান্য আলামত হলো) যাদের পায়ে জুতা নেই, পরনে কাপড় নেই এবং 
ছাগল চরিয়ে বেড়ায়, তারা বড়ো বড়ো প্রাসাদ নির্মাণ. করবে এবং একে 
অন্যকে পশ্চাতে ফেলার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে। 

হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এই আলোচনার পর লোকটি চলে 
গেলো । রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, উমর, তুমি 
কি জানো প্রশ্নকারী লোকটি কে ছিলো? আমি বললাম, আল্লাহ ও তার 
রাসুলই ভালো জানেন। তিনি বললেন, তিনি ছিলেন জিবরাইল আলাইহিস 
সালাম। তিনি তোমাদের মজলিসে এসেছিলেন তোমাদের দীন শিক্ষা 
দেওয়ার জন্য ।৩৮৪ 


দীনের সকল বিষয় সত্য জানার নাম ঈমান 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, দীন হলো পাচটি বিষয়ের 
সমষ্টি (যার সব কটিই জরুরি) তার একটি বাদ দিয়ে অন্যটি গ্রহণযোগ্য 
হতে পারে না। (কাউকে দোযখ থেকে মুক্তি দিতে পারবে না)। 

এক. এ-বিষয়ে সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত কোনো ইলাহ 
নেই। (হযরত) মুহাম্মদ (মুসতফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার 
বান্দা ও রাসুল। আল্লাহ, ফেরেশতা, কিতাব, রাসুল এবং বেহেশত ও 


৩৮৪. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মাআরিফুল হাদিস। 
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উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৫ ১৯১ 


দোযখের উপর বিশ্বাস রাখা । মৃত্যুর পর পুনরায় (হিসাবনিকাশের জন্য) 
জীবিত হওয়ার উপর বিশ্বাস রাখা । 

দুই. পাচ ওয়াক্ত নামায হলো ইসলামের স্তম্ভ । আল্লহ তায়ালা নামায ছাড়া 
ঈমানও কবুল করবেন না। 

তিন. যাকাত হলো গুনাহর কাফফারা । আল্লাহ তায়ালা যাকাত ছাড়া ঈমান 
ও নামায কবুল করবেন না। 

চার, এ-সব রোকন আদায়ের পর যখন রোঘার মাস আসবে তখন যদি কেউ 
অকারণে রোযা না-রাখে তবে আল্লাহ তায়ালা তার ঈমান, নামায ও যাকাত 
কবুল করবেন না। 

পাচ. এই চারটি রোকন আদায়ের পর যদি হজ করারও সামর্থ্য থাকে তা 
হলে সেক্ষেত্রে যদি কেউ নিজেও হজ আদায় না করে বা তার পরে তার পক্ষ 
থেকে অন্য-কেউ হজ আদায় না করে তবে তার ঈমান, নামায, যাকাত ও 
রোযা কোনোকিছুই কবুল হবে না। কবুল না হওয়ার অর্থ হলো, ইসলামের 
কোনো রোকনে কারো কোনো ক্রটি থাকলে তার অন্যান্য আমল তাকে 
দোযখ থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য যথেষ্ট হবে না ।৩৮৫ 


পূর্ণ ইসলাম 

ইবাদাত করবে । তার সঙ্গে কাউকে শরিক করবে না। রীতিমতো নামায আদায় 
করবে। যাকাত প্রদান করবে। রমযানের রোযা রাখবে এবং বায়তুল্লাহর হজ 
করবে। তোমরা সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজ হতে নিষেধ করবে। 
সকলকে সালাম করবে। যে-ব্যক্তি এসব আমলের কোনো একটি বাদ দিলো, 
সে অসম্পূর্ণ ইসলামের উপর আমল করলো। আর যে-ব্যক্তি ওই সমস্ত 
আহকাম বর্জন করলো, সে ইসলামকেই পৃষ্প্রদর্শন করলো ।৩৮৬ 

হযরত তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ বর্ণনা করেন, একবার নজদ অঞ্চলের এক 
ব্যক্তি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হলো। 





৩৮৫. আল-হিলয়া, তরজুমানুস-সুন্নাহ। 
৩৮৬. মুসতাদরাকে হাকিম, তরজুমানুস-সুন্নাহ । 
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১৯২  উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 

তার মাথার চুল ছিলো এলোমেলো । সে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের সঙ্গে এমনভাবে কথা বলছিলো, আমরা শুধু গুনগুন শব্দ 
শুনছিলাম ৷ কিন্তু (সম্ভবত অধিক দূরতৃ এর কারণ ছিলো) আমরা তার কথার 
মর্ম বোঝতে পারছিলাম না। পরে সে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের একেবারে কাছে এসে ইসলাম সম্পর্কে প্রশ্ন করলো। (অর্থাৎ 
সে বললো, আমাকে ইসলামের সেসকল বিধান সম্পর্কে অবহিত করুন, যা 
একজন মুসলমান হিসাবে আমার জন্য এবং সকল মুসলমানের জন্য 
আবশ্যক)। 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ইসলামী বিধানে দিন-রাতে 
পাচ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হয়েছে। (নামায হলো ইসলামের সর্বাধিক 
গুরুত্বপূর্ণ ও প্রথম ফরয কাজ)। 

লোকটি জানতে চাইলো, এই নামায ব্যতীত আমার উপর আর কোনো 
নামায আবশ্যক হবে কি? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 
না। (শুধু এই পাচ ওয়াক্ত নামাযই ফরয)। তবে তুমি ইচ্ছা করলে এই পাচ 
পারো। তারপর তিনি আরও ইরশাদ করলেন, বছরে এক মাস রোযা রাখা 
ফরয করা হয়েছে। (এটা ইসলামের ব্যাপকধর্মী দ্বিতীয় ফরয)। 

আমার জন্য জরুরি হবে? ইরশাদ হলো, না। (শুধু রমযান মাসের রোঘাই 
ফরয)। তবে তুমি ইচ্ছা করলে বাড়তি নফল রোযা রেখে আল্লাহ তায়ালার 
আরও নৈকট্য ও সওয়াব লাভ করতে পারবে । 

বর্ণনাকারী বলেন, এরপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকটিকে 
যাকাত সম্পর্কেও অবহিত করলেন। এবারও সে বললো, এই যাকাত 
ব্যতীত কি অন্য-কোনো দানও আমার জন্য জরুরি হবে? ইরশাদ হলো, না। 
(যাকাতই কেবল ফরয হবে)। তবে তুমি ইচ্ছা করলে মনের খুশিতে দান 
করে অতিরিক্ত সওয়াব অর্জন করতে পারবে । | 
বলেন, তারপর সেই প্রশ্নকারী এই বলতে বলতে প্রস্থান করলো যে, (আমাকে 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেছেন) আমি তাতে এতোটুকু 
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উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. $ ১৯৩ 


বেশকম করবো না। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কথা শুনে 
বললেন, তার কথা যদি সত্য হয়, তবে সে কামিয়াব হয়ে গেছে ।১৮৭ 


আল্লাহর প্রতি সুধারণা 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তায়ালার উপর সুধারণা পোষণ 
করাও উত্তম ইবাদাত। (অর্থাৎ এরূপ সুধারণা পোষণ করাও ইবাদাতের 
অন্তর্গত) 1৩৮ 


ঈমানের আলামত 

যতক্ষণ না সে তার মা-বাবা, সন্তানসম্ততি ও সকল মানুষ থেকে আমাকে 
অধিক ভালোবাসবে ।৮৯ 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ঈমানের সত্তরটিরও অধিক শাখা 
রয়েছে। তার মধ্যে সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম শাখা হলো ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' 
এই কালিমায় বিশ্বাস রাখা । (অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার তাওহিদের সাক্ষ্য 
দেওয়া) । আর ঈমানের সর্বনিম্ন শাখা হলো, মানুষের চলার পথ থেকে 
কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা । লজ্জা ঈমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা 1২৯০ 
হযরত আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো, ঈমানের পরিচয় কী? 
আনন্দ এবং মন্দ কাজে কষ্ট অনুভব করবে তখন মনে করবে তুমি ঈমানদার 
হয়েছো ।৩৯১ 


৩৮৭. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, নাআরিফুল হাদিস । 
৩৮৮. সুসনাদে আহমদ, সুনানে আবু দাউদ, মিশকাত। 
৩৮৯. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মাআরিফুল হাদিস। 
৩৯০. সহীহ বুখারী, সহীহ ঘুসলিম, মাআরিযুল হাদিস। 
৩৯১, দুসনাদে আহমদ, মাআরিফুল হাদিস। 
উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা.-১৩ 
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১৯৪ ৬ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, লজ্জা ঈমান থেকে জন্ম নেয় আর 

ঈমানের ফল হলো বেহেশত। এমনিভাবে নির্পজ্জতা ও অশ্লীলতা রুক্ষ 

স্বভাব থেকে সৃষ্টি হয় আর তার পরিণাম হলো দোযখ ।২ 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূল 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, লজ্জা ও ঈমান পরস্পর 

অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। তাদের একটি পৃথক করলে অন্যটিও পৃথক হয়ে 

যায় ।২৯৩ 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বিষয়টি এভাবে 

বর্ণিত, যখন তাদের একটি ছিনিয়ে নেওয়া হয় তখন অন্যটিও পিছনে পিছনে 

চলতে থাকে ৷: 

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, একবার রাসুল 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, এমন কি কেউ আছে, যে এই 

বিষয়গুলোর উপর আমল করবে কিংবা বিষয়গুলো এমন লোকদের নিকট 

পৌছে দেবে, যারা এর উপর আমল করবে? আমি বললাম, আল্লাহর রাসুল, 

আমি রাজি আছি। তারপর তিনি আমার হাত ধরে এই পাঁচটি বিষয় 

বললেন । 

১. যে-ব্যক্তি হারাম বিষয় থেকে দূরে থাকবে, সে অনেক বড়ো 
ইবাদাতগুজার বান্দাদের মধ্যে গণ্য হবে। 

২. আল্লাহ তায়ালা তোমার ভাগ্যে যা লিখেছেন, তুমি তাতেই সন্তষ্ট থাকবে, 
তা হলে তুমি অমুখাপেক্ষী ও স্বয়ংসম্পূর্ণ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হবে। 

৩. তোমার প্রতিবেশীদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে, তা হলে তুমি মুমিন 
হবে। 

৪. নিজের জন্য যা ভালো মনে করো, অন্যদের জন্য তা-ই পছন্দ করবে, 
তা হলে তুমি পূর্ণ মুসলমান হবে । 

৫. কখনো অষ্রহাসিতে ফেটে পড়বে না। কেননা তার ফলে অন্তর মরে 
যাবে ।২৯৫ 


৩৯২. মুসনাদে আহমদ, জামে তিরমিযী । 


৩৯৩. মাআরিফুল হাদিস। 
৩৯৪. তরজুমানুস-সুন্নাহ। 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৫ ১৯৫ 


হযরত "শাহ শুরাইহ খুযায়ী রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, একবার রাসুল 
মুমিন না। আল্লাহর কসম, সেই ব্যক্তি মুমিন না। আল্লাহর কসম, সেই 
ব্যক্তি মুমিন না। | 

আমি বললাম, আল্লাহর রাসুল, কোন ব্যক্তি মুমিন না? 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সেই ব্যক্তি মুমিন না, যার 
অনিষ্ট ও ক্ষতির কারণে প্রতিবেশীরা ভীত থাকে“ 

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু 
না, যতক্ষণ পূর্ণ মুমিন না-হবে। তোমরা পূর্ণ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ 
তোমাদের মধ্যে পরস্পর মহব্বত না-জন্মাবে ! আমি কি সেই বিষয়টি বলে 
দেবো, যে বিষয়ের উপর আমল করলে তোমাদের মধ্যে পরস্পর মহব্বত ও 
ভালোবাসা সৃষ্টি হবে? সেই বিষয়টি হলো, নিজেদের মধ্যে ব্যাপকভাবে 
সালামের প্রচলন ঘটাও ।০৯৭ 


ঈমান ও ইসলামের সারকথা 

হযরত তামিম দারী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আন্তরিক ও ইখলাসপূর্ণ আনুগত্যের 
নাম দীন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কার সঙ্গে ইখলাসপূর্ণ আনুগত্য? রাসুল 
নেতৃবৃন্দের সঙ্গে এবং মুসলিম জনসাধারণের সঙ্গে ।২৯৮ 


ঈমানের শেষ স্তর 
হযরত আবু সায়িদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমাদের কেউ কোনো মন্দ কাজ বা 





৩৯৫, মুসনাদে আহমদ, জামে তিরমিযী, তরজুমানুস সুন্নাহ । 
৩৯৬, সহীহ বুখারী, মাআরিফুল হাদিস। 
৩৯৭. সহীহ মুসলিম, মাআরিফুল হাদিস। 
৩৯৮. সহীহ মুসলিম, মাআরিফুল হাদিস! 
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সূচিপত্র 


১৯৬ ৩ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


থাকলে বাহুবলে তাকে বাধা দেওয়া । সেই ক্ষমতা না-থাকলে মুখে তার 
প্রতিবাদ করা । যদি সেই ক্ষমতাও না-থাকে তা হলে অন্তর থেকে তাকে ঘৃণা 
করা। আর এটা হলো ঈমানের সর্বনিম্ন স্তর ।*** 


আল্লাহ ও তার রাসুলের প্রতি ভালোবাসা 

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যার মধ্যে তিনটি গুণ থাকবে সে ঈমানের স্বাদ 

অনুভব করবে । 

১. যার নিকট আল্লাহ্‌ তায়ালা ও তার রাসুল সর্বাধিক প্রিয় হয়! অর্থাৎ 
আল্লাহ ও রাসুলের সঙ্গে তার যতটুকু মহব্বত, অন্য-কারো জন্য তা 
নেই। 

২. যে-ব্যক্তি আল্লাহর (সন্তুষ্টি অর্জনের) জন্য কাউকে মহব্বত করে অর্থাৎ 
এই মহব্বত দুনিয়াবি স্বার্থসিদ্ধির জন্য নয়। বরং লোকটি যেহেতু 
আল্লাহওয়ালা, তাই তাকে মহব্বত করে। 

৩. আল্লাহ তায়ালা যাকে কুফরী হতে বাচিয়েছেন (হয়তো আগে থেকেই 
কুফরী থেকে বাচিয়ে রেখেছেন কিংবা তাওবার মাধ্যমে কুফরী থেকে 
বাঁচিয়েছেন)। তারপর সে কুফরীতে ফিরে যাওয়াকে আগুনে নিক্ষিপ্ত 
হওয়ার মতোই অপছন্দ করে ।০০ 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঈমানের সর্বোচ্চ স্তর সম্পর্কে প্রশ্ন 

করলাম। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন, আল্লাহর 

সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই কারো সঙ্গে মহব্বত রাখা এবং একই উদ্দেশ্যে 
কারো সঙ্গে বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করা । (অর্থাৎ শত্রুতা ও মিত্রতা যার 
সঙ্গেই থাকুক, একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে হওয়া উচিত)। 
দ্বিতীয়ত তুমি তোমার জবানকে আল্লাহ তায়ালার স্মরণে নিয়োজিত রাখবে । 


৩৯৯. সহীহ মুসলিম, মাআরিফুল হাদিস। 
৪০০. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম । 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৬ ১৯৭ 


আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, তুমি অন্যের জন্য তা-ই পছন্দ 
করবে, যা নিজের জন্য পছন্দ করো! আর অন্যের জন্য তা-ই অপছন্দ 
করবে, যা নিজের জন্য অপছন্দ করো ।8০১ 


ভালোবাসা আল্লাহর নৈকট্য ও সান্নিধ্য লাভের উপায় 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, একবার 
এক ব্যক্তি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে 
জানতে চাইলো, আল্লাহর রাসুল, আপনি সেই ব্যক্তি সম্পর্কে কী বলেন, যে 
একটি দলকে ভালোবাসে কিন্তু সে তাদের দলভুক্ত হতে পারেনি? রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে যাকে ভালোবাসে, সে 
তার সঙ্গেই থাকবে । (অর্থাৎ পরকালে তাকে তারই দলভুক্ত করা হবে)।৪০২ 
হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রাসুল সাল্লাল্লাহু 
কখন আসবে? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার জন্য 
আক্ষেপ, তুমি (কিয়ামতের নির্দিষ্ট দিনক্ষণ জিজ্ঞাসা করছো, তুমি বলো,) 
তার জন্য কী প্রস্তুতি গ্রহণ করেছো? সে উত্তর দিলো, আমি এমন কোনো 
প্রস্তুতি গ্রহণ করিনি (যা আপনার নিকট প্রকাশ করবো)। তবে (আল্লাহ 
তায়ালার তাওফিকে আমি অবশ্যই) আল্লাহ ও তার রাসূলকে ভালোবাসি । 
ভালোবাসো তার সঙ্গেই রয়েছো এবং তাদের সঙ্গই তোমার লাভ হবে। ' 
বর্ণনাকারী হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু উপযুক্ত হাদিস বর্ণনা করার পর 
বলেন, আমি সাহাবীদের ইসলামে প্রবেশের পর কখনোই এতোটা আনন্দিত 
হতে দেখিনি, এই সংবাদ শোনার পর তারা যতটা আনন্দিত 
হয়েছিলেন ।৪০৩ 


এক ব্যক্তি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে 
জিজ্ঞেস করলো, আল্লাহর রাসুল, আমি আমার স্ত্রী, সন্তানসম্ততি এবং 





৪০১. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মুসনাদে আহমদ, মাআরিফুল হাদিস। 
8০২. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মাআরিফুল হাদিস। 
৪০৩. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মাআরিফুল হাদিস। 


www.banglakitab.weebly.com 


সূচিপত্র 


১৯৮ ৫ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


আমার জীবনের চেয়েও নবীজিকে অধিক মহববত করি। ঘরে বসে যখন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা মনে পড়ে তখন যতক্ষণ 
না উপস্থিত হয়ে নবীজিকে এক নজর দেখতে পাই, ততক্ষণ আমার মনে 
কোনো শান্তি আসে না। যখন আমার এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের অফাতের কথা স্মরণ হয়, তখন আমার মনে হয়, অফাতের 
পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবী-রাসুলদের সুউচ্চ মাকামে 
চলে যাবেন। আর আমি আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহে জান্নাত পেলেও 
(রাসুলের) সেই উচ্চ মাকামে পৌছতে পারবো না। তাই আখিরাতে দৃশ্যত 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিদার থেকে বঞ্চিত থেকে 
যাবো। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের পক্ষ থেকে তার কথার 
কোনো জবাব দিলেন না। তারপর সুরা নিসার এই আয়াত নাযিল হলো, 
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তায়ালার বিশেষ পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। তারা নবী, সিদ্দিক, 
শহিদ ও সালেহ বান্দাদের সঙ্গে থাকবে । তারা বড়ো উত্তম 
সঙ্গী 18০৪ 


আল্লাহর জন্য মহব্বতকারী আল্লাহর প্রিয়পাত্র হয় 

আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, 
আমার মহব্বত তাদের জন্য আবশ্যক হয়, যারা আমার কারণে মহব্বত 
করে । আমার সঙ্গে সম্পর্কের কারণে কোথাও একসঙ্গে বসে । আমার কারণে 
কারো সাথে সাক্ষাত করে এবং আমার কারণে অন্যের জন্য খরচ করে ।৪০৫ 
হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তায়ালার এমন কিছু ভাগ্যবান বান্দা 


৪০৪. সুরা নিসা, আয়াত ৬৯1. তাবারানী, মাআরিফুল হাদিস। 
৪০৫. মুওয়াত্তা মালেক, মাআরিফুল হাদিস । 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ও ১৯৯ 


আছেন, যারা নবী অথবা শহিদ না কিন্তু কিয়ামতের দিন বহু নবী ও শহিদ 
হবেন। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহর রাসুল, আমাদের নিকট সেসব 
বান্দার পরিচয় বলুন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ 
করলেন, তারা সেই সকল ব্যক্তি, যারা কোনোরূপ আত্মীয়তা ও আর্থিক 
লেনদেন ছাড়াই একমাত্র আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির আশায় পরস্পরকে 
ভালোবাসে । আল্লাহর কসম, কিয়ামতের দিন তাদের চেহারা নূরানী হবে। 
বরং সরাসরি নুর হবে এবং তারা নুরের মিম্বরে আসন গ্রহণ করবে । সাধারণ 
মানুষ যখন ভয়ে আতম্বগ্স্ত হবে তখন তারা নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত থাকবে । 
সাধারণ মানুষ যখন দুশ্চিন্তায় লিপ্ত হবে, তখন তারা একদম চিন্তামুক্ত 
থাকবে । এ-পর্যায়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াতটি 
CHAINS; LEE SES HANS 
জেনে রাখো, যারা আল্লাহর অলী এবং আল্লাহর সঙ্গে যাদের 
বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে, তাদের কোনো ভয় ও দুঃখ হবে না।৪০৬ 

করা আমার জন্য জরুরি, যারা আমার জন্য পরস্পর মহব্বত করে। আমাকে 
দেখা-সাক্ষাত করে এবং আমার সন্তুষ্টি লাভের আশায় একে অন্যের সাথে 
সদ্ব্যবহার করে ।8০৭ 

একবার এক ব্যক্তি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে দিয়ে 
গেলো । উপস্থিত এক ব্যক্তি বলে উঠলো, আল্লাহর রাসুল, আমি কেবল 
আল্লাহ তায়ালার খাতিরে সেই লোকটিকে মহব্বত করি। রাসুল সাল্লাল্লাহু 
বলেছো? সে বললো, না। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 


৪০৬. সুনানে আবু দাউদ, মাআরিফুল হাদিস। 
৪০৭, মুসনাদে আহমদ, জামে তিরমিযী । 
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সূচিপত্র 


২০০ ৬ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


তুমি তাকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসো, একথা তাকে জানিয়ে দাও। সে 
সাথে সাথে সেই লোকটির নিকট গিয়ে তার ভালোবাসার কথা জানালো । 
তুমি আমাকে মহব্বত করছো? 


নেককার লোকদের সংস্ববে বসা 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেছেন, আমি কি তোমাকে এমন বিষয় বলে 

দেবো না, যার উপর দীনের ভিত্তি স্থাপিত এবং যা দিয়ে তুমি দুনিরা ও 

আখিরাতের সাফল্য ও কামিয়াবি হাসিল করবে? সেই বিষয়গুলো এই-- 

১. যারা যিকির করে, তাদের মজলিসে দৃঢ়ভাবে শরিক হবে । 

২. যখন একা থাকবে তখন সাধ্যমত আল্লাহর যিকিরের মাধ্যমে জবান 
ক্রিয়াশীল রাখবে । 

৩. একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্যই শত্রুতা ও মিত্রতা করবে ।১০৮ 

অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায়, নেক ও সৎলোকের সাহচর্য দীনের অন্যতম 

বুনিয়াদ ৷ দীনের হাকিকত, দীনের স্বাদ ও তৃপ্তি এবং দীনের শক্তি বৃদ্ধির যত 

মাধ্যম আছে, তার মধ্যে অন্যতম প্রধান হলো নেক ও সংলোকের সোহবত 

ও সাহচর্য অবলম্বন করা ৪১০ 


ওয়াসওয়াসা ঈমানপরিপন্থী নয়, একারণে কোনো শাস্তিও নেই 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস 
করলো, কখনো কখনো আমার মনে এমন কুধারণা ও ওয়াসওয়াসা সৃষ্টি হয়, 
যা মুখে উচ্চারণ করা অপেক্ষা আগুনে জ্বলেপুড়ে কয়লা হয়ে যাওয়া ভালো । 
হামদ ও শোকর আদায় করো। তিনি তোমার বিষয়টি কেবল মনের 


৪০৮. জামে তিরমিযী, সুনানে আবু দাউদ। 
৪০৯. বায়হাকী । 


৪১০. হায়াতুল মুসলিমীন। 
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সূচিপত্র 
উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ২০১ 


ওয়াসওয়াসার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছেন (অর্থাৎ তোমার মন্দ ধারণা নিছক 
ধারণাতেই সীমিত রয়েছে, আমলে পরিণত হয়নি)।+১১ 

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু 
যেমন এটা কীভাবে হলো, ওটা কেন হলো ইত্যাদির ধারণা অব্যাহত 
থাকবে । এমনকি তারা বোকার মতো এমন প্রশ্নও করে বসবে যে, আল্লাহ 
তো সকল বস্তু সৃষ্টি করেছেন কিন্তু আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছে? সুতরাং কেউ . 
যদি এধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন হয় তা হলে সে যেন ‘আল্লাহ ও তার 
রাসুলগণের উপর আমার বিশ্বাস আছে’ বলে যাবতীয় প্রশ্ন ও জল্পনাকল্পনা 
নিঃশেষ করে দেয় ।০১২ 


হযরত আবু খুজামা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু 
ব্যাধি ও বালা-মসিবতের সময় ঝাড়ফুঁক, ওষুধপথ্য ও চিকিৎসা গ্রহণ করে 
থাকি। এ-সব তদবির ও ব্যবস্থা কি আল্লাহ তায়ালার ফায়সালা ও তাকদির 
খণ্ডন করতে পারবে? জবাবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা 
বলেছেন, তার সারমর্ম হলো, মানুষ অসুখবিসুখ ও বিপদ-আপদ থেকে 
আত্মরক্ষার জন্য যেসব উপায় ও তদবির গ্রহণ করবে, তা তার তাকদিরেরই 
অন্তর্ভুক্ত । সুতরাং সেই তদবিরের ফলে তাকদির ও ভাগ্যের কোনো 
পরিবর্তন হবে না ।৯১০ 

মসজিদে নববীতে বসে তাকদির ও ভাগ্য সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম । এ- 
সময় সেখানে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগমন করলেন । তিনি 
রাগের কারণে তার চেহারা লাল হয়ে গেলো। মনে হলো তার চেহারায় 
ডালিমের রস ঢেলে দেওয়া হয়েছে। তারপর তিনি বললেন, তোমাদের 


৪১১. সুনানে আবু দাউদ, মাআরিফুল হাদিস। 
৪১২. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মাআরিফুল হাদিস। 
৪১৩, মুসনাদে আহমদ, জামে তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মাআরিফুল হাদিস । 
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সূচিপত্র 
২০২ ৬ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


এমনটিই করতে হুকুম দেওয়া হয়েছে! আমি কি তোমাদের নিকট এই 
পয়গামই নিয়ে এসেছি! (যে, তোমরা তাকদিরের মতো নাজুক বিষয় নিয়ে 
বিতর্ক করবে!) খবরদার, এ-বিষয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করার পরই তোমাদের 
পূর্ববর্তী বহু উম্মত ধ্বংস হয়ে গেছে। আমি তোমাদের কসম দিয়ে বলছি, 
তোমরা কখনোই এই নাজুক ও সূক্ষ্ম বিষয় নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হবে না 1৪১৪ 
হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমাদের সকলের ঠিকানা জাহান্নাম অথবা 
জান্নাত লেখা হয়েছে (অর্থাৎ কার ভাগ্যে জাহান্নাম আর কার ভাগ্যে জান্নাত, 
তা পূর্ব থেকেই নির্ধারিত আছে)। সাহাবীগণ নিবেদন করলেন, তা হলে 
আমরা যার যার ভাগ্যের উপর ভরসা করে বসে থাকলেই পারি! এতো কষ্ট 
ও মেহনত করার কী প্রয়োজন? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেন, না, তোমরা কাজ করতে থাকো। কেননা মানুষ সেই কাজ করার 
সুযোগ পায়, যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। সুতরাং যে-ব্যক্তি ভাগ্যবান, 
সে ভালো ও নেক কাজ করার সুযোগ পায় । আর যে হতভাগা, তার মাধ্যমে 
অপরাধ ও অপকর্ম সংঘটিত হয়। তারপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম কুরআন মজিদের এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন, 
(9০05১0559-504-5486655৩5 54৮৬ 
১40৯৮০৫৪০৬-০এ০৩৫ 5০৪৬৭ Doi 
অতএব যে দান করে ও খোদাতীরু হয় এবং উত্তম বিষয়কে সত্য 
মনে করে, আমি তাকে সুখের বিষয়ের জন্য সহজ পথ দান 
করবো। আর যে কৃপণতা করে ও বেপরোয়া হয় এবং উত্তম 
পথ দেখাবো 1৪১৫ 
কোনো বিষয় ঘটে যাওয়ার পর এমন মন্তব্য করতে নেই যে, হায়, আমি 
যদি এই কাজটি এভাবে না করে ওভাবে করতাম । বলা হয়েছে, এধরনের 
মন্তব্যের ফলে সেই কাজে শয়তানের দখল দেওয়ার পথ উন্মুক্ত করা হয়। 


৪১৪. জামে তিরমিযী, মাআরিফুল হাদিস। 
৪১৫, সুরা লাইল, আয়াত ৫-১০। 
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সূচিপত্র 
উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৫ ২০৩ 


বরং তার চেয়ে এমন মন্তব্য করা অনেক উপকারী, যা ভাগ্যে ছিলো তা-ই 
হয়েছে এবং আল্লাহ তায়ালা যা চাইবেন তা-ই হবে ।৯১৬ 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বর্ণনা করেন, একবার 
আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। তিনি আমাকে 
বললেন, বৎস, তোমাকে কয়েকটি কথা বলছি। আল্লাহ তায়ালার কথা স্মরণ 
রেখো, তিনি তোমাকে রক্ষা করবেন। আল্লাহ্‌ তায়ালার কথা স্মরণ রেখো, 
তাকে তোমার সামনে পাবে । তোমার কিছু চাওয়ার থাকলে আল্লাহ তায়ালার 
নিকট চাইবে । তোমার কোনো সাহায্যের প্রয়োজন হলে আল্লাহ তায়ালার 
নিকট প্রার্থনা করবে । আর একথা বিশ্বাস রাখবে, সকল মানুষ মিলেও যদি 
তোমাকে কোনো উপকার করতে চায়, তবু আল্লাহ তায়ালা তোমার জন্য যা 
লিখে রেখেছেন, তার অতিরিক্ত তোমার কোনো উপকার করতে পারবে না। 
পক্ষান্তরে সকল মানুষ মিলেও যদি তোমার কোনো ক্ষতি করতে চায় তা 
হলে আল্লাহ তায়ালা তোমার যে ক্ষতি লিখে রেখেছেন, তা ছাড়া তোমার 
কোনো ক্ষতি করতে পারবে না 1৯১৭ 


তাকওয়া ও আল্লাহর ভয় 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার হযরত আবু যর রাদিয়াল্লাহু 
আনহুকে বললেন, আমি তোমাকে তাকওয়া (তথা আল্লাহ তায়ালাকে ভয়) 
অবলম্বন করার উপদেশ দিচ্ছি। কেননা এই তাকওয়া তোমার যাবতীয় 
কাজকর্ম বিন্যস্ত করবে । 

হযরত আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি নিবেদন করলাম, আল্লাহর 
রাসুল, আরও কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন, তুমি কুরআন মজিদের 
তিলাওয়াত এবং আল্লাহ তায়ালার যিকিরকে নিজের জন্য আবশ্যক করে 
নাও। কেননা এই তিলাওয়াত ও যিকিরের ফলেই আসমানে তোমার 
আলোচনা করা হবে এবং দুনিয়াতে তা তোমার জন্য নুর হবে। 


৪১৬. যাদুল মাআদ। 
৪১৭. জামে তিরমিযী, হায়াতুল মুসলিমীন। 
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সূচিপত্র 


২০৪  উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


হযরত আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি আবার বললাম, আল্লাহর 
রাসুল, আরও কিছু উপদেশ দিন। তিনি ইরশাদ করলেন, চুপ থাকা এবং 
কম কথা বলার অভ্যাস করো। কেননা এই অভ্যাস শয়তানকে প্রতিহত 
করবে এবং দীনের ব্যাপারে তোমাকে সাহায্য করবে । 

হযরত আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি আরও কিছু উপদেশ 
চাইলাম ৷ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, বেশি হাসি 
বর্জন করো। কেননা এটা অন্তর নিষ্প্রাণ করে ফেলে এবং চেহারার উজ্জীলতা 
বিনষ্ট করে দেয়। আমি বললাম, আমাকে আরও কিছু উপদেশ দিন। তিনি 
বললেন, সব সময় হক ও সত্য কথা বলবে, যদিও মানুষের নিকট তা খারাপ 
লাগে। 

হযরত আবু যর গিফারী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি আরও কিছু উপদেশ 
চাইলাম । রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, আল্লাহর 
ব্যাপারে কোনো তিরস্কারকারীর তিরক্ষারের পরোয়া করবে না। হযরত আবু 
যর রাদিয়াল্লাহু আনহু আরও উপদেশ চাইলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, তুমি তোমার নিজের যেসব অন্যায়ের কথা 
জানো, তা যেন তোমাকে অপরের দোষক্রটি তালাশ করা থেকে বিরত 
রাখে ।৭১৮ 

রাদিয়াল্লাহু আনহার নিকট প্রেরিত এক পত্রে লেখেন, আপনি আমাকে 
সংক্ষেপে এবং অল্প কথায় কিছু উপদেশ দিন। হযরত উম্মুল মুমিনীন 
সংক্ষিপ্ত জবাবে লিখলেন, বাদ সালাম। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কেউ মানুষকে অসন্তুষ্ট করেও যদি আল্লাহ 
তায়ালাকে সন্তুষ্ট করে, তবে আল্লাহ তায়ালা তাকে মানুষের ব্যাপারে 
চিন্তামুক্ত করে দেবেন এবং নিজেই তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবেন। অন্য 
পক্ষে যদি কেউ আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে মানুষকে সন্তুষ্ট করতে চায় তা 
হলে আল্লাহ তায়ালা তাকে মানুষের নিকট সোপর্দ করে দেবেন । ওয়াস- 
সালাম 1৪১৯ 


৪১৮. বায়হাকী, মাআরিফুল হাদিস। 
৪১৯. জামে তিরমিযী, মাআরিফুল হাদিস। 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৬ ২০৫ 


সতকর্মের কারণে সুখ্যাতি লাভ আল্লাহর এক নিয়ামত 

হযরত আবু যর গিফারী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনি সেই ব্যক্তি সম্পর্কে কী বলেন, 
যে নেকআমল করে। তারপর এই কারণে মানুষ তার প্রশংসা করে? অন্য 
বর্ণনায় এসেছে, প্রশ্নটি ছিলো এমন, সেই ব্যক্তি সম্পর্কে আপনি কী বলেন, 
যে নেকআমল করে এবং তার কারণে মানুষ তাকে মহব্বত করে? রাসুল 
সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, এটা মুমিন বান্দার জন্য নগদ 
সুসংবাদ ।১২০ 

এমনিভাবে কেউ যদি এই উদ্দেশ্যে প্রকাশ্যে নেকআমল করে যে, মামুষ 
তাকে দেখে অনুসরণ করবে এবং শিখবে, তবে তা-ও রিয়া বা 
লোকদেখানো ইবাদাত হবে না। বরং এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি আল্লাহর 
বান্দাদের মাঝে দীনের তালিম, তাবলিগ ও প্রচারের সওয়াব পাবে । বিভিন্ন 
হাদিস দ্বারা জানা যায়, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই উদ্দেশ্যে 
বহু আমল করতেন। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলের অন্তরে ইখলাস দান 
করুন এবং যশ-খ্যাতি ও রিয়ার মতো মারাত্মক ব্যাধি থেকে আমাদের 
অন্তরকে রক্ষা করুন। আমিন ।৯২ 


ইসলামের সৌন্দর্য 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, অর্থহীন কাজকর্ম বর্জন করাও 
ইসলামের সৌন্দর্য 1৪২২ 


পার্থিব সম্পদ ব্যয় 

হযরত আবু কাবশা আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন; আমি রাসুল 
সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনটি বিষয় আমি কসম 
খেয়ে বলছি, তা ছাড়া আর একটি বিষয় আছে, যা আমি তোমাদের নিকট 
বলতে চাই। তোমরা এই বিষয়টি মনে রেখো। যে তিনটি বিষয়ে আমি 
কসম করছি, তা হলো- 


৪২০. সহীহ মুসলিম । 


৪২১. মাআরিফুল হাদিস। 
৪২২. ইবনে মাজাহ, জামে তিরমিযী, মাআরিফুল হাদিস। 
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সূচিপত্র 


২০৬ ৬ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


১. 


দান-সদকা করার কারণে কারো সম্পদ হাস পায় না। 


২. যখন কারো উপর যুলুম করা হয় এবং মযলুম ব্যক্তি সেই মুলুমের উপর 


৩, 


বাড়িয়ে দেন। | 
যখন কেউ নিজের জন্য ভিক্ষার দরজা খুলে দেয় তখন আল্লাহ তায়ালা 
তার জন্য দারিদ্র্যের দরজা খুলে দেন। 


তারপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, এ ছাড়া যে 
বিষয়টি আমি তোমাদের নিকট বলতে চাই এবং যা তোমাদের মনে রাখা 
কর্তব্য তা হলো, দুনিয়াতে চারপ্রকার মানুষ থাকবে । যথা, . 


>. 


যাকে আল্লাহ তায়ালা অর্থসম্পদ দান করেছেন এবং সেই সঙ্গে 
জীবনযাপনের সঠিক জ্ঞানও দান করেছেন। সে এই অর্থ খরচ করার 
ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে এবং এই অর্থ দ্বারা 
আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে উত্তম আচরণ করে। আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির 
উদ্দেশ্যে এই অর্থ ব্যয় করে। এরূপ ব্যক্তি সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী । 


. যাকে আল্লাহ তায়ালা সঠিক ইলম ও জ্ঞান দান করেছেন কিন্তু পর্যাপ্ত 


অর্থসম্পদ দান করেননি । অথচ সে মনেপ্রাণে কামনা করে, অর্থ-বিস্ত 
পেলে আমিও অমুক আল্লাহওয়ালার মতো সৎপথে ব্যয় করবো। এই 
ব্যক্তিও প্রথমোক্ত ব্যক্তির সমান মর্যাদা লাভ করবে । 


. যাকে আল্লাহ তায়ালা অর্থ-বিত্ত দান করেছেন কিন্ত তা সঠিক পথে ব্যয় 


করার সঠিক জ্ঞান ও প্রেরণা দান করেননি। অজ্ঞতার কারণে সে 
আল্লাহকে ভয় না করে অন্ধের মতো আজেবাজে পথে সেই অর্থ নষ্ট 
করে এবং আত্মীয়স্বজনের মনস্তষ্টির পিছনে সেই অর্থ ব্যয় করে না। 
এমন ব্যক্তির পরিণতি হবে খুবই খারাপ । 


. যাকে আল্লাহ তায়ালা অর্থসম্পদ, অর্থসম্পদ ব্যয় করার সঠিক জ্ঞান 


এবং অনুপ্রেরণা কোনোটাই দেননি । আর সে মনে মনে বলে, অর্থসম্পদ 
পেলে আমিও বিলাসী লোকের মতো আরাম-আয়েশের পিছনে ব্যয় 
করতাম। সুতরাং তৃতীয় ও চতুর্থ ব্যক্তির গুনাহ সমান।”২ 


৪২৩. জামে তিরমিযী, মাআরিফুল হাদিস। 


wwuw.banglakitab.weebly.com 


সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৩ ২০৭ 


দুনিয়া ও আখিরাতের স্বরূপ 


আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন খুতবা দেওয়ার সময় বললেন, শুনে রাখো 
এবং মনে রেখো, দুনিয়া একটি অস্থায়ী ও নগদ পণ্যমাত্র, যা এই মুহূর্তে 
আমাদের সামনে আছে। (তার কোনো মূল্য ও মর্যাদা নেই। সুতরাং) এর 
মধ্যে প্রত্যেক সৎ ও অসতের অংশ রয়েছে এবং সকলেই তা ভোগ করে। 
আর বিশ্বাস করো, পরকাল যথাসময়ে এসে উপস্থিত হবে। সর্বশক্তিমান 
আল্লাহ তায়ালা আখিরাতেই (মানুষের আমল অনুযায়ী প্রতিদান ও শাস্তির) 
ফায়সালা করবেন। মনে রেখো, যত ধরনের মঙ্গল ও সুখ-শান্তি হতে পারে 
তার সবকিছুই জান্নাতে আছে এবং যত ধরনের অমঙ্গল ও দুঃখ-যন্ত্রণা হতে 
পারে তার সবই. জাহান্নামে আছে। অতএব সাবধান, যা-কিছু করবে আল্লাহ 
তায়ালাকে ভয় করে করবে এবং যে-কোনো কাজ করার সময় পরকালের 
পরিণতি সামনে রাখবে । আর বিশ্বাস করো, নিজের আমলসহ তোমাদের 
আল্লাহ তায়ালার সামনে উপস্থিত করা হবে । যে-ব্যক্তি বিন্দুপরিমাণ কোনো 
নেকআমল করবে সে তা-ও দেখতে পাবে এবং যে-ব্যক্তি বিন্দু পরিমাণ 
কোনো বদআমল করবে সে তা-ও দেখতে পাবে ।5২৪ 


তাকওয়া হলো মর্যাদা ও নৈকট্য লাভের মাধ্যম 

আনহুকে ইয়ামানের কাজী বা শাসনকর্তা নিযুক্ত করে পাঠালেন। বিদায় 
দেওয়ার সময় এক দীর্ঘ হাদিসে তাকে কিছু উপদেশ প্রদান করে বলেন, 
মুয়ায, সম্ভবত আমার জীবনের এই বছরটি অতিক্রান্ত হয়ে গেলে তোমার 
সঙ্গে আমার আর সাক্ষাত হবে না। 


এ কথা শুনে হযরত মুয়ায রাদিয়াল্লাহু আনহু আসন্ন বিচ্ছেদের বেদনায় 
কাদতে শুরু করলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মুয়ায 
রাদিয়াল্লাহু আনহুর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে মদিনার দিকে মুখ করে বললেন, 
(এ-সময় সম্ভবত তিনি নিজেও অশ্রুসিক্ত হয়েছিলেন) সেই ব্যক্তিই আমার 
অনেক নৈকট্যভাজন এবং আমার সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষকারী, যে আল্লাহ 





৪২৪. মুসনাদে শাফেয়ি, মাআরিফুল হাদিস । 


wwuw.banglakitab.weebly.com 


সূচিপত্র 
২০৮ ৫ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


তায়ালাকে ভয় করে (এবং তাকওয়া ও খোদাভীতির সাথে জীবনযাপন 
করে), সে যে-ই হোক এবং যেখানেই থাকুক 18২৫ 


দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি এবং আখিরাত-ভাবনা 

ওয়াসাল্লাম কোথাও যাওয়ার সময় একটি কানকাটা মৃত ছাগলের বাচ্চা 
দেখিয়ে সাহাবীদের বললেন, তোমাদের মধ্যে কে এই মৃত ছাগলছানাটা এক 
দিরহাম দিয়ে ক্রয় করবে? সাহাবীরা বললেন, (এক দিরহাম দূরের কথা) 
আমরা একে সামান্য কোনো বস্তুর দিয়েও নিতে চাই না। তারপর রাসুল 
তায়ালার নিকট দুনিয়া এই মৃত ছাগল-ছানার চেয়েও তুচ্ছ ।£২৬ 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি মাদুরের উপর শুয়ে ছিলেন। 
কিছুক্ষণ পর যখন শোয়া থেকে উঠে বসলেন তখন তার পিঠে মাদুরের দাগ 
বসে গিয়েছিলো । আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 
আল্লাহর রাসুল, আমাদের অনুমতি দিন, আমরা আপনার জন্য নরম বিছানার 
ব্যবস্থা করবো। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, 
দুনিয়ার সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক? আমার ও দুনিয়ার উদাহরণ এরূপ, যেমন 
কোনো আরোহী (পথ চলতে চলতে) কোনো বৃক্ষের নিচে বিশ্রামের জন্য 
বসলো । কিছুক্ষণ পর স্থান ত্যাগ করে সামনে এগিয়ে গেলো 19২৭ 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা অধিক পরিমাণে স্বাদ- 
বিনষ্টকারী বিষয় তথা মৃত্যুর কথা স্মরণ করো 1১২৮ 

উপহারের মতো 1৪২৯ 


৪২৫. মুসনাদে আহমদ, মাআরিফুল হাদিস । 

৪২৬, সহীহ মুসলিম, হায়াতুল ঘুসলিমীন। 

৪২৭. মুসনাদে আহমদ, জামে তিরমিযী, ইবনে মাজাহ । 
৪২৮. জামে তিরমিযী, সুনানে নাসায়ী, ইবনে মাজাহ। 


wwuw.banglakitab.weebly.com 


সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. $ ২০৯ 


উপহার বা হাদিয়া পাওয়ার জন্য সকলেরই আগ্রহী হওয়া উচিত। আর কেউ 
আল্লাহর আযাব ও গযবকে ভয় করলে তা থেঁকে বেচে থাকার উপায় অবলম্বন 
করা উচিত। অর্থাৎ আল্লাহ ও রাসুলের যাবতীয় আহকাম মেনে চলা এবং 
কোনো প্রকার ক্রটি-বিচ্যুতি হয়ে গেলে তার জন্য তাওবা করা ।০৯ 

হযরত বারা ইবনে আযেব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, এক দীর্ঘ হাদিসে 
দুনিয়া ত্যাগ করে আখিরাতের দিকে রওনা হয় তখন তার নিকট সাদা 
চেহারার ফেরেশতাগণ আগমন করেন। তাদের নিকট জান্নাতী কাফন ও 
সুগন্ধি থাকে। তারপর মালাকুল. মউত আগমন করে বলেন, হে পবিত্রাত্মা, 
আল্লাহ তায়ালার ক্ষমা ও সন্তুষ্টির দিকে চলো। জান কবজের পর 
ফেরেশতারা তার আত্মা সুগন্ধিযুক্ত কাফনের মধ্যে রেখে দেয়। তখন 
মুমিনের আত্মা থেকে সুগন্ধি ছড়াতে থাকে। তারপর ফেরেশতারা সেই 
আত্মা নিয়ে উর্ধ্বাকাশে আরোহণ করে। দুনিয়ায় অবস্থানরত ফেরেশতাদের 
যে দলই তারা অতিক্রম করে, তারা জিজ্ঞাসা করে, এই পবিত্রাত্মা কে? 
ফেরেশতাগণ তার উত্তম পদবিযুক্ত নাম নিয়ে বলে, এই আত্মা অমুকের 
বেটা অমুক। তারপর সেই আত্মাকে নিয়ে পৃথিবীর আকাশে পৌছানোর পর 
আকাশের দরজা খুলে দেওয়া হয়। সকল আকাশের সম্মানিত ফেরেশতাগণ 
সেই আত্মাকে তাদের নিকটবর্তী আকাশ পর্যন্ত এগিয়ে দেয়। এভাবে তাকে 
একে একে সপ্তম আকাশ পর্যন্ত পৌছে দেওয়া হয়। তারপর আল্লাহ তায়ালা 
বলেন, আমার বান্দার আমলনামা ইল্লিয়্টানে লিখে দাও এবং তাকে 
প্রশ্নোত্তরের জন্য পুনরায় দুনিয়াতে নিয়ে যাও। আল্লাহ্‌ তায়ালার এই 
হুকুমের পর তার আত্মা আলমে বরযখের উপযোগী করে তার দেহে ফিরিয়ে 
দেওয়া হয় । মৃত্যুর পর এর হাকিকত জানা যাবে। 

আত্মা দেহে ফিরে আসার পর তার নিকট দুইজন ফেরেশতা আসে । তারা 
তাকে জিজ্ঞাসা করবে, তোমার রব কে? জবাবে সে বলবে, আমার রব 
আল্লাহ। ফেরেশতারা আবার জিজ্ঞাসা করবে, তোমার দীন কী? জবাবে সে 
বলবে, ইসলাম আমার দীল। এবার ফেরেশতারা (রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 


৪২৯. বায়হাকী । 
৪৩০. হায়াতুল মুসলিমীন। 
উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা.-১৪ 
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সূচিপত্র 


২১০ ৩ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


ওয়াসাল্লামের দিকে ইশারা করে) জিজ্ঞাসা করবে, তোমার নিকট যিনি প্রেরিত 
হয়েছিলেন তিনি কে? সে বলবে, তিনি আল্লাহর রাসুল। তখন এক ঘোষক 
আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে আকাশে ঘোষণা দেবে, আমার বান্দা সঠিক 
জবাব দিয়েছে। তার জন্য জান্নাতের বিছানা বিছিয়ে দাও। তাকে জান্নাতের 
পোশাক পরিয়ে জান্নাতের দিকে দরজা খুলে দাও । তারপর জান্নাতের বাতাস 
ও সুগন্ধি তার নিকট আসতে থাকবে । (এই বিবরণ শেষে হাদিস শরিফে 
কাফেরদের জন্য তার সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা বর্ণিত হয়েছে) ৷£* 


মৃত্যুর স্মরণ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে মসজিদে গিয়ে 
লোকজনকে খিলখিল করে হাসতে দেখলেন (তাদের সেই হাসি উদাসীনতার 
নিদর্শন)। তাই তিনি (তাদের সংশোধন করার উদ্দেশ্যে) বললেন, তোমরা 
যদি আনন্দ বিনাশকারী মৃত্যুর কথা বেশি বেশি স্মরণ করো, তবে তা 
তোমাদের এই গাফলতিতে লিপ্ত হতে দেবে না। সুতরাং তোমরা মৃত্যুর কথা 
বেশি বেশি স্মরণ করো ।৪০২ 

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম একবার এক মুমূর্ষু যুবকের নিকট গিয়ে তার অবস্থা জিজ্ঞেস 
আল্লাহ তায়ালার নিকট রহমতেরও আশা করছি এবং সেই সঙ্গে আমার 
অন্যায়ের জন্য শাস্তিরও আশঙ্কা করছি। 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুবকের বক্তব্য শুনে বললেন, তোমরা 
বিশ্বাস করো, মৃত্যুর এই কঠিন সময়ে যে অন্তরে ভয় ও আশা- উভয় 
করবেন। আর যে আযাব ও শাস্তির আশঙ্কা সে করছে, তা থেকে অবশ্যই 
তাকে রক্ষা করবেন ।৪৩০ 


৪৩১. মুসনাদে আহমদ । 
৪৩২. জামে তিরমিযী, মাআরিফুল হাদিস। 
৪৩৩. জামে তিরমিযী, মাআরিফুল হাদিস । 
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সূচিপত্র 
উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৩ ২১১ 


আল্লাহর ভয়ে অশ্রপাত 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহর ভয়ে কোনো মুমিন 
বান্দার চোখ থেকে যদি সামান্য অশ্রু গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে আর সে 
অশ্রুর পরিমাণ যদি মাছির মাথার সমানও হয় (অর্থাৎ এক ফোটা) তবু 
আল্লাহ তায়ালা তার চেহারা দোযখের আগুনের জন্য হারাম. করে 
দেবেন ।৪৩৪ 


তাবলিগ বা দীনপ্রচার 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন খুতবা দেওয়ার সময় 
মুসলিমদের প্রশংসা করে বললেন, এমন কিছুলোক আছে, যারা তাদের 
প্রতিবেশীদের মধ্যে দীনের বুঝ ও সমঝ সৃষ্টি করে না, তাদের দীনের শিক্ষা 
দেয় না এবং দীনী বিষয়ে অজ্ঞ থাকার ভয়ানক পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করে 
না, তাদের মন্দ কাজ থেকে বাধা দেয় না। এমন কিছুলোক আছে, যারা 
প্রতিবেশীদের থেকে দীনী ইলম অর্জন করে না, দীনের ব্যাপারে অজ্ঞ ও 
জাহেল থাকার ভয়ানক পরিণতি সম্পর্কে অবগত হয় না। আল্লাহর কসম, 
প্রতিবেশীদের অবশ্যই দীনের তালিম দিতে হবে, দীনের ব্যাপারে তাদের 
সচেতন করতে হবে । তাদের মন্দ কাজে বাধা দিতে হবে এবং সৎকাজে 
উৎসাহিত করতে হবে । দীনদার প্রতিবেশীদের থেকে দীন শিক্ষা করা, দীনী 
ইলম হাসিল করা এবং তাদের নসিহত গ্রহণ করা সকলের কর্তব্য 1৪৫ 

এক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে বললো, 
আমি তাবলিগ বা দীনপ্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করে সৎকাজের আদেশ 
ও অসৎকাজে বাধাপ্রদান করতে চাই। 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বললেন, তুমি কি 
দীনের তাবলিগ করার যোগ্যতা অর্জন করেছো? 

সে ব্যক্তি বললো, আমি আশা করি সেই যোগ্যতা আমার অর্জিত হয়েছে। 


৪৩৪. ইবনে মাজাহ, মাআরিফুল হাদিস। 
৪৩৫. তাবারানী, মাআরিফুল হাদিস। 
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সূচিপত্র 


২১২ ঞ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা লোকটিকে বললেন, 
কুরআন মজিদের তিনটি আয়াত তোমাকে লাঙ্ছিত করবে। এ-বিষয়ে যদি 
তোমার কোনো আশঙ্কা না-থাকে তবে তুমি অবশ্যই তাবলিগের কাজ করতে 
পারো। 
লোকটি জিজ্ঞেস করলো, সেই তিনটি আয়াত কী? 
হলো, 
তেরি 25559854097 
তোমরা কি মানুষকে সৎকাজের উপদেশ দাও এবং নিজেদের ভুলে 
যাও?9৩৬ 
তুমি কি এই আয়াতের উপর উত্তমরূপে আমল করেছো? 
লোকটি বললো, না। 
আয়াত হলো, 
62586505625 
তোমরা নিজেরা যা করো না, অন্যকে তা করতে বলো কেন? 
কি এই আয়াতের উপর পুরাপুরি আমল করেছো? 
লোকটি বললো, না। 
আয়াত হলো, 
24760158544 দত 
(হযরত শোয়েব আলাইহিস সালাম তার কওমকে বললেন,) আমি 
চাই না, যেসব মন্দ কাজ করতে আমি তোমাদের নিষেধ করি, 


৪৩৬. সুরা বাকারা, আয়াত ৪১। 
৪৩৭. সুরা সাফ, আয়াত ২। 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. $ ২১৩ 


সেসব কাজ করার জন্য আমি নিজে এগিয়ে যাই। আর আমি 
যেসব বিষয়ে তোমাদের বারণ করি, আমি নিজে সেগুলো থেকে 
বহুদূরে থাকবো ।৯০৮ 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আধ্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা জিজ্ঞেস করলেন, তুমি 
কি এই আয়াতের উপর পুরোপুরি আমল করেছো? 
লোকটি জবাব দিলো, না। 
আগে নিজেকে সৎকাজের আদেশ করো এবং অসৎকাজ থেকে নিজেকে বিরত 
রাখো। এটাই হলো দীনের প্রচার ও তাবলিগের প্রথম ধাপ 1৪৩৯ 
কাজ থেকে বাধা দিতে থাকো। অন্যথায় অতি সতৃর আল্লাহ তায়ালা 
তোমাদের উপর এমন আযাব পাঠাবেন, যার ফলে তোমরা চিৎকার করবে 
কিন্ত তোমাদের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা হবে না। 
রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, তোমরা সপ্তাহে একবার কিংবা দুইবার ওয়ায 
করতে পারো । কিন্তু তিনবারের বেশি ওয়ায করবে না। তোমরা কুরআনের 
প্রতি মানুষকে বিতৃষ্ণ করে তুলবে না। এমন কখনোই করবে না যে, মানুষ 
কোনো কাজে লিপ্ত আর সেসময় তোমরা সেখানে গিয়ে ওয়ায শুরু করে 
দিলে এবং তাদের কাজে বিল্ন সৃষ্টি করলে। কেননা এমন করলে তারা 
ওয়াঘ-নসিহতের প্রতি বিরক্ত হয়ে পড়বে । এক্ষেত্রে চুপ থাকাই ভালো। 
তারপর যখন তাদের মধ্যে ওয়ায শোনার আগ্রহ সৃষ্টি হবে এবং তারা 
নিজেরাই" ওয়ায শুনতে চাইবে তখন ওয়ায করবে। আর কখনোই ছন্দ ' 
মিলিয়ে (রং লাগিয়ে) কথা বলবে না। কেননা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়েকেরামকে দেখেছি, তারা কখনোই লৌকিকতার 
আশ্রয় নিয়ে কথা বলতেন না ।০ 


৪৩৮. সুরা হুদ, আয়াত ৮৮ । 
৪৩৯. মাআরিফুল হাদিস, আদদাওয়াহ। 
৪৪০. সহীহ বুখারী । 
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সূচিপত্র 


২১৪  উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


দুনিয়ার প্রতি আসক্তি এবং মৃত্যু থেকে পলায়ন 

একবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, এমন একটা 
খাবারের মতো মনে করে তাদের উপর এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়বে যেমন 
অভুক্ত লোকেরা দস্তরখানে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এক ব্যক্তি প্রশ্ন করলো, আল্লাহর 
রাসুল, তখন কি আমাদের সংখ্যা এতোই কম হবে যে, বিধর্মীরা আমাদের 
গ্রাস করার জন্য এক জোট হয়ে আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে? রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, না। তখন তোমাদের সংখ্যা 
কম হবে না কিন্তু তোমরা বন্যার পানিতে ভাসমান খড়-কুটার মতো হালকা 
হয়ে যাবে। শত্রুদের অন্তর থেকে তোমাদের প্রভাব দূর হয়ে যাবে এবং 
তোমাদের অন্তরেই ভীরুতা সৃষ্টি হয়ে যাবে। অন্য একজন জিজ্ঞাসা করলো, 
এই ভীরুতা কেন সৃষ্টি হবে? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ 
করলেন, তার কারণ হলো তোমরা মৃত্যু থেকে পলায়ন করে দুনিয়ার প্রতি 
আসক্ত হয়ে পড়বে 19৪১ 

ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, একদিন এমন আসবে, যখন দীনের উপর অটল 
থাকা হাতের মুষ্টিতে জ্বলন্ত অঙ্গার ধারণ করার মতো হবে। অর্থাৎ জলন্ত 
অঙ্গার হাতের মুঠোয় নেওয়া যেমন কষ্টকর, অনুরূপ দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত 
থাকাও কষ্টকর হবে ।১৪২ 


কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নসিহত ও অসিয়ত 

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু 

নয়টি বিষয়ে আমাকে বিশেষভাবে হুকুম করেছেন। সেই নয়টি বিষয় এই- 

১. প্রকাশ্যে ও নির্জনে আল্লাহকে ভয় করো। 

২. ক্রোধ ও হাসিখুশি উভয় অবস্থায় ইনসাফের সাথে কথা বলো। অর্থাৎ 
এমন যেন না হয়, কারো প্রতি অসন্তুষ্ট হলেই তার অধিকার খর্ব করবে 


88১. সুনানে আবু দাউদ, মাআরিফুল হাদিস । 
৪৪২. জামে তিরমিযী, মিশকাত । 
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সূচিপত্র 
উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৩ ২১৫ 


এবং তার প্রতি অবিচার শুরু করবে । অথবা কারো সঙ্গে বন্ধুত্ব থাকলেই 
তার অন্যায় সমর্থন করে পক্ষপাতিত্ব করবে। বরং সকল অবস্থায় হক 
ও ইনসাফের পথে চলবে । 

, দারিদ্য ও ধনাঢ্যতা উভয় অবস্থায় মধ্যপন্থা অবলম্বন করবে । অর্থাৎ 
আল্লাহ তায়ালা যদি গরিব ও নিঃস্ব করে দেন, তখন অধৈর্য হয়ে হা- 
হুতাশ করবে না। এমনিভাবে আল্লাহ তায়ালা যখন সচ্ছলতা দান 
করেন তখন নিজের অবস্থা ভুলে গিয়ে অহংকার ও অবাধ্যতায় লিপ্ত 
হবে না। মোটকথা, পরীক্ষার উভয় হালতেই ভারসাম্য বজায় রাখবে । 
. আমাকে হুকুম করা হয়েছে, আমি যেন সেই সকল মানুষের সঙ্গে 
আত্মীয়তা স্থাপন করি এবং উত্তমরূপে তাদের হক আদায় করি, যারা 
আমার সঙ্গে আত্মীয়তা ছিন্ন করে এবং আমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে । 

. যারা আমার হক আদায় না-করে আমাকে বঞ্চিত করেছে, আমি যেন 
তাদের দান করি। 


. যারা আমার উপর অত্যাচার করেছে, আমি যেন তাদের ক্ষমা করে দিই । 


৭. আমাকে হুকুম করা হয়েছে, নীরবতার সময়ও যেন আমার মধ্যে 


চিন্তাভাবনা থাকে। অর্থাৎ যখন আমি নীরব থাকি তখনও যেন আমি 
কোনো বিষয়ে চিন্তা করতে থাকি। যেমন, আল্লাহ তায়ালার গুণ ও 
আমার সম্পর্ক কেমন আছে এবং কেমন হওয়া উচিত, আমার পরিণতি 
কী হবে, আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে গাফেল বান্দার সম্পর্ক কীরূপে স্থাপন 
করা যায় ইত্যাদি। মোটকথা এধরনের কোনো-না-কোনো বিষয়ে 
চিন্তাযুক্ত থাকা উচিত। 

. আমাকে হুকুম করা হয়েছে, আমার কথাবার্তা যেন আল্লাহ তায়ালার 
যিকির হয়। অর্থাৎ যণ্লাই আমি কোনো কথা বলি, তার সম্পর্ক যেন 
আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে হয়। যেমন, আল্লাহর সানা ও প্রশংসা করা, তার 
সিফাত বয়ান করা, তার আহকামের তালিম ও তাবলিগ করা ইত্যাদি। 
এধরনের বিষয়ে যা-কিছুই আলোচনা করা হবে, তাকে আল্লাহ তায়ালার 
যিকির হিসাবে গণ্য করা হবে । 
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সূচিপত্র 


২১৬ ও উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


৯. 


আমাকে হুকুম করা হয়েছে, আমার দৃষ্টি যেন শিক্ষামূলক হয়। অর্থাৎ 
আমি যা-কিছু দেখি, তাতে যেন কোনো সবক বা শিক্ষা অর্জন করি। 
আর আমি যেন সৎকাজের আদেশ করি 199৩ 


হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, একবার রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দশটি বিষয়ে নসিহত করেন। 


১. 


আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে কাউকে শরিক করবে না, যদিও তোমাকে হত্যা 
করা হয়। 


তুমি বাবা-মায়ের নাফরমানি ও অবাধ্যতা করবে না। 


. স্বেচ্ছায় এক ওয়াক্ত ফরয নামাযও তরক করবে না। কেননা যে-ব্যক্তি 


ফরয নামায তরক করে তার প্রতি আল্লাহ তায়ালার কোনো দায়িত ও 
যিম্মাদারি থাকে না। 


. কখনোই মদ পান করবে না। মদ হলো যাবতীয় অপকর্মের মূল। 


৫. যাবতীয় গুনাহ থেকে বেচে থাকবে । কেননা গুনাহর কারণে আল্লাহ 


৯, 


তায়ালার আযাব নাযিল হয় 


. জিহাদের ময়দান থেকে পৃষ্টপ্রদর্শন (পলায়ন) করবে না, যদিও ব্যাপক 


হত্যাযজ্ঞ চলতে থাকে। 


. তুমি যখন মানুষের সঙ্গে কোনো এলাকায় অবস্থান করবে, তখন 


সেখানে মহামারির কারণে মানুষের প্রাণহানি শুরু হলেও তুমি সেখানে 
অটল অবিচল থাকবে 1888 


করে পয়সা থাকা সত্তেও তাদের কষ্ট দেবে না। আবার সাধ্যের বাইরেও 
কিছু করতে যাবে না)। 
করবে। 


১০. পরিবার-পরিজনকে আল্লাহ তায়ালার ভয় দেখাবে ।৪৫ 


৪৪৩. মাআরিফুল হাদিস, রাষিন। 
888. আত্মরক্ষার জন্য সেখান থেকে পলায়ন করবে না। 
88৫. মুসনাদে আহ্মদ। 


wwuw.banglakitab.weebly.com 


সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৬ ২১৭ 


হযরত আবু আইয়ুব আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হয়ে নিবেদন 
করলো, আমাকে সংক্ষেপে কিছু নসিহত করুন, যেন সহজে মনে রাখতে 
করবে, যে-ব্যক্তি সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছে (অর্থাৎ 
মৃত্যুপথযাত্রীর মতো নামায আদায় করবে)। দ্বিতীয় কথা হলো, এমন 
কোনো কথা মুখ দিয়ে বের করবে না, যার কারণে পরবর্তী সময়ে তোমাকে 
মাফ চাইতে হয়। তৃতীয় কথা হলো, মানুষের নিকট যেসব বস্তু তুমি 
দেখেছো তা থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ নিরাশ করে রাখবে (অর্থাৎ শুধু আল্লাহ 
তায়ালাই যেন তোমার আশা-আকাঙ্কার কেন্দ্রবিন্দু হন, আল্লাহর সৃষ্টি 
মাখলুকের নিকট কোনো কিছুই প্রত্যাশা করবে না) 18৪৬ 

আল্লাহকে ভয় করার এবং আমিরের আনুগত্য করার অসিয়ত করছি, যদিও 
সেই আমির হাবশী গোলাম হয়। তোমাদের মধ্যে যারা আমার পরে বেঁচে 
থাকবে, তারা ব্যাপক মতবিরোধ দেখতে পাবে । এই পরিস্থিতিতে তোমরা 
আমার এবং আমার হেদায়েতপ্রাপ্ত খলিফাদের তরিকা মজবুতভাবে আকড়ে 
থাকবে । আর সকল বিদআত থেকে বেচে থাকবে । যাবতীয় নতুন বিষয় 
(শরিয়তে যার কোনো প্রমাণ নেই) বিদআত । আর সকল বিদআত 
গোমরাহী ও ভ্রষ্টতা 156৭ 

এমন একটি আমলের কথা বলুন, যা দিয়ে আমি জান্নাতে পৌছতে পারবো 
এবং দোযখ থেকে দূরে থাকবো । রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
ইরশাদ করলেন, তুমি একটি কঠিন বিষয় জিজ্ঞাসা করেছো । কিন্তু বিষয়টি 
সেই ব্যক্তির জন্য বড়ো সহজ, আল্লাহ তায়ালা যার জন্য তা সহজ করে 
দেবেন। শোনো, প্রথম কথা হলো, দীনের মৌলিক বিষয়গুলো যথাযথ 


88৬. মুসনাদে আহমদ, মাআরিফুল হাদিস। 
৪৪৭. মিশকাত, মাআরিফুল হাদিস। 
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সূচিপত্র 


২১৮ ৬ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা, 


চিন্তাভাবনা ও গুরুত্বের সাথে আদায় করবে। আল্লাহর ইবাদাত করবে এবং 
তার সঙ্গে কাউকে শরিক করবে না। আন্তরিকতার সঙ্গে উত্তমরূপে নামায 
আদায় করবে। যাকাত প্রদান করবে। রমযানের রোযা রাখবে এবং 
বায়তুল্লাহর হজ করবে। 

তারপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি যদি কামনা 
করো তবে আমি তোমাকে খায়ের ও কল্যাণের আর যেসব দরজা আছে তার 
কথা বলে দেবো (এখানে সম্ভবত তিনি নফল ইবাদাত বুঝিয়েছেন)। 
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, রোযা হলো (গুনাহ ও দোযখের আগুনের জন্য) 
ঢালস্বরূপ। সদকা গুনাহকে (এবং গুনাহ থেকে সৃষ্ট আগুনকে) এমনভাবে 
নিভিয়ে দেয়, যেমন পানি আগুনকে নেভায়। মধ্যরাতের (তাহাজ্জুদ) 
নামাযেরও অনুরূপ ফযিলত রয়েছে। তারপর তিনি (তাহাজ্জুদ ও সদকার 
এর 
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তাদের পার্শ্ব শয্যা থেকে আলাদা থাকে। তারা তাদের 
পালনকর্তাকে ডাকে ভয়ে ও আশায় এবং আমি তাদের যে রিযিক 
দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে। কেউ জানে না তার জন্য তার 
কৃতকর্মের কী কী চক্ষু শীতলকারী প্রতিদান লুক্কায়িত আছে।৯৮ 
তারপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমি কি 
তোমায় দীনের মাথা, স্তম্ভ ও উচ্চশৃঙ্গের কথা বলে দেবো? দীনের মাথা হলো 
ঈমান, স্তম্ভ হলো নামায এবং তার উচ্চশৃঙ্গ হলো জিহাদ । 
তারপর তিনি বললেন, আমি কি তোমায় সেই বিষয়টিও বলে দেবো, যার 
উপর এসব বিষয় নির্ভরশীল? (যা ছাড়া সবকিছু অর্থহীন। মুয়ায় 
রািয়াল্পঅহু আনহু বলেন,) আমি বললাম, জি, অবশ্যই বলুন। রাসুল 


৪৪৮. সুরা সিজদা, আয়াত ১৬, ১৭। 
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সূচিপত্র 
উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. $ ২১৯ 


সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জিহ্বা ধরে বললেন, একে সংযত রাখো 
(জিহ্বা নিয়ন্ত্রণে রাখো)। আমি বললাম, আল্লাহর রাসুল, আমরা যেই 
স্বাভাবিক কথাবার্তা বলি তার জন্যও কি শাস্তি হবে? রাসুল সাল্লাল্লাহু 
করলেই ভালো হতো! (আরবি বাগ্ধারা অনুযায়ী এটি আদুরে সম্ভাষণ)। 
জিহ্বার লাগামহীন কথাবার্তাই মানুষকে উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ 
করবে 18৪৯ 

করে বললেন, আমি কি তোমায় এমন দুটো অভ্যাসের কথা বলবো, যা পিঠে 
খুবই হালকা কিন্তু আল্লাহর দাড়িপাল্লায় খুবই ভারী? হযরত আবু যর 
দিন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বেশি বেশি চুপ থাকা 
এবং চরিত্রবান হওয়া । সেই পবিত্র সত্তার কসম, যার কবজায় আমার প্রাণ, 
মানুষের আমলের মধ্যে এই দুটি বস্তু তুলনাহীন 18° 

হযরত আবু যর গিফারী রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেদমতে উপস্থিত হয়ে 
দেখলাম, তিনি গায়ে একটি কালো কম্বল জড়িয়ে একাকী মসজিদে বসে 
আছেন । আমি নিবেদন করলাম, আবু যর, এই নির্জনতার কারণ কী? তিনি 
বললেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, মন্দ 
লোকের নিকট বসার চেয়ে একা থাকা উত্তম ৷ আর একা থাকার চেয়ে ভালো 
লোকের নিকট থাকা উত্তম। এমনিভাবে কাউকে ভালো কথা বলা চুপ থাকার 
চেয়ে উত্তম আর মন্দ কথা বলার চেয়ে চুপ থাকা উত্তম ।৪৫১ 


মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাতটি বিষয়ে বিশেষভাবে হুকুম 
করেছেন। 


৪৪৯. মুসনাদে আহমদ, জামে তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মাআরিফুল হাদিস। 
৪৫০. বায়হাকী, মাআরিফুল হাদিস। 
৪৫১. বায়হাকী । 
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সূচিপত্র 
২২০ $ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা, 


১. আমি যেন গরিব-মিসকিনদের ভালোবাসি এবং তাদের সঙ্গে থাকি। 

২. আমি যেন আমার চেয়ে দুর্বল লোকদের প্রতি নজর রাখি (অর্থাৎ যাদের 
অর্থসম্পদ কম)। আর আমার তুলনায় উপরের লোকদের প্রতি নযর 
না-দিই (অর্থাৎ যাদের নিকট দুনিয়াবি আসবাব আমার তুলনায় বেশি)। 
অন্য হাদিসে আছে, এরূপ করলে মানুষের মধ্যে সবর ও শোকরের গুণ 
সৃষ্টি হয়। 

৩. আমি যেন আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করি, যদি তারা আমার 
সঙ্গে ভালো ব্যবহার না-ও করে। 

৪. আমি যেন মানুষের নিকট কিছু না-চাই (যে-কোনো অবস্থায় আল্লাহ 
তায়ালা ব্যতীত কারো নিকট যেন হাত না-পাতি)। 

৫. সর্বাবস্থায় যেন সত্য কথা বলি, যদিও মানুষের নিকট তা অপ্রিয় হয়। 

৬. আমি যেন আল্লাহর পথে কোনো তিরক্কারকারীর তিরস্কারকে ভয় না- 
করি (দুনিয়ার মানুষ আমাকে মন্দ বললেও আমার কথা ও কাজ যেন 
তা-ই হয়, যা করতে ও বলতে আল্লাহ আমাকে আদেশ করেছেন এবং 
যাতে আল্লাহ সত্তষ্ট হন)। 

৭. আমি যেন 49১১ ২1 $$ সু; 4১০ 4 কালিমাটি অধিক হারে পাঠ করি। 


কেননা এই কালিমা আল্লাহর আরশের রত্ুভাপ্তারের মূল্যবান 
মুক্তাবিশেষ। আল্লাহ তায়ালা যাকে ইচ্ছা তাকে তা দান করেন। অন্য- 


কেউ হাসিল করতে পারে না ।৪৫২ 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল 
প্রশ্নোত্তর না-হওয়া পর্যন্ত মানুষ আপন জায়গা থেকে একটুও নড়তে পারবে 
না। সেই পাঁচটি বিষয় হলো-_ 
১. মানুষ তার গোটা জীবন কোন কাজে অতিবাহিত করেছে। 
২. যৌবনকাল ও যৌনশক্তি কোন কাজে ব্যয় করেছে। 
৩. অর্থসম্পদ কোথা থেকে, কীভাবে এবং কোন পথে অর্জন করেছে। 
৪. উপার্জিত সম্পদ কী কাজে এবং কোন পদ্ধতিতে ব্যয় করেছে। 


৪৫২. মুসনাদে আহমদ। 
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সূচিপত্র 
উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৬ ২২১ 


৫. যেসব বিষয় তার জানা ছিলো, সেসব বিষয়ে সে কী আমল করেছে?5 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, চারটি অভ্যাস এমন রয়েছে, 
সেগুলো যদি তোমার হাসিল হয় তা হলে দুনিয়া (এবং তার যাবতীয় 
নিয়ামত) তোমার হস্তগত না-হলেও কোনো অসুবিধা নেই। সে অভ্যাসগুলো 
হলো, 

১. আমানত সংরক্ষণ করা ।' 

২. সত্যবাদিতার গুণ অর্জন করা । 

৩. চরিত্রবান হওয়া এবং 

৪. খাওয়ার ব্যাপারে বাছবিচার করা ।5৫৪ 

হযরত আমর ইবনে মামুন রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে নসিহত করতে গিয়ে বললেন, পাঁচটি 
অবস্থাকে অপর পাচটি অবস্থা আসার পূর্বে সুবর্ণ সুযোগ মনে করবে। সেই 
পাঁচ অবস্থা হলো, 

বার্ধক্য আসার পূর্বে যৌবমকে গনিমত মনে করো । 

অসুস্থ হওয়ার পূর্বে সুস্থতাকে গনিমত মনে করো । 

দারিদ্য আসার পূর্বে সচ্ছলতাকে গনিমত মনে করো । 

অবসর সময়কে ব্যস্ততা আসার পূর্বে গনিমত মনে করো । 

. জীবনকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করো মৃত্যু আসার পূর্বে ।৪৫৫ 


মহিলাদের প্রতি উপদেশ 

তোমরা (বিশেষভাবে) দান-সদকা করবে এবং বেশি বেশি ইসতিগফার 
(ক্ষমাপ্রার্থনা) করবে। কেননা আমি জাহান্নামীদের মধ্যে নারীদের সংখ্যাই 
বেশি দেখেছি। একথা শুনে একজন বুদ্ধিমতী মহিলা জিজ্ঞেস করলো, 


ইনি রি, GL 2৫6 


৪৫৩. জামে তিরমিযী, মাআরিফুল হাদিস। 
৪৫৪. মুসনাদে আহমদ, বায়হাকী, মাআরিফুল হাদিস। 
৪৫৫. জামে তিরমিযী, মাআরিফুল হাদিস। 
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সূচিপত্র 


২২২ ৩ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


আল্লাহর রাসুল, আমরা কী অন্যায় করেছি? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক কথাবার্তায় একে 
অপরের প্রতি লানত ও অভিশাপ করার অভ্যাস ও প্রবণতা অনেক বেশি। 
আর স্বামীর প্রতিও তোমরা অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাকো। দীনদারি ও 
বুদ্ধি-বিবেচনায় অপকৃ হওয়া সত্তেও একজন পরিপকৃ পুরুষের উপর প্রভাব 
খাটাতে আমি তোমাদের মতো আর কাউকে দেখিনি 1৪৫৬ 


মান্নত 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, মান্নত দুই প্রকার। এক. 
এমন মান্নত, যা আল্লাহ তায়ালার ইবাদাত ও আনুগত্যের জন্য মানা হয়। 
এই মান্নত পূরণ করা আবশ্যক। কারণ তা একান্তভাবে আল্লাহ তায়ালার 
জন্য মানা হয়েছে। আরেক প্রকার মান্নত আছে, যা আল্লাহর অবাধ্যতা ও 
গুনাহর কাজে মানা হয়। এধরনের মান্নত শয়তানের জন্য করা হয়। সুতরাং 
তা পূরণ করা নাজায়েয ও হারাম। এধরনের মান্নতের জন্য কসম 
সমপরিমাণ কাফফারা আদায় করবে ।৪৫৭ 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে-ব্যক্তি কোনো অনির্দিষ্ট বস্তুর মান্নত 
করে, তার কাফফারা কসমের কাফফারার সমপরিমাণ হবে। যে-ব্যক্তি 
কোনো পাপ কাজের মান্নত করে, যা পুরা তার পক্ষে সম্ভব না, তার 
কাফফারা হলো কসমের কাফফারা আর যে মান্নত পূরণ করা সম্ভব তা পূরণ 
করবে 18৫৮ 


কসম 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কেউ কোনো কসম খাওয়ার 
পর সঙ্গে সঙ্গে যদি ‘ইনশাআল্লাহ’ বলে, তবে সে সেই কসম ভঙ্গ করলে 
কাফফারা দিতে হবে না।%৫৯ 





৪৫৬. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, তরজুমানুস-সুন্নাহ। 
৪৫৭. সুনানে নাসায়ী, মিশকাত । 

৪৫৮. সুনানে আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, মিশকাত । 

৪৫৯. জামে তিরমিযী, সুনানে আবু দাউদ, সুনানে নাসায়ী । 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ২২৩ 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর এক বর্ণনায় আছে, রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে-ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা 
ব্যতীত অন্য-কারো নামে কসম খায়, সে শিরিফ করে 1৬০ 


ফাল (শুভাশুভ লক্ষণ গ্রহণ) 

আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, অশুভ লক্ষণ বলতে কিছু নেই । তবে 
ফাল বা শুভ লক্ষণ গ্রহণ করা ভালো। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, ফাল কী? 
তিনি বললেন, এমন উত্তম বাক্য, যা তোমরা কারো নিকট থেকে অথবা 
কোনো কিছুর মাধ্যমে শুনে থাকো 1১ 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে অশুভ লক্ষণের প্রসঙ্গ উত্থাপন 
করলে তিনি বলেন, শুভ লক্ষণ উত্তম বিষয় | আর অশুভ লক্ষণ যেন কোনো 
মুসলমানের উদ্দেশ্য বা ইচ্ছার পথে প্রতিবন্ধক না হয়। তোমাদের মধ্যে 
কেউ কোনো বিষয় দেখে যদি তাকে কোনো অশুভ লক্ষণ মনে করে, তবে 
সে যেন এ দোয়া পাঠ করে, 


JY Slo SSN; SN ৩০ Gb Y zhi 
49৬ ২169 354৮ 
হে আল্লাহ, ভালো আপনার পক্ষ থেকেই আসে আর মন্দ আপনিই 


দমন করেন। গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা ও আনুগত্য করার ক্ষমতা 
কেবল আল্লাহর পক্ষ থেকেই 1৪৬২ 


স্বপ্ন 

আৰু হুযায়েল উকায়লী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মুমিনের স্বপ্ন হলো নবুওয়াতের ৪৬তম অংশ। 
স্বপ্ন বর্ণনা না-করা পর্যন্ত তা অস্থায়ী ও অকার্যকর থাকে। কিন্তু যখন তার 


৪৬০. জামে তিরমিযী, মিশকাত । 
৪৬১. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাত ৷ 
৪৬২. সুনানে আবু দাউদ, মিশকাত ৷ 
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সূচিপত্র 
২২৪ ৩ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


ব্যাখ্যা করা হয়, তখন তা বাস্তবে পরিণত হয়। বর্ণনাকারী বলেন, আমার 
মনে হয় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন, বুদ্ধিমান ও 
আপনজন ব্যতীত কারো নিকট স্বপ্ন বলবে না।৪৬৩ 


দীনী ইলম শিক্ষা শুরু করার দিন 

হাদিস শরিফে আছে, সোমবার ইলম তলব করবে । এতে ইলম হাসিল করা 
সহজ হয়। বৃহস্পতি ও বুধবার সম্পর্কেও অনুরূপ বলা হয়েছে। হিদায়ার 
গ্রন্থকার বুধবার কিতাব শুরু করতেন আর বলতেন, যে-কাজ বুধবার শুরু 
করা হয় তা উত্তমরূপে সমাপ্ত হয় ।৬ 


সুন্নাত পুনজীবিত করার ফযিলত 

এক হাদিসে আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 
যে-ব্যক্তি আমার উম্মতকে চল্লিশটি হাদিস শিক্ষা দেবে, আমি বিশেষভাবে 
তার জন্য সুপারিশ করবো ।৯৬ 

মধ্যে যখন দীন বিগড়ে যাবে তখন যে-ব্যক্তি আমার তরিকা আকড়ে থাকবে, 
সে একশ শহিদের সওয়াব পাবে ৯ 


নবীজির অন্তিম উপদেশ 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমি তোমাদের 


মধ্যে এমন জিনিস রেখে যাচ্ছি, তোমরা তা আঁকড়ে থাকলে কখনোই 
বিপথগামী হবে না। 


একটি আল্লাহর কিতাব (কুরআন মজিদ)। 
আরেকটি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত তথা হাদিস 1৯৬" 





৪৬৩. জামে তিরমিযী, মিশকাত। 
৪৬৪. বেহেশতী যেওর, তালিমুল মুতাআল্রীম | 


৪৬৫. জামে সগির । 
৪৬৬. বেহেশতী যেওর । 
৪৬৭. বেহেশতী যেওর। 
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দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
ইবাদাত : নামায ও নামাযসম্পর্কিত আলোচনা 
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সূচিপত্র 
পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ 
হযরত আবু মালেক আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ। 43) 4:41 
কালিমাটি আমলের পাল্লা পূর্ণ করে দেয়। 4) 4:41 44 6৬৬ কালিমাটি 
সমগ্র আসমান-জমিন পূর্ণ করে দেয়। নামায নুর আর সদকা হলো প্রমাণ । 
সবর হলো উজ্বল আলো আর কুরআন হলো তোমার পক্ষে বা বিপক্ষে 
প্রমাণ। সকাল হলেই মানুষ নিজের জীবনের সদকা শুরু করে। তারপর 
তাকে মুক্তি দেওয়া হয় অথবা ধ্বংস করা হয় ।৪৬৮ 
হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, দশটি বিষয় মানুষের স্বভাবগত । যথা, 
১. গৌফ কাটা । 
২. দাঁড়ি লম্বা করা । 
৩. মিসওয়াক করা। 
৪. নাকে পানি দিয়ে পরিষ্কার করা । 
৫. নখ কাটা । 
৬. আঙুলের জোড়াগুলো উত্তমরূপে ধোয়া। 
৭. বগলের লোম উপড়ে ফেলা । 
৮. নাভির নিচের লোম পরিষ্কার করা । 
৯. পানি দ্বারা ইসতিনজা করা । 
মুসআব রহ. এই নয়টি বিষয় উল্লেখ করার পর বলেন, দশম বিষয়টি আমি 
ভুলে গিয়েছি। তবে আমার মনে হয় তা হলো কুলি করা ।৪৬৯ 


৪৬৮. সহীহ মুসলিম, মাআরিফুল হাদিস। 
৪৬৯. সহীহ মুসলিম, মাআরিফুল হাদিস। 
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সূচিপত্র 
প্রাকৃতিক প্রয়োজন পুরা করার ক্ষেত্রে নবীজির অভ্যাস 


ইসভিনজা 
যাহা নহ থা রা ক ই বল 
এবং ডান পা দিয়ে বের হতেন ।5৭০ 


রাসুল সালাহ আলাইহি ও়সাললম টয়লেটে বশ করার সময় এ দোয়া 
পড়তেন, 
৬3৩0৩৬535৮৮ 
হে আল্লাহ, আমি খবিস নারী জিন ও খবিস পুরুষ জিন থেকে 
. তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। 
বলতেন । অথবা এ দোয়া পড়তেন, 
SEE; ২136 এ এজ ২ 
প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমার মধ্য থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর 
শান্তি দিয়েছেন। 
অথবা উল্লিখিত উভয় দোয়াই পাঠ করতেন ৯৯ 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম টয়লেটে বসার সময় মাটির একেবারে 
কাছাকাছি না-যাওয়া পর্যন্ত কাপড় তুলতেন না।9৭২ 
পেশাব করার সময় প্রথমে তিনি নরম মাটি তালাশ করতেন । নরম মাটি না 
পেলে কাঠ বা অন্য কিছু দিয়ে মাটি খুঁড়ে নরম করে নিতেন। তারপর 
পেশাব করতে বসতেন 1৪৭৩ 


৪৭০. জামে তিরমিযী । 
৪৭১. যাদুল মাআদ, জামে তিরমিযী, ইবনে মাজাহ। 
৪৭২. যাদুল মাআদ। 
৪৭৩. যাদুল মাআদ। 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৬ ২২৯ 


পায়ে দিতেন এবং মাথা ঢেকে রাখতেন 155 | 
দ্বারা । আবার কখনো টিলা ও পানি উভয়টি দ্বারা ইসতিনজা করতেন । টিলার 
সংখ্যা হতো বেজোড় সংখ্যক এবং কমপক্ষে তিনটি । ইসতিনজার সময় বাম 
হাত ব্যবহার করতেন । পানি দ্বারা ইসতিনজা করার সময় তিনি মাটিতে হাত 
ঘষে পরিষ্কার করে নিতেন 187৫ 

পেশাব করতে বসলে দুই উরুর মাঝখানে যথেষ্ট ব্যবধান রাখতেন 
পায়খানা করার জন্য বালু, মাটি অথবা পাথরের টিলা কিংবা খেজুর গাছের 
আড়াল গ্রহণ করা পছন্দ করতেন 18৭৬ 

টয়লেটে বসার সময় তিনি কিবলার দিকে মুখ করে কিংবা পিঠ রেখে 
বসতেন না।১৭৭ 

এনে দিতাম ৷ তিনি সেই পানি দিয়ে পবিত্র হতেন এবং হাত মাটিতে ঘষে 
নিতেন। তারপর আমি অন্য একটি পাত্রে পানি নিয়ে আসতাম । সেই পানি 
দিয়ে তিনি অযু করতেন ।৪৭৮ রি 
ইসতিনজা করার পর পানিও ব্যবহার করতেন। তারপর হাত মাটিতে ঘষে 
ধুয়ে অযু করতেন। কিন্তু ইসতিনজার পর অযু করা ফরয কিংবা ওয়াজিব 
নয়। এ বিষয়টি বোঝানোর জন্য তিনি কখনো কখনো ইসতিনজার পর অযু 
ত্যাগ করেছেন। যেমন, সুনানে আবু দাউদ ও সুনানে ইবনে মাঁজাহয় হযরত 
আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত হয়েছে, একবার রাসুল সাল্লাল্লাহু 





৪৭৪. তাবাকাতে ইবনে সাদ। 
৪৭৫. যাদুল মাআদ। 

৪৭৬. তাবাকাতে ইবনে সাদ। 
৪৭৭. যাদুল মাআদ। 

৪৭৮. সুনানে আবু দাউদ । 
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সূচিপত্র 
২৩০  উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেশাব থেকে ফারেগ হওয়ার পর হযরত উমর 
রাদিয়াল্লাহু আনহু অযুর পানি নিয়ে সামনে দীড়ালেন। রাসুল সাল্লাল্লাহ 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, উমর, এটা কী? পানি নিয়ে দাড়িয়ে 
আছো কেন? হযরত উমর বললেন, আপনার অযুর জন্য পানি এনেছি। 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, এ-বিষয়ে আমাকে 
আদেশ করা হয়নি যে, যখনোই পেশাব করবো তখন অযু করতে হবে। 
আমি নিয়মিত এমন করলে উম্মাহর জন্য তা বিধানে পরিণত হবে ।৪৭৯ 


ইসতিনজা সম্পর্কিত নির্দেশনা 

উদাহরণ হলো পিতা-পুত্রের সম্পর্কের মতো (অর্থাৎ সন্তানের কল্যাণ কামনা 
এবং তাকে জীবন চলার নিয়মকানুন, শিক্ষা-দীক্ষা ও আদব-কায়দা শিক্ষা 
করাও আমার কাজ । তাই,) আমি বলছি, তোমরা যখন পেশাব-পায়খানায় 
যাবে, তখন কিবলার দিকে মুখ করে কিংবা সেইদিকে পিঠ করে বসবে না। 
(বরং এমনভাবে বসবে যাতে মুখ বা পিঠ কিবলার দিকে না থাকে)। 
ওয়াসাল্লাম ইসতিনজার সময় তিনটি টিলা ব্যবহারের হুকুম দিয়েছেন। এই 
কাজে শুকনো গোবর ও হাড্ডি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন৷ ডান হাত 
দিয়ে ইসতিনজা করতেও নিষেধ করেছেন ।৪৮০ 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা কেউ গোসলখানায় 
প্রথমে পেশাব করে তারপর গোসল কিংবা অযু করবে না। কেননা এর 
ফলেই অধিকাংশ সময় ওয়াসওয়াসা সৃষ্টি হয় ।*”* 


৪৭৯. মাআরিফুল হাদিস । 
৪৮০. ইবনে মাজাহ, দারেমী, মাআরিফুল হাদিস। 
৪৮১. মাআরিফুল হাদিস, সুনানে আনু দাউদ । 
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উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৬ ২৩১ 


টয়লেটে যাওয়ার দোয়া 

হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, টয়লেটে খবিস শয়তান 
ইত্যাদি থাকে । তাই টয়লেটে প্রবেশের সময় এ দোয়া পড়বে, 


১৩৫15102855 YG 
হে আল্লাহ, আমি খবিস নারী জিন ও খবিস পুরুষ জিন থেকে 
তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি ।৪৮২ 
ল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যখন জামাত দাড়িয়ে যায়, 


তখন তোমাদের কারো ইসতিনজার হাজত হলে তার উচিত আগে 
ইসতিনজা সেরে নেওয়া £৯৩ 


ইসতিনজা সম্পর্কিত মাসআলা 


* পায়খানা-পেশীবের রাস্তা দিয়ে যে নাপাকি বের হয়, তা থেকে 
ইসতিনজা ও পরিচ্ছন্নতা অর্জন করা জরুরি 18৮5 


* নাপাকি যদি এ-দিক ও-দিক না ছড়ায় তা হলে সেক্ষেত্রে পানি ব্যবহার 
না-করে কোনো পাক পাথর বা মাটির টিলা দ্বারা উত্তমরূপে মুছে 
নেওয়াও জায়েয । তবে তা মানসিক পরিচ্ছন্নতার পরিপন্থী । অবশ্য 
পানি না থাকলে কিংবা কম থাকলে ভিন্ন কথা 1৯৮৫ 

* টিলা দিয়ে ইসতিনজা করার বিশেষ কোনো নিয়ম নেই । তবে কেবল 
এতোটুকু লক্ষ্য রাখতে হবে, যেন নাপাকি এ-দিক ও-দিক ছড়িয়ে না- 
পড়ে এবং ময়লা উত্তমরূপে পরিক্ষার হয়ে যায় 1৪৮৬ 


* টিলা ইত্যাদি দিয়ে ইসতিনজা করার পর পানি ব্যবহার করা সুন্নাত।৪৮৭ 


৪৮২. সুনানে আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, মাআরিফুল হাদিস। 
৪৮৩, জামে তিরমিযী, সুনানে আবু দাউদ, মাআরিফুল হাদিস । 
৪৮৪, শামী। 


৪৮৫. তানবিরুল আসার, শামী। 
৪৮৬. ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া। 
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২৩২ ৬ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


* নাপাকির পরিমাণ দিরহামের বেশি ছড়িয়ে গেলে পানি দিয়ে ধোয়া 
ওয়াজিব । পানি দিয়ে না-ধুলে নামায হবে না । আর নাপাকি ছড়িয়ে না- 
পড়লে কেবল টিলা দ্বারা ইসতিনজা করে নামায পড়া যাবে । তবে তা 
সুন্নাতের খেলাফ ।৯৮৮ 

টয়লেটে যাওয়ার সময় দরজার বাইরে দাড়িয়ে বিসমিল্লাহ বলবে এবং 
পূর্বে উল্লেখকৃত মাসনুন দোয়াটি পাঠ করবে। 

টয়লেটে প্রবেশের সময় প্রথমে বাম পা প্রবেশ করাবে। 

খালি মাথায় টয়লেটে যাবে না ।£৯৯ 

কোনো আংটিতে আল্লাহ ও রাসুলের নাম অংকিত থাকলে টয়লেটে 
ঢোকার পূর্বে তা খুলে বাইরে রেখে যাবে ।৪৯০ 

যে তাবিজের মুখ মোম দিয়ে বন্ধ করা হয়েছে কিংবা কাপড়ে মুড়িয়ে 
সেলাই করা হয়েছে, সে তাবিজ নিয়ে টয়লেটে যাওয়া জায়েয । 
টয়লেটে হাঁচি এলে মনে মনে 4) $:41 বলবে । মুখে আল্লাহর নাম 
উচ্চারণ করবে না। 

যতক্ষণ টয়লেটে থাকবে, কোমো কথা বলবে না 1৪৯১ 

টয়লেট থেকে বের হওয়ার সময় প্রথমে ডান পা বাইরে রাখবে। 
তারপর দরজার বাইরে এসে পূর্বে উল্লেখকৃত মাসনুন দোয়াটি পাঠ 
করবে । 

বাম হাত দ্বারা ইসতিনজা করা উচিত । তবে বাম হাত না-থাকলে কিংবা 
অন্য-কোনো অপারগতা থাকলে ডান হাত দ্বারাও ইসতিনজা করা 
জায়েয । 


* ইসতিনজাকারীর লজ্জাস্থান দৃষ্টিগোচর হওয়ার আশঙ্কা থাকে এমন 


খোলামেলা জায়গায় ইসতিনজা করা গুনাহ। দাড়িয়ে পেশাব করা, 





৪৮৭. জামে তিরমিযী । 
৪৮৮. শরহে তানবির ৷ 
৪৮৯. যাদুল মাআদ । 

৪৯০. সুনানে নাসায়ী । 
৪৯১. মিশকাত । 
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উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৬ ২৩৩ 
নহর, কূপ কিংবা হাউজের মধ্যে কিংবা এধরনের জলাশয়ের কিনারায় 
পেশাব-পায়খানা করা মাকরুহ। 


মসজিদের দেয়ালের নিকট পেশাব-পায়খানা করা, কবরস্থানে পেশাব- 
পায়খানা করা, ইঁদুরের গর্তে কিংবা অন্য-কোনো ছিদ্রে পেশাব করা 
নিষেধ । 


নিচু জায়গায় বসে উপরের দিকে পেশাব করা, মানুষের চলাফেরার পথে 
অথবা বসার স্থানে কিংবা অযু-গোসলের জায়গায় পেশাব-পায়খানা করা 
মাকরুহ ও নিষিদ্ধ। 


পেশাব-পায়খানা করার সময় অপ্রয়োজনে কথা বলা উচিত না ।£৯২ 


পেশাব বা ইসতিনজা করার সময় ডান হাত দিয়ে লজ্জাস্থান স্পর্শ 
করবে না। এক্ষেত্রে বরং বাম হাত ব্যবহার করবে । 


পেশাব-পায়খানার ছিটা থেকে বেচে থাকবে । কেননা অধিকাংশ কবরের 
আযাব পেশাবের ছিটার কারণে হয়ে থাকে 1৪৯৩ 


জঙ্গলে অথবা শহরের বাইরে খোলা মাঠে ইসতিনজার প্রয়োজন হলে 
দূরে মানুষের দৃষ্টির বাইরে চলে যাবে ৪৯ 


পেশাব করার জন্য নরম মাটি তালাশ করবে, যেন পেশাবের ছিটা 
শরীরে না-আসে এবং মাটি তা শুষে নেয় 1৯ 


বসে পেশাব করা উচিত । দাড়িয়ে পেশাব করবে না 1০৯৬ 


পেশাবের পর ইসতিনজা শুকাতে চাইলে দেয়াল ইত্যাদির আড়ালে 
দাড়াবে 1৪৯৭ 


৪৯২. মিশকাত । 

৪৯৩. জামে তিরমিযী ৷ 

৪৯৪. সুনানে আবু দাউদ, জামে তিরমিযী । 
৪৯৫. জামে তিরমিযী । 

৪৯৬. জামে তিরমিযী । 

৪৯৭, বেহেশতী গাওহার। 
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মিসওয়াক 
মিসওয়াকের গুরুত্ব ও ফযিলত সম্পর্কে অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে। রাসুল 
হওয়ার আশঙ্কা না-হতো তা হলে আমি তাদের উপর প্রত্যেক নামাযের জন্য 
মিসওয়াক ওয়াজিব করে দিতাম 1৪৯৮ 
মিসওয়াক দ্বারা মুখের পবিত্রতা অর্জন হয়। মিসওয়াক আল্লাহ্‌ তায়ালার 
সন্তুষ্টি লাভের কারণ 1১৯৯ 
যখনোই আমার নিকট এসেছেন, তখন অবশ্যই মিসওয়াক করার কথা 
কিনা ।০০ 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন তিলাওয়াত ও নিদ্রাগ্থহণের 
পূর্বে মিসওয়াক করতেন । ঘরে প্রবেশ করার সময়ও মিসওয়াক করতেন । 
ওয়াসাল্লাম ঘরে প্রবেশ করার পর সর্বপ্রথম যে কাজটি করতেন, তা ছিলো 
মিসওয়াক করা । তিনি অযু ও নামাযের সময়ও মিসওয়াক করতেন । 
নিজের বা অন্যের আঙুল দিয়ে মিসওয়াক করলেও হবে । এমনিভাবে মোটা 
কাপড় দিয়েও মিসওয়াক করা যাবে । 
আবু নুয়াইম ও বায়হাকী বর্ণনা করেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
দাতের প্রস্থে মিসওয়াক করতেন। 
“মাওয়াহিবে লাদুনিয়্যাহ' গ্রন্থে বলা হয়েছে, মিসওয়াক ডান হাত দিয়ে করা 
উচিত । ডান হাত দিয়ে মিসওয়াক করা মুসতাহাব । হাদিসের কোনো কোনো 
টীকাকার ডান দিক থেকে মিসওয়াক শুরু করার কথা উল্লেখ করেছেন। 


৪৯৮. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম । 
৪৯৯. সহীহ বুখারী । 


৫০০. মুসনাদে আহমদ । 


wwuw.banglakitab.weebly.com 


সূচিপত্র 
উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৫ ২৩৫ 


আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য মিসওয়াক রেখে দেওয়া হতো । রাতে তিনি 
নামাযের জন্য জেগে উঠলে মিসওয়াক করে অযু করতেন ।৭০১ 

(অফাতের পূর্বে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেষ কাজ ছিলো 
মিসওয়াক করা)। 

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে নামাযের জন্য মিসওয়াক করা হয়, তার 
ফযিলত মিসওয়াকবিহীন নামাযের চেয়ে সত্তর গুণ বেশি 1৭০২ 

মিসওয়াক সম্পর্কিত সুন্নাত 

মিসওয়াক এক বিঘতের বেশি এবং আঙুলের চেয়ে মোটা না-হওয়া 
উত্তম 1৫০৩ 

কমপক্ষে তিনবার মিসওয়াক করা উচিত। আর প্রতিবারই পানিতে ভিজিয়ে 
নেওয়া উচিত। 

আঙুল দিয়ে মিসওয়াক করার নিয়ম হলো, মুখের ডান দিকের উপর-নিচ 
বৃদ্ধাডল দ্বারা এবং বাম দিক তর্জনী দ্বারা পরিষ্কার করা উচিত। 


মিসওয়াক ধরার নিয়ম হলো, কনিষ্ঠা থাকবে মিসওয়াকের নিচে এবং 
বৃদ্ধাঙ্গুলি থাকবে মিসওয়াকের অগ্রভাগের নিচে। অন্যান্য আঙুল 
মিসওয়াকের উপরে থাকবে 1৫০৪ 

দাতের প্রস্থে এবং জিহ্বার দৈর্ঘ্যে মিসওয়াক করা উচিত। এমনিভাবে মুখের 
ভিতরের উপর-নিচ এবং দাতের মাড়ি ইত্যাদি মিসওয়াক দ্বারা ভালোভাবে 
পরিষ্কার করা উচিত ।৫০৫ 


৫০১. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, তাবাকাতে ইবনে সাদ 
৫০২. বায়হাকী, মাআরিফুল হাদিস। 

৫০৩. বাহরর রায়েক। 

৫০৪. শামী । 

৫০৫. তাহতাবী। 
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সূচিপত্র 


২৩৬ ৪ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


মিসওয়াক করার সুন্নাত ও মুসতাহাব সময় 

. ঘুম থেকে ওঠার পর। 

অযু করার সময়। 

কুরআন তিলাওয়াতের জন্য । 

হাদিস পড়া ও পড়ানোর জন্য। 

মুখে দুর্গন্ধ হলে অথবা দাতের রঙ বদলে গেলে । 
নামাযে দাড়ানোর সময় যদি নামায ও অযুর মধ্যে অনেক ব্যবধান হয়। 
. যিকির করার পূর্বে । 

. কাবা বা হাতিমে কাবায় প্রবেশ করার পূর্বে । 

* নিজের ঘরে প্রবেশ করার সময় ৷ 
১০.স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করার পূর্বে । 

১১. কোনো ভালো মজলিসে যাওয়ার পূর্বে । 

১২. ক্ষুধার্ত বা তৃষ্ণার্ত অবস্থার পর। 

১৩. মৃত্যুর আলামত প্রকাশ পাওয়ার পূর্বে । 

১৪. সাহরীর সময়। 

১৫. খানা খাওয়ার পূর্বে । 

১৬. সফরে বের হওয়ার পূর্বে । 

১৭. সফর থেকে ফিরে আসার পর। 

১৮. ঘুমানোর পূর্বে 1৭০১ 


ড নারে সি ৩৪৫৬ 


৫০৬. আত-তারগিব ওয়াত-তারহিব । 
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সূচিপত্র 

গোসল 
ওয়াসাল্লাম ফরয গোসল করার সময় প্রথমে উভয় হাত ধৌত করতেন। 
তারপর বাম হাত দ্বারা ইসতিনজার জায়গা পরিষ্কার করে ডান হাত দিয়ে 
বাম হাতের উপর পানি ঢালতেন (পানি নেওয়ার জন্য যখন কোনো ছোটো 
পাত্র না-থাকতো তখন এভাবে ডান হাত দিয়ে পানি ঢালতেন)। তারপর 
নামাযের অযুর অনুরূপ অযু করতেন। হাতে পানি নিয়ে চুলের গোড়ায় 
আঙুল দিয়ে পানি পৌছে দিতেন। যখন মনে করতেন সকল চুলে পানি 
পৌছেছে, তখন দুই হাতে ভরে মাথায় তিনবার পানি ঢালতেন। সারা শরীরে 
পানি পৌছানোর পর উভয় পা ধুতেন 1৫০? 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা এধরনের একটি 
হাদিস হযরত মায়মুনা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণনা করেছেন। যেখানে 
হযরত মায়মুনা রাদিয়াল্লাহু আনহা এতোটুকু সংযোজন করেছেন যে, তারপর 
আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটি রুমাল এগিয়ে দিলাম । 
তিনি রুমালটি ফিরিয়ে দিলেন। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের অন্য 
ঝেড়ে ফেললেন 1৫০৮ 
হযরত আয়েশা ও হযরত মায়মুনা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত এই 
হাদিস দ্বারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোসলের পূর্ণ বিবরণ 
জানা গেলো। অর্থাৎ সর্বপ্রথম তিনি উভয় হাত দুই-তিনবার ধুয়ে নিতেন। 
(কারণ দুই হাত দিয়েই সমস্ত শরীরে পানি'দেওয়া হয়)। তারপর তিনি বাম 
হাতের উপর পানি ঢালতেন। পরে বাম হাত ভালোভাবে মাটিতে ঘষে ধুয়ে 
নিতেন। তারপর অযু করতেন। অযুর সময় তিনি তিনবার কুলি করতেন। 


৫০৭. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম । 
৫০৮. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম । 
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সূচিপত্র 


২৩৮ ৬ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


দাড়ি ভালোভাবে ধুয়ে গোড়ায় পানি পৌছে দিতেন। এমনিভাবে মাথার 
চুলও ভালোভাবে ধুয়ে তার গোড়া পর্যন্ত পানি পৌছে দেওয়ার চেষ্টা 
করতেন। পরে সমস্ত শরীর ধুয়ে সবশেষে গোসলের জায়গা থেকে সরে 
উভয় পা ধুয়ে নিতেন (গোসলের জায়গা থেকে সরে আসার কারণ এই হতে 
পারে যে, গোসলের জায়গাটি পরিষ্কার ও পাকা ছিলো না)।০৯ 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, হায়েষগ্রস্ত মহিলা ও 
জানাবতণ্রস্ত লোক কুরআন মজিদ তিলাওয়াত করবে না (অর্থাৎ কুরআন 
আল্লাহ তায়ালার পবিত্র কালাম । তাই তা তাদের জন্য তিলাওয়াত করা 
নিষেধ) ১ 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, দেহের প্রতিটি পশমের গোড়ায় 
জানাবতের প্রভাব থাকে। একারণেই জানাবতের গোসলে চুল উত্তমরূপে 
ধোয়া আবশ্যক (যেন চুলের নিচের অংশও ভালোভাবে পাক-সাফ হয়ে 
যায়) ৷ শরীরের যে অংশে চুল নেই, তা-ও ভালোভাবে ধুতে হবে ।৫১১ 


যেসব অবস্থায় গোসল করা সুন্নাত 

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, সপ্তাহের সাতদিনের একদিন (জুমার 
দিন) প্রত্যেক মুসলমানের জন্য গোসল করা জরুরি । গোসলের মধ্যে মাথার 
চুল ও সমস্ত শরীর ভালোভাবে ধুবে ।১২ 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, জুমার দিন যদি কেউ (জুমার নামাযের 
জন্য) শুধু অযু করে, এটা তার জন্য যথেষ্ট হবে। তবে কেউ যদি গোসল 
করে, তবে এটাই তার জম্য উত্তম 1৭১১ 


৫০৯. মাআরিফুল হাদিস। 

৫১০. জামে তিরমিযী, মাআরিফুল হাদিস ৷ 

৫১১. সুনানে আবু দাউদ, জামে তিরমিযী । 

৫১২. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মাআরিফুল হাদিস। 

৫১৩. মুসনাদে আহমদ, সুনানে আনু দাউদ, জামে তিরমিযী, মাআরিফুল হাদিস। 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. $ ২৩৯ 


যাদের উপর জুমার নামায ওয়াজিব, তাদের জন্য ফজরের নামাযের পর 
থেকে জুমা পর্যন্ত যে-কোনো সময় গোসল করা সুন্নাত । 

যাদের উপর ঈদের নামায ওয়াজিব, তাদের জন্য ঈদের দিন ফজরের 
নামাযের পর গোসল করা সুন্নাত ৷ 

হজ ও উমরার ইহরামের জন্য গোসল করা সুন্নাত । 

যে হজ করে, আরাফার দিন দুপুরের পর গোসল করা তার জন্য সুন্নাত ।:১৪ 


অযু 


হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু 
ডাকা হবে তখন অযুর প্রভাবে তাদের চেহারা, হাত ও পা উজ্জ্বল থাকবে। 
সুতরাং তোমাদের প্রত্যেকে যেন অবশ্যই তার উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করে 1১ 


অযুর নিয়ম 

হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি একদিন এভাবে অযু 
করলেন, প্রথমে উভয় হাতে তিনবার করে পানি ঢাললেন। তারপর তিনবার 
কুলি করার পর তিনবার নাকে পানি নিয়ে পানি বের করে ফেললেন । নাক 
পরিষ্কার করার পর তিনবার সমস্ত মুখমণ্ডল ধৌত করলেন। এরপর ডান 
হাত কনুই পর্যন্ত তিনবার ধুয়ে নিলেন। এভাবে বাম হাতও কনুই” পর্যন্ত 
তিনবার ধৌত করলেন। তারপর মাথা মাসাহ করলেন। তারপর ডান পা 
তিনবার ও বাম পা তিনবার ধৌত করলেন । (এভাবে পূর্ণ অযু করার পর) 
ওয়াসাল্লাম এভাবে অযু করে বলেছেন, যে-ব্যক্তি আমার অযুর মতো অযু 
করে, তারপর পূর্ণ মনোযোগসহকারে এদিক-ওদিকের চিন্তাভাবনা থেকে মন 


৫১৪. বেহেশতী গাওহার । 
৫১৫. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম । 
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সূচিপত্র 
২৪০ ৬ উসওয়ায়ে রাসুলে আবরাম সা. 


মুক্ত রেখে দুই রাকাত নামায পড়ে, তার অতীতের সকল গুনাহ মাফ করে 
দেওয়া হয়।৫১৬ 


অযু করার পর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দোয়া পড়তেন, 


১১১৯০ 


2:51 IE ও৩$ ২5 BUNDY Sf Af 
HED ৩2 ভা) Gol ও একা Hl dsj 
6354 AY 
আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। তিনি 
এক, তার কোনো শরিক নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার বান্দা ও রাসুল। হে 
আল্লাহ, আপনি আমাকে অধিক তাওবাকারী এবং অধিক পবিত্রতা 
অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন। আমাকে শামিল করুন আপনার 
নেকবান্দাদের মধ্যে এবং সেসকল লোকের মধ্যে (কিয়ামতের 
দিন) যাদের কোনো ভয় থাকবে না, যারা দুঃখিত হবে না। 
সুনানে নাসায়ীতে বর্ণিত আছে, অযু শেষ করে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এ দোয়া পড়তেন, 
২ 8৩ ও সখ) ও 54০ রি ৫০০ 
এ 
হে আল্লাহ, আমি আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। আমি আপনার 
ংসা করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনিই একমাত্র ইলাহ। 
আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আপনার নিকট 
তাওবা করছি। 
হযরত আবু মুসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, আমি একদিন 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অযুর সময় উপস্থিত 


৫১৬. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মাআরিফুল হাদিস । 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৬ ২৪১ 


হলাম ৷ আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অযু করার সময় এ 
59 ও 39১3 25 ও 36590 ১ 3৪০ 0 
হে আল্লাহ্‌, আমার গুনাহ ক্ষমা করুন, আমার গৃহে সচ্ছলতা দান 
করুন এবং আমার রুজি-রোজগারে বরকত দিন 4১" 
হযরত মুসতাওরিদ ইবনে শাদ্দাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, আমি 
দেখলাম, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অযু করার সময় হাতের 
কনিষ্ঠা দ্বারা পায়ের আঙুল খিলাল করছেন ৫১৮ 
হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের নিয়ম ছিলো অযু করার সময় তিনি হাতে পানি নিয়ে তা 
চিবুকের নিচ দিয়ে দাড়ির ভিতর পৌছে দিতেন এবং হাতের আঙুল দিয়ে 
দাড়ি খিলাল করতেন । আর বলতেন, আমার রব আমাকে এভাবে করতেই 
আদেশ করেছেন ।৫১৯ 
অযুর সময় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তমরূপে পানি ব্যবহার 


করতেন । পানি ব্যবহারের সময় অপচয় লা-করার জন্য তিনি উম্মতকে 
উপদেশ দিতেন ।৭২০ 


অযুর সুন্নাত ও আদব 

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, একবার রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, আবু হুরায়রা, অযু করার 
সময় 42 3:41 4 ১ পড়ে নিয়ো। ফলে যতক্ষণ তুমি অযু করবে 


ততক্ষণ তোমার আমল-লেখক ফেরেশতারা তোমার জন্য সওয়াব লিখতে 
থাকবে 1৫২১ 





৫১৭. যাদুল মাআদ। 
৫১৮. জামে তিরমিযী, সুনানে আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ । 


৫১৯. সুনানে আবু দাউদ, মাআরিফুল হাদিস। 
৫২০. যাদুল মাআদ । 


৫২১. ভাবারানী, মাআরিফুল হাদিস। 
উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা.-১৬ 


www.banglakitab.weebly.com 


সূচিপত্র 


২৪২  উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


হযরত লাকিত ইবনে সাবেরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, একবার আমি 
বললাম, আল্লাহর রাসুল, আমাকে অযু সম্পর্কে বলুন (অযুর গুরুত্বপূর্ণ 
আমল সম্পর্কে বলুন)। তিনি বললেন, এক. পূর্ণ অযু যথাযথভাবে এবং 
উত্তমরূপে সম্পন্ন করো (যেন কোথাও কোনো ক্রটি না-থাকে)। দুই. হাত. 
পা ধোয়ার সময় আঙুল খিলাল করবে। তিন. নাকের ভিতর পানি দিয়ে 
ভালোভাবে পরিষ্কার করবে। রোযার অবস্থায় নাকের ভিতর বেশি পানি 
ঢুকাবে না 1৫২২. 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিকাংশ সময় নিজেই অযু করতেন। 
কখনো কখনো অন্য-কেউ পানি ঢেলে দিতো 14২০ 


অযু থাকা অবস্থায় অযু করা 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে-ব্যক্তি অযু থাকা অবস্থায় 
নতুন অযু করে, তার জন্য দশটি নেকি লেখা হয় 1২৪ 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের সময় প্রায়ই নতুনভাবে অযু 
করতেন । আবার কখনো এক অযু দ্বারা কয়েক ওয়াক্ত নামাযও আদায় 
করতেন 1৭২৫ 


অযু করার সুন্নাত নিয়ম 
অযু করার পূর্বে নিয়ত করবে যে, নামাযের জন্য অযু করছি (এর ফলে 
সওয়াব বেড়ে যাবে) ৷ অযু করার সময় কিবলামুখী হয়ে কোনো উঁচু জায়গায় 
বসবে, যেন পানির ছিটা শরীরে না-আসে। তারপর (:৯| ১৯ 48 (১ 
বলে অযু শুরু করবে । কোনো কোনো বর্ণনায় আছে_ 
১. অযুর সময় এ দোয়া পাঠ করবে, 
2১19৯ 4649 31029040168 
৫২২, সুনানে আনু দাউদ, জামে তিরমিযী । 
৫২৩. যাদুল মাআদ ৷ 
৫২৪. জামে তিরমিযী । 
৫২৫. যাদুল মাআদ । 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৬ ২৪৩ 


মহান আল্লাহর নামে শুরু করছি। সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, 
আমাদেরকে ইসলামের উপর কায়েম রাখার কারণে । 

২, তারপর উভয় হাত কবজি পর্যন্ত তিনবার ধুবে। 

৩. তারপর মিসওয়াক করবে । মিসওয়াক না-থাকলে আঙুল দিয়ে দাত ঘষে 
তিনবার কুলি করবে, যেন সমস্ত মুখে পানি পৌছে যায়। (রোযা রেখে 
থাকলে গরগরা করবে না। কারণ গলায় ঢুকে রোযা নষ্ট হতে পারে)। 

৪. তারপর তিনবার নাকে পানি দিয়ে বাম হাত দিয়ে নাক পরিষ্কার করবে । 
(রোযা রেখে থাকলে নাকের নরম জায়গায় পানি পৌছাবে না)। 

৫. তারপর তিনবার সমস্ত মুখমণ্ডল ধুবে। অর্থাৎ, কপালের চুল ওঠার 
জায়গা থেকে চিবুকের নিচ পর্যন্ত এবং এক কানের লতি থেকে 
অন্যকানের লতি পর্যন্ত পানি পৌছে দেবে । উভয় ভ্রুর নিচেও পানি 
পৌছে দেবে, যেন কোথাও শুকনো না-থাকে। মুখ ধোয়ার সময় দাড়ির 
নিচের দিক থেকে আঙুল ঢুকিয়ে খিলাল করবে । 

৬. তারপর ডান ও বাম হাত কনুইসহ ধৌত করবে। এক হাতের আঙুল 
দিয়ে অন্য হাতের আঙুল খিলাল করবে । মহিলারা আংটি অথবা চুড়ি 
পরে থাকলে তা নাড়াচাড়া করে নেবে, যেন কোথাও শুকনো থেকে না- 
যায়। 

৭. তারপর সম্পূর্ণ মাথা একবার মাসাহ করবে । সেই সঙ্গে উভয় কানও 
মাসাহ করবে। কানের ভিতরে তর্জনী আঙুল দিয়ে এবং বাইরের অংশে 
বৃদ্ধাঙ্গুল দিয়ে মাসাহ করবে । আঙুলের পিঠ দ্বারা ঘাড় মাসাহ করবে । 
কিন্তু গলা মাসাহ করা নিষেধ । কান মাসাহ করার জন্য নতুন পানি 
নেওয়ার প্রয়োজন নেই ৷ মাথা মাসাহ করার পর হাতে যে পানি লেগে 
থাকবে তা-ই যথেষ্ট ৫২৬ 

৮, এবার ডান ও বাম পা টাখনুসহ তিনবার মাসাহ করবে। বাম হাতের 
কনিষ্ঠা দিয়ে পায়ের সমস্ত আঙুল খিলাল করবে । ডান পায়ের কনিষ্ঠা 
থেকে খিলাল শুরু করে বাম পায়ের কনিষ্ঠাঙ্গুলে গিয়ে শেষ করবে। 
(এটাই অযুর সুন্নাত তরিকা) ।*২৭ 


৫২৬. জামে তিরমিযী, মিশকাত। 
৫২৭. বেহেশতী যেওর । 
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সূচিপত্র 


২৪৪ < উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


অযু সম্পর্কিত বিভিন্ন মাসআলা 

অযুর অঙ্গসমূহ উত্তমরূপে ধৌত করবে। অযু লাগাতার করবে অর্থাৎ এক 
অঙ্গ ধোয়ার পর আরেক অঙ্গ ধুতে বিলম্ব করবে না। অযু তারতিব ও 
ধারাবাহিকতা বজায় রেখে করবে । অযুর মাঝখানে এ দোয়া পড়বে, 


১9 3 04১39 EG ৫529 95 Li 
হে আল্লাহ, আমার গুনাহ ক্ষমা করুন, আমার গৃহে সচ্ছলতা দান 
করুন এবং আমার রুজি-রোজগারে বরকত দিন ।:২৮ 
তারপর অযু শেষ করে এ দোয়া পড়বে, 


dor ৪ পণ 
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আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। তিনি 

এক, তার কোনো শরিক নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ 

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার বান্দা ও রাসুল 1৭২৯ 
তারপর এ দোয়া পড়েন, 


290 SHEL SEE Ss ভা ও তি 
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হে আল্লাহ, আপনি আমাকে অধিক তাওবাকারী এবং অধিক 
পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন। হে আল্লাহ, আপনি 
পবিত্র। আমি আপনার প্রশংসা করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, 


, আপনিই একমাত্র ইলাহ । আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি 
এবং আপনার নিকট তাওবা করছি।৭১ 


৫২৮. যাদুল মাআদ ৷ 
৫২৯. সহীহ মুসলিম ৷ 
৫৩০. জামে তিরমিযী । 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৬ ২৪৫ 


তায়াম্মুম 
হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, (তোয়াম্মুমের নিয়ম হলো) পাক মাটিতে দুইবার 
হাত মারা। একবার চেহারার জন্য, আরেকবার কনুইসহ দুই হাতের 
জন্য 1: 
তায়াম্মুম করতেন না এবং এমন আদেশও তিনি করেননি । বরং অযুর 
পরিপূর্ণ বিকল্প হিসাবেই তিনি তায়াম্মুমের ব্যবস্থা করেছিলেন ।?১২ 
ইমাম আযম আবু হানিফা, ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ী-এর মতে 
তায়াম্মুমের বিধান হলো উভয় হাত দুইবার মাটিতে মারা । একবার চেহারা 
মাসাহ করার জন্য, আরেকবার উভয় হাত কনুইসহ মাসাহ করার জন্য 1৫৩০ 
মাসআলা ঃ যেসব কারণে অযুর জন্য তায়াম্মুম করা জায়েয, সেসব কারণে 
গোসলের জন্যও তায়াম্মুম করা জায়েঘ। অযুর তায়াম্মমের নিয়মেই 
গোসলের তায়াম্মুম করতে হয়। 
মাসআলা ৪ পাক মাটি, বালু, পাথর, চুনা, মাটির কাচা বা পাকা পাত্র- যার 
উপর কোনো তৈলাক্ত পদার্থের প্রলেপ নেই, মাটির কাচা বা পাকা ইট, মাটি 
ইট পাথর বা চুনার দেয়াল ইত্যাদির উপর তায়াম্মুম করা জায়েয ৷ 


ভায়াম্মুমের ফরয 

তায়াম্মুমের ফরয তিনটি । 

১. নিয়ত করা। 

২. দুই হাত মাটিতে মেরে চেহারা মাসাহ করা । 

৩. দুই হাত মাটিতে মেরে উভয় হাত কনুইসহ মাসাহ করা ।৫৩৪ 


৫৩১. মুসতাদরাকে হাকিম। 
৫৩২. যাদুল যাআদ। 
৫৩৩. মাদারিজুন-নুবুওয়াহ। 
৫৩৪. বেহেশতী যেওয়। 
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সূচিপত্র 


২৪৬ <৩ উসওয়ায়ে য়াসুলে আকরাম সা. 


তায়াম্মুমের মাসনুন তরিকা 

জন্য তায়াম্মুম করছি। তারপর (৯ 31 48 ৮3 বলবে ৷ তারপর উভয় 
হাত মাটিতে মেরে ঝাড়বে। হাতে মাটি বেশি লেগে গেলে ফুঁক দিয়ে তা 
ঝেড়ে ফেলবে ৷ তারপর উভয় হাত দিয়ে এমনভাবে চেহারা মাসাহ করবে, 
যাতে চেহারার কোনো অংশ বাকি না-থাকে। যদি চুল পরিমাণ জায়গা বাকি 
থেকে যায় তা হলে তায়াম্মুম হবে না। তারপর দ্বিতীয়বার উভয় হাত 
মাটিতে মারবে । তারপর হাত ঝেড়ে প্রথমে বাম হাতের চার আঙুল ডান 
এভাবে নিয়ে যাওয়ার ফলে ডান হাত নিচের দিকে ফিরে যাবে। এরপর বাম 
হাতের তালু ডান হাতের উপরের দিকে কনুই থেকে আঙুলের দিকে টেনে 
নেবে এবং ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলের পিঠ মাসাহ করবে। এমনিভাবে ডান হাত 
দিয়ে বাম হাত মাসাহ করবে । তারপর সমস্ত আঙুল খিলাল করবে । আংটি 
থাকলে তা খুলে ফেলতে হবে অথবা নাড়াচাড়া করতে হবে । আঙুল খিলাল 
করাও ফরয । 

অযু ও গোসল উভয়ের জন্য তায়াম্মুমের একই নিয়ম 1৭০ 


নামায পুনরায় পড়া জরুরি নয় 

সাহাবী সফরে গেলেন । এক জায়গায় নামাযের সময় হলো। পানির অভাবে 
তারা পাক মাটিতে তায়াম্মুম করে নামায আদায় করলেন। পরে নামাযের 
ওয়াক্ত শেষ হওয়ার পূর্বেই পানি পাওয়া গেলো। এক সাহাবী পানি দিয়ে 
অযু করে পুনরায় নামায পড়লেন কিন্তু অন্যজন এমন করলেন না। সফর 
শেষে উভয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে 
এই ঘটনা প্রকাশ করলো। যে সাহাবী দ্বিতীয়বার নামায পড়েননি তিনি 
তাকে বললেন, তুমিই সঠিক পন্থা অবলম্বন করেছো । তায়াম্মুম করে নামায 
পড়াই যথেষ্ট ছিলো। এটাই শরিয়তের বিধান। নামায আদায়ের পর সেই 
ওয়াক্তের ভিতর পানি পাওয়া গেলেও নামায দোরানোর প্রয়োজন নেই! 


৫৩৫. বেহেশতী যেওর ৷ 
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সূচিপত্র 
উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৬ ২৪৭ 


আর যে সাহাবী অযু করে নামায পুনরায় আদায় করেছিলেন, তাকে বললেন, 
তুমি দ্বিগুণ সওয়াব পাবে । কেননা তুমি যে নামায (দ্বিতীয়বার) পড়েছো 
তা নফল হয়েছে। আর আল্লাহ তায়ালা কোনো নেকআমলই বিফলে যেতে 
দেন না।৭৩৬ 


নামায 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে কুরয রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, সর্বপ্রথম বান্দাকে যে আমল 
সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে, তা হলো নামায। যার নামায ঠিক হবে তার 
সকল আমলই ঠিক হয়ে যাবে । আর যার নামায ঠিক হবে না, তার কোনো 
আমলই ঠিক হবে না৷ 
উবাদাহ ইবনে সামেত রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তায়ালা পাঁচ ওয়াক্ত নামায 
ফরয করেছেন। যে-ব্যক্তি তার জন্য ভালোভাবে অযু করে, সময়মত নামায 
পড়ে, রুকু-সিজদা যেভাবে করা উচিত সেভাবে করে এবং খুশুখুযু বা 
মনোযোগের সঙ্গে নামায আদায় করে, তার জন্য আল্লাহ তায়ালার ওয়াদা 
আছে, তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে । আর যে-ব্যক্তি এমন করবে না (অর্থাৎ 
যার নামায ক্রুটিপূর্ণ) তার জন্য আল্লাহ্‌ তায়ালার কোনো ওয়াদা নেই । ইচ্ছা 
হলে ক্ষমা করবেন কিবা শাস্তি দেবেন 1৫১৮ 


পাচ ওয়াক্ত ফরয নামাযের সময় 

হযরত বারিদা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামাযের সময় সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। 
তিনি বললেন, (আজ ও আগামীকাল) এই দুদিন তুমি আমাদের সঙ্গে নামায 
পড়বে ৷ সেদিন (দুপুরের পর সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইঙ্সি “শাসাল্লাম হযরত বিলালকে আযান দিতে এবং 
তারপর ইকামাত দিতে আদেশ করলেন। তারপর নামায সম্পন্ন করা 


৫৩৬. সুনানে আবু দাউদ, মুসনাদে দারেমী, মাআরিফুল হদিস । 


৫৩৭. তাবারানী আওসাত, হায়াতুল মুসলিমীন । 
৫৩৮, মুসনাদে আহমদ, সুনানে আবু দাউদ, মাআরিফুল হাদিস। 
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সূচিপত্র 
২৪৮ ও উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


হলো)। এই আযান ও নামায এমন সময় সম্পন্ন করা হলো যখন সূর্য বেশ 
উপরে এবং উজ্জ্বল ছিলো (অর্থাৎ তখনো সূর্যের আলোয় বিকাল আসেনি)। 
তারপর সূর্য অন্ত যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
হযরত বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহুকে আযান দিতে আদেশ করলেন। তিনি 
যথারীতি আযান ও ইকামাত দিলেন (এবং মাগরিবের নামায পড়া হলো)। 
পরে পশ্চিম আকাশের লাল রঙ দূর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হুকুম পেয়ে হযরত 
বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু যথানিয়মে আযান ও ইকামাত দিলেন (এবং ইশার 
নামায পড়া হলো)। পরে রাত শেষে সুবহে সাদিক ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে 
আনহু যথানিয়মে প্রথমে আযাম ও তারপর ইকামাত দিলেন (এবং ফজরের 
নামায পড়া হলো)। পরের দিন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
অনুযায়ী হযরত বিলাল দিবসের উত্তাপ একটু কমে আসার পর যথানিয়মে 
যোহরের আযান ও ইকামাত দিলেন এবং বেশ ঠাণ্ডা করে। অর্থাৎ যথেষ্ট 
বিলম্ব করে একেবারে শেষ সময়ে যোহরের নামায পড়া হলো । পরে 
আসরের নামায এমন সময় পড়া হলো যখন সূর্য উপরেই ছিলো কিন্তু 
এক-তৃতীয়াংশ গত হওয়ার পর আদায় করা হলো । ফজরের নামায পড়া 
হলো দিবসের আলো ছড়িয়ে যাওয়ার পর। ফজরের পর রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, নামাযের সময় সম্পর্কে প্রশ্নকারী লোকটি 
কোথায়? লোকটি বললো, আল্লাহর রাসুল, এই তো আমি ৷ তিনি বললেন, 
নামাযের মুসতাহাব সময় তুমি যা দেখলে তার মধ্যখানে 1৫৩৮ 


যোহরের নামায 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, প্রচণ্ড গরমের মৌসুমে 
যোহরের নামায ঠাণ্ডা সময়ে আদায় করবে 1৪৭ 


৫৩৯. সহীহ মুসলিম, মাআরিফুল হাদিস । 
৫৪০. সহীহ বুখারী । 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৬ ২৪৯ 


ইশার নামায 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন সময় ইশার নামাযের জন্য বের হলেন, 
যখন রাতের এক-তৃতীয়াংশ গত হয়েছিলো । তিনি ইরশাদ করলেন, যদি 
এ-সময়টি আমার উম্মাহর জন্য কঠিন হওয়ার ধারণা না-হতো, তবে আমি 
ইশার নামায (সব সময় দেরি করে) এমন সময় আদায় করতাম । কারণ এই 
নামাযের জন্য সব সময় এ-সময়টিই উত্তম 1৭৪১ 


হযরত রাফে ইবনে খাদিজ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু 
করবে (অর্থাৎ দিবসের উজ্জ্বলতা ছড়িয়ে পড়ার পর)। কারণ এতেই সওয়াব 
বেশি 1৫৪২ 


আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, আলী, তিন কাজে বিলম্ব করবে না। 
১. সময় মতো নামায আদায় করতে । 

২. জানাযা প্রস্তুত হওয়ার পর জানাযা আদায় করতে এবং 

৩. উপযুক্ত পাত্র পাওয়ার পর বিবাহযোগ্য নারীকে বিয়ে দিতে ।৫৪৩ 


নিদ্রা বা ভুলে যাওয়ার কারণে নামায কাযা হলে 
হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কেউ নামাযের কথা ভুলে গেলে কিংবা নামাযের 
সময় ঘুমিয়ে থাকলে তার কাফফারা হলো, যখনোই মনে হবে কিংবা ন্দ্রা 
ভঙ্গ হবে, সঙ্গে সঙ্গে নামায আদায় করে নিবে 1৫8৪ 


৫৪১. সহীহ মুসলিম, মাআরিফুল হাদিস। 

৫৪২. সুনানে আবু দাউদ, জামে তিরমিযী, দারেমী, মাআরিফুল হাদিস। 
৫৪৩, জামে তিরমিযী । 

৫৪৪. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মাআরিফুল হাদিস । 
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সূচিপত্র 


২৫০ ৩ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


নামাযে অবহেলা ও অমনোযোগিতা 

হযরত আবু যর গিফারী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একবার রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, তোমার কী অবস্থা হবে, যখন এমন 
বিপথগামী লোক তোমাদের শাসক হবে, যারা নামাযকে মৃত ও নিষ্প্রাণ করে 
দেবে (অর্থাৎ খুশু-খুযু ও নামাযের আদবের প্রতি যত্নবান না-হওয়ার কারণে 
তাদের নামায নিষ্প্রাণ হয়ে যাবে)। অথবা তারা সঠিক সময়ের পরে নামায 
আদায় করবে? আমি বললাম, সেসময়ের জন্য আমার প্রতি আপনার কী 
হুকুম? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সময় হলে তুমি 
নামায পড়ে নেবে । পরে তাদের সঙ্গে নামায পড়ার সুযোগ হলে পড়বে, তা 
হবে তোমার জন্য নফল 1৪৫ 


পরবর্তী নামাযের জন্য অপেক্ষা 

একবার মাগরিবের নামাযের পর কয়েকজন লোক মসজিদে বসে ইশার 
নামাযের জন্য অপেক্ষা করছিলো । রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
সেখানে খুব দ্রুত গমন করলেন। ফলে তার শ্বাস ফুলে উঠলো । তিনি 
বললেন, লোকসকল, ধন্য হও, তোমাদের রব আকাশের একটি দরজা খুলে 
তোমাদেরকে ফেরেশতাদের সামনে পেশ করেছেন । তারপর তিনি গর্ব করে 
বলেছেন, দেখো, আমার এসব বান্দা এক নামায আদায় করে পরের 
নামাযের জন্য অপেক্ষা করছে ।৫৪৬ 


দুই নামায একত্রে পড়া 


সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের বর্ণনায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ 
কখনো কোনো নামায অসময়ে আদায় করতে দেখিনি । কিন্তু মুযদালিফায় 
মাগরিব ও ইশার দুই নামায একত্রে পড়েছেন। আরাফার ময়দানে তিনি 
যোহর ও আসরের দুই নামায একত্রে পড়েছেন বলে হাদিসে উল্লেখ আছে। 
আর এরূপ একত্রে পড়া ছিলো হজের নিয়মের কারণে । সফরের কারণে 
নয়। 


৫৪৫. সহীহ মুসলিম, মাআরিফুল হাদিস। 


৫৪৬. ইবনে মাজাহ ৷ 
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সূচিপত্র 
উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৫ ২৫১ 


সুনানে আবু দাউদ-এর সূত্রে জামিউল উসুলে আবদুল্লাহ ইবনে উমর 
কখনো সফরে মাগরিব ও ইশার দুই নামায একত্রে আদায় করেননি । তবে 
একবার এর ব্যতিক্রম হয়েছিলো । | 
দুই নামায একত্রে পড়ার মানে হলো, প্রথম নামায বিলম্ব করে শেষ সময়ে 
পড়া আর পরবর্তী নামায এগিয়ে এনে সময়ের শুরুতে পড়া। কেউ কেউ 
একে জাময়ে সুরি (দৃশ্যত একত্রীকরণ) নাম দিয়েছেন। কেননা এখানে 
সত্যিকার অর্থে একসঙ্গে দুই ওয়াক্তের নামায পড়া হয় না। বরং এক 
ওয়াক্তের নামায শেষ ওয়াক্তে এবং পরবর্তী নামায প্রথম ওয়াক্তে পড়া 
বোঝানো হয়েছে। হানাফী মাযহাবমতে সফরকালে দুই ওয়াক্তের নামায 
একত্রে পড়া জায়েয আছে।*£৭ 

জামিউল উসুলে নাফে ও আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াকেদীর বর্ণনায় আছে, একবার 
জবাব দিলেন, চলতে থাকো । পরে পশ্চিম আকাশ থেকে লালবর্ণ দূর হওয়ার 
পূর্বে তিনি (সওয়ারি থেকে) অবতরণ করে মাগরিবের নামায আদায় 
করলেন। একটু অপেক্ষার পর যখন লালবর্ণ দূর হয়ে গেলো তখন ইশার 
নামায আদায় করলেন। নামাযের পর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে দুই ওয়াক্তের নামায আদায় করতেন 1৫৪৮ 


নামাযের নিষিদ্ধ সময় 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন সময় নামায পড়তে এবং জানাযা আদায় করতে 
নিষেধ করেছেন । 

১. সূর্য উদয়ের সময়। 

২. সূর্য ঠিক মাথার উপর থাকার সময় এবং 

৩. সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় 1৭৪৯ 


৫৪৭. মাদারিজুন-নুরুওয়াহ। 
৫৪৮. মাদারিজুন-নুরুওয়াহ। 
৫৪৯. সহীহ মুসলিম । 
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সূচিপত্র 


২৫২ ৩ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


নবীজির নামায 


বিভিন্ন হাদিসে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
ডা 
তারপর সানা থু! Ys এক এড ৬৭ ০৪ এ 4:50 ৬০০ 
445 পড়তেন। তারপর প্রথমে 25. ৬52 52 4 $54 তারপরে 5 
22531 5891 481 পড়ার পর সুরা ফাতিহার পাঠ শেষ করে ৬%! বলতেন। 
(ইমাম আযম রহ. নন 

রে সায় বিয়াহ, বসিয়া জনিন তলার? 

যা হোক, তারপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে-কোনো একটি 
সুরা তিলাওয়াত করতেন এবং সুরার তিলাওয়াত শেষে /৫1 451 বলে সঙ্গে 
সঙ্গে রুকুতে বেতেন। 

রুকু থেকে সোজা হওয়ার সময় 15%" ১: 28 ৫১ বলতেন। 

রুকুর সমর উভয় হাতের তালু হাটুতে ভালোভাবে চেপে ধরতেন এবং 
আ্ুলসমূহ ফাঁকা করে রাখতেন । (আলেমগণ বলেন, নামাযে আঙুলসমূহ 
তিন অবস্থায় থাকবে । ১. রুকুতে ফাকা থাকবে । ২. সিজদায় পরস্পর মিলে 
থাকবে এবং ৩. অন্যান্য সকল অবস্থায় স্বাভাবিক অবস্থার উপর ছেড়ে 
দেবে)। 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকুতে দুই বাহু পার্শ্ব থেকে দূরে 
রাখতেন । পিঠ সোজা রাখতেন এবং মাথা পিঠের উপরে বা নিচে রাখতেন 
না_ বরাবর রাখতেন। রুকুতে তিনবার ০৮%) ০7) 9৮২, পড়তেন (এটা 
কমপক্ষে তিনবার, মাঝেমধ্যে বেশিও পাঠ করতেন। বেজোড় সংখ্যায় 
অধিকবার বলা ভালো)। তিনি রুকু থেকে সোজা হয়ে না-দীড়িয়ে সিজদায় 
যেতেন না। সিজদায় যাওয়ার সময় মাটিতে প্রথমে হাটু ও পরে হাত 
রাখতেন। তারপর প্রথমে নাক এবং পরে কপাল রাখতেন। সিজদার 
অবস্থায় দুই বাহু ও পেট উরু থেকে এই পরিমাণ দূরে রাখতেন, যেন তার 
ফাকা দিয়ে একটি ছাগলের বাচ্চা অনায়াসে আসা-যাওয়া করতে পারে। 
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সূচিপত্র 
উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৬ ২৫৩ 


সিজদার অবস্থায় তিনি মস্তক উভয় হাতের মাঝখানে রাখতেন আর পায়ের 
আঙুলগুলো কিবলামুখী থাকতো । 

সিজদায় কমপক্ষে তিনধার ৭ 5) ৪৬4 বলতেন। সিজদা থেকে 
সম্পূর্ণ সোজা হয়ে না-বসে দ্বিতীয় সিজদা করতেন না। তার নামাযের 
কিয়াম (দীড়ানো)-এর অবস্থা দীর্ঘ হলে রুকু-সিজদা এবং বৈঠকও দীর্ঘ 
হতো ৷ আর কিয়াম সংক্ষিপ্ত হলে সেগুলোও সংক্ষিপ্ত হতো 1৫5 
করতেন ৫ 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদা থেকে দাড়ানোর সময় উরু ও হাটুতে ভর দিয়ে 
দাড়াতেন। হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদা থেকে দীড়ানোর সময় মাটিতে ভর দিয়ে 
দাড়াতে নিষেধ করেছেন। (তবে অধিক কষ্ট, বার্ধক্য, দুর্বলতা ইত্যাদি 
কারণে মাটিতে ভর দেওয়া জায়েয) ।৫৫২ 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আত্তাহিয়্যাতু পড়ার সময় বাম পা 
বিছিয়ে তার উপর বসতেন আর ডান পা দাড় করিয়ে রাখতেন। শেষ 
রাকাতের পরের বৈঠকেও একইভাবে বসতেন। আত্তাহিয়্যাতু পড়ার সময় 
তার উভয় হাত উভয় উরুর উপর থাকতো । আত্তাহিয়্যাতু পড়ার সময় তিনি 
ডান হাতের তর্জনী আঙুল দ্বারা ইশারা করতেন। (আঙুল দ্বারা ইশারা করার 
নিয়ম হলো, প্রথমে কনিষ্ঠাঙুল এবং তার সাথের দুই আঙুল ও বৃদ্ধাুল 
জড়িয়ে হাতের তালুতে একটি বৃত্ত তৈরি করবে । তারপর যখন “লা-ইলাহা” 
বলবে তখন তর্জনী আঙুল উত্তোলন করবে এবং ‘ইল্লাল্লাহ’ বলার সঙ্গে সঙ্গে 
তর্জনী নামিয়ে রাখবে) ।৫%* | 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ও আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 
আনহুম বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের এই 


৫৫০. মাদারিজুন-নুবুওয়াহ্‌ 
৫৫১. সহীহ মুসলিম । 

৫৫২. মাদারিজুন-নুবুওয়াহ। 
৫৫৩. মাদারিজুন-নুবুওয়াহ। 
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সূচিপত্র 


২৫৪ $ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 
ভু ভা এএ০ (এ ৩95 এর) ds Sti 
ভন ও 49 ১৩ এ CE সি] 46 dl 855 
450755148 6358 সুখবর 
(বাচনিক ও দৈহিক) যাবতীয় ইবাদাত একমাত্র আল্লাহ তায়ালার 
জন্য নিবেদিত। হে নবী, আপনার প্রতি শাস্তি বর্ষিত হোক এবং 
আল্লাহর করুণা ও বরকত। আমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক 
এবং আল্লাহর নেকবান্দাদের উপর | আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ 
ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর বান্দা ও তার 
রাসুল 1৫৫৪ 
হযরত কাব ইবনে উজরার সঙ্গে আমার সাক্ষাত হলো। তিনি আমাকে 
বললেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শোনা একটি তোহফা 
কি আমি তোমার নিকট পেশ করবো? আমি বললাম, অবশ্যই, কেন নয়! 
করলাম, আপনার নিকট সালাম পাঠানোর নিয়ম আমাদের বলে দিয়েছেন। 
কিন্তু আমরা দুরুদ পাঠাবো কীভাবে? তিনি বললেন, তোমরা এভাবে দুরুদ 
পাঠাবে, 
BAF ৫৩ 2) E22 jh 
J চে FBG LE LF Dn 
এ এ 045 9 এ 
হে আল্লাহ, রহমত বর্ষণ করুন মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম) এর উপর ও তার পরিবারবর্ণের উপর, যেমন রহমত 


বর্ষণ করেছেন ইবরাহিম (আলাইহিস সালাম) ও তার 
পরিবারবর্গের উপর | নিশ্চয় আপনি প্রশংসনীয় মহান হে আল্লাহ, 


৫৫৪. সহীহ মুসলিম, মাআরিফুল হাদিস ৷ 
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সূচিপত্র 
উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. $ ২৫৫ 


বরকত নাযিল করন মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
এর উপর ও তার পরিবারবর্গের উপর, যেমন বরকত নািল 
করেছেন ইবরাহিম (আলাইহিস সালাম) ও তার পরিবারবর্গের 
উপর । নিশ্চয় আপনি প্রশংসনীয় মহান 1৭4: 
ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, নামাযে আমরা আপনার উপর কীভাবে 
দুরুদ পড়বো? জবাবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উল্লিখিত দুরুদ 
শিক্ষা দেন 1৫১ 
তাবারানী, ইবনে মাজাহ ও দারাকুতনী হযরত সাহল ইবনে সাদ রাদিয়াল্লাহু 
আনহু থেকে বর্ণনা করেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ 
করেন, সেই ব্যক্তির নামাযই নেই, যে তার নবীর প্রতি দুরুদ পড়ে না।৫৫৭ 


দুরুদের পর ও সালামের পূর্বের দোয়া 

আনহু বলেন, নামাধী তাশাহহুদের পর দুরুদ পড়বে তারপর দোয়া পড়বে । 
সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের এক বর্ণনায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
শেষভাগে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ উক্তিও উল্লেখ 
করেছেন, তাশাহহুদ পড়ার পর নামাধীর কাছে যে দোয়া ভালো লাগে, সে 
আল্লাহ তায়ালার নিকট সেই দোয়াই করবে 1৭৫৮ 

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমাদের আখেরী তাশাহহুদ শেষ 
করার পর চারটি বিষয় থেকে আল্লাহ্‌ তায়ালার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা 
উচিত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুরুদের পর এ দোয়া 
পড়তেন, 


৫৫৫. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মাআরিফুল হাদিস । 
৫৫৬. মাদারিজুন-নুবুওয়াহ। 

৫৫৭. মাদারিজুন-নুবুওয়াহ 

৫৫৮. মাআরিফুল হাদিস। 
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সূচিপত্র 


২৫৬ ৩ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


৮] 5 ৬৫ ৩ 96420 ৮ be ও) 
৮2 রে টে ৩5 Shh TE be এও ৮৮ ১৪৯17 5৬ 


নি 
হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট কবরের শাস্তি থেকে আশ্রয় 
প্রার্থনা করছি এবং মাসিহ দাজ্জালের ফেতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা 
করছি। আর আশ্রয় প্রার্থনা করছি মৃত্যু ও জীবনের ফেতনা 
থেকে । হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি 
গুনাহ ও (অকারণে) জরিমানা ভোগ করা থেকে । 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের এমনভাবে এ দোয়ার তালিম 
দিতেন, যেমন কুরআনের সুরা তালিম দিতেন ৫৫৯ 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশাহহুদের পর (নামায শেষে) 
প্রথমে ডান দিকে তারপর বাম দিকে সালাম ফেরাতেন। নামাযের মধ্যে 
তিমি চোখ খোলা রাখতেন। বন্ধ রাখতেন না।৫৬০ 


সাহু সিজদা (ভুল সংশোধনের সিজদা) 

১. নামাযের মধ্যে এক বা একাধিক ওয়াজিব যদি ভুলবশত আদায় করা 
না-হয়, তবে সাহু সিজদা করা ওয়াজিব । সাহু সিজদা করলে নামায 
ঠিক হয়ে যায়। সাহু সিজদা না করলে নামায পুনরায় পড়তে হবে ।৫১ 

২. ভুলবশত যদি নামাযের কোনো ফরয ছুটে যায়, তবে সাহু সিজদা 
করলেও নামায ঠিক হবে না। নামায পুনরায় পড়তে হবে 1৫৬২ 

৩. সাহু সিজদা করার নিয়ম হলো শেষ রাকাতে আত্তাহিয়্যাতু পড়ার পর 
ডান দিকে সালাম ফিরিয়ে দুটি সিজদা করবে । তারপর বসে 


৫৫৯. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মাদারিজুন-নুবুওয়াহ। 
৫৬০. সহীহ মুসলিম, মাদারিজুন-নুবুওয়াহ। 


৫৬১. বেহেশতী যেওর । 
৫৬২. রন্দুল মুহতার। 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. & ২৫৭ 


আত্তাহিয়্যাতু দুরু্দ ও দোয়া পাড়ার পর উভয় দিকে সালাম ফিরিয়ে 
নামায শেষ ধরবে 1৬০ 
যাবে 1৬৪ 


নামায-পরবর্তী আমল ও করণীয় 

সালাম ফেরানোর পর তিনবার | 58:21 hl 54271 cal Lake 
বলতেন। তারপর এ দোয়া পড়তেন, 

743 JES G ES সে) 45018 2 

হে আল্লাহ, শান্তির উৎস আপনি এবং আপনার পক্ষ থেকেই 

শান্তি। হে পরাক্রমশালী ও মহিমান্বিত, আপনি বরকতময় ৷ 
এতোটুকু বলা পর্যন্ত তিনি কিবলামুখী থাকতেন। তারপর দ্রুত ডান অথবা 
বাম দিকে ফিরে মুসল্লিদের অভিমুখী হয়ে বসতেন । হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
ওয়াসাল্লামকে বাম দিকে মুখ করে বসতে দেখেছি। এই দিকে হযরত 
ওয়াসাল্লামকে বহুবার ডান দিকে মুখ করে বসতে দেখেছি 1৫৬৫ 


আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি ফরয নামাযের পর এ দোয়া করতেন, 


৬4655 LLU DUT এ ১৪ 3 ও dN AY 
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৫৬৩. ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া, শরহুল বিদায়া। 
৫৬৪. শরহুল বিদায়া, তাহতাবী, বেহেশতী যেওর । 
৫৬৫. যাদুল যাআদ। 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা.-১৭ 
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সূচিপত্র 


২৫৮  উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। তিনি এক, তার কোনো 
শরিক নেই। রাজতৃ এবং প্রশংসাও তারই । তিনি সবকিছুর উপর 
ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ, আপনি যা দান করেন তা কেউ ফেরাতে 
‘পারে না। কোনো সম্পদশালী ব্যক্তিকে তার সম্পদ আপনার . 
আযাব থেকে বাচাতে পারে না।৭৬৬ 
ইমাম নববী রহ. বলেন, নামায শেষে সালাম ফেরানোর পর সকল দোয়ার 
পূর্বে ইসতিগফার করা উচিত। তারপর (১: ৩1 £40 (শেষ পর্যন্ত) পড়া 
উচিত । সবশেষে উল্লিখিত দোয়াটি পড়বে ।৫৬৭ 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায়ই দোয়ার শুরুতে এবং দোয়ার 
মাঝখানে এই বাক্যগুলো যোগ করতেন, 


0৩0 146 9 ELS ৭ ২5 ক এও পাও 


আখিরাতেও কল্যাণ দান করুন এবং দোযখের শাস্তি থেকে আমাদের রক্ষা 
করুন 1৫৬৮ 

ওয়াসাল্লাম নামাযের সালাম ফেরানোর পর তিনবার 33 ৷ 
481 ১2825154 বলে উপরিউক্ত দোয়া করতেন ।৭৬৯ 

ওয়াসাল্লাম নামায শেষে ডান হাত মাথায় রেখে বলতেন, 


66 ২৯ 2111 (ই 95155 3 এ! 3 ৪৩ এ) ol 
5341 


৫৬৬. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাত । 
৫৬৭. মাদারিজুন-নুবুওয়াহ। 
৫৬৮. সুরা বাকারা, আয়াত-২০১। 


৫৬৯, সহীহ মুসলিম, মাআরিফুল হাদিস । 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৫ ২৫৯ 


আমি আল্লাহর নামে নামায শেষ করলাম। তিনি ব্যতীত কোনো 
ইলাহ নেই। তিনি রাহমান ও রাহীম। হে আল্লাহ, আপনি আমার 
পেরেশানি ও দুঃখ দূর করুন ।৭৭ 
পর সুরা নাস ও সুরা ফালাক তিলাওয়াত করতেন। প্রত্যেক নামাযের পর 
১০বার সুরা ইখলাস তিলাওয়াত করার কথাও বর্ণিত আছে। এর অনেক 
ফযিলত রয়েছে।৭৭১ 
হযরত আবুবকর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক নামাযের পর সাধারণত এ দোয়া করতেন, 


90 355 A ৮২৬০ ৬ ৩১ Sl GY EN 
হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট কুফর, দারিদ্র্য ও কবরের আযাব 
থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি 1৫৭২ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকাল-সন্ধ্যা অবশ্যই এ দোয়া করতেন, 
59 উস 395৯9 CHG ৩5550 এও 
হে আল্লাহ, আমার দীন-দুনিয়া এবং আমার পরিবার ও 


ধনসম্পদের ব্যাপারে আপনার ক্ষমা ও নিরাপত্তা প্রার্থনা 
করছি ।৫৭৩ 


নবীজির নামাযের অবস্থা 


হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতো বেশি নফল নামায পড়তেন, যার ফলে তার 
উভয় পা ফুলে যেতো । একবার এক ব্যক্তি বললো, আপনার পূর্বাপর সমস্ত 
গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়ার সুসংবাদ নাযিল হওয়ার পরেও আপনি এতো কষ্ট 





৫৭০. বাযযার, ভাবারানী, ইবনুস সুন্নী, হিসনে হাসিন । 
৫৭১. মাদারিজুন-নুবুওয়াহ। 

৫৭২. জামে তিরমিযী । 

৫৭৩. মাআরিফুল হাদিস। 
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সূচিপত্র 


২৬০ ও উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


করছেন কেন? তিনি ইরশাদ করলেন, 11১৫ 14: ১৫ ১৫ আল্লাহ 
তায়ালা যখন আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, তখন আমি কি তার কৃতজ্ঞ 
বান্দা হবো না?“ 
চোখের শীতলতা 1 
হযরত আউফ ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এক রাতে আমি 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। একপর্যায়ে তিনি 
জাগ্রত হয়ে মিসওয়াক ও অযু করার পর নামাযে দাড়ালেন । আমি তার সঙ্গে 
নামাযে দীড়ালাম। নামাযে তিনি সুরা বাকারা তিলাওয়াত শুরু করলেন? 
তারপর রহমতের এমন কোনো আয়াত যায়নি, যেখানে তিনি বিরতি দিয়ে 
রহমতের জন্য আল্লাহর দরবারে দরখাস্ত পেশ করেননি। এমনিভাবে 
যেখানে আযাবের কোনো আয়াত এসেছে, সেখানেই তিনি বিরতি দিয়ে 
আল্লাহর দরবারে আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। (নফল নামাযে 
হতে হবে । তবে ফরয নামাযে এভাবে দোয়া করা জায়েয নেই)। তারপর 
তিনি যে পরিমাণ সময় দীড়িয়ে ছিলেন, সে পরিমাণ সময় নিয়ে দীর্ঘ রুকু 
করলেন । রুকুতে তিনি বললেন, 
১3751522895 SEUNG Sl ss ৩০৭০ 

আমরা পবিত্রতা বর্ণনা করি ক্ষমতাধর, মহান ও প্রতাপশালী সত্তার । 
রুকু থেকে মাথা তুলে একই পরিমাণ সময় দাড়িয়ে রইলেন। এ-সময়ও 
তিমি এই বাক্য উচ্চারণ করলেন। তারপর সিজদায় গিয়েও সেই দোয়া 
করলেন। দুই সিজদার মাঝখানেও একই দোয়া করলেন। পরে অবশিষ্ট 
রাকাতে সুরা আলে ইমরান, সুরা নিসা ও সুরা মায়িদা তিলাওয়াত 


৫৭৬ 
করলেন। 





৫৭৪. শামায়েলে তিরমিযী । 
৫৭৫. খাসায়েলে নববী । 
৫৭৬. জামে তিরমিযী । 
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সূচিপত্র 
উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ও ২৬১ 


ওয়াসাল্লাম এক রাতে তাহাজ্জুদের নামাযে এই আয়াতটি বারবার পড়তে 
থাকেন। 


যদি আপনি তাদের শাস্তি দেন তবে নিঃসন্দেহে তারা আপনারই 
বান্দা। আর যদি আপনি তাদের ক্ষমা করেন তবে আপনিই 
পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।৫৭৭ 


নবীজির বিশেষ নামায 

রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বললাম, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
কোনো আশ্চর্য কথা শোনান। তিনি বললেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের কোন বিষয়টি আশ্চর্যজনক নয়? 

এক রাতের ঘটনা । রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুমানোর উদ্দেশ্যে 
ঘরে এলেন এবং আমার লেপের নিচেই শুয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর 
বললেন, ছাড়ো! আমাকে আমার রবের ইবাদাত করতে দাও। তারপর তিনি 
উঠে অযু করলেন। তারপর নামাথে দাড়িয়ে কাদতে শুরু করলেন। চোখের 
পানিতে তার বুক ভিজে গেলো । তারপর রুকু করলেন। রুকুতেও কীদলেন । 
তারপর সিজদা করলেন। সিজদায় গিয়েও কাদলেন। সিজদা থেকে উঠেও 
কাদতে লাগলেন । সকাল পর্যন্ত এ অবস্থা চলতে থাকলো । অবশেষে বিলাল 
রাদিয়াল্লাহু আনহু ফজরের আযানের জন্য এলো । আমি বললাম, আল্লাহর 
রাসুল, আপনি এতো কান্নাকাটি করছেন কেন? আল্লাহ তায়ালা তো আপনার 
আগের ও পরের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তবে কি আমি আল্লাহ তায়ালার কৃতজ্ঞ বান্দা 
হবো না? তিনি আরও ইরশাদ করেন, আমি কান্নাকাটি না-করে কী করবো? 
অথচ আজ আমার উপর এই আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে। তারপর তিনি 





৫৭৭, খাসায়েলে নববী । 
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সূচিপত্র 


২৬২ ৩ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


(5১124 915 0 $1) থেকে (941 44 3) পৰ্যন্ত সুরা আলে 
ইমরানের শেষ রুকুর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করলেন ।৫%৮ 


তাহাজ্জুদ ও বিতিরের নামায 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের প্রথম অংশে আরাম করতেন, 
এরপর তাহাজ্জুদ পড়তেন। তাহাজ্জুদ পড়তে পড়তে রাতের শেষ দিকে 
বিতির পড়ে শয্যা গ্রহণ করতেন। আর মন চাইলে পরিবার-পরিজনের নিকট 
যেতেন। সকালের আযান হওয়ার পর প্রয়োজন হলে গোসল করতেন, 
অন্যথায় অযু করে মসজিদে যেতেন 1৫৭৯ 


শাবান মাসের ১৫ তারিখ (শবেবরাত) 

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, একদিন রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, এইমাত্র জিবরাইল আমিন বলে 
গেলেন, আজকের রাতটি হলো শাবানের ১৫ তারিখ রাত। এই রাতে 
আল্লাহ তায়ালা বনু কালবের ছাগলপালের সমপরিমাণ মানুষ জাহান্নাম থেকে 
মুক্তি দেবেন। তবে যারা শিরিক করে কিংবা অন্যের প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতা 
পোষণ করে, আত্মীয়তা ছিন্ন করে, পায়ের গিঁটের নিচে লুঙ্গি পরে, মা-বাবার 
অবাধ্যতা করে এবং মদ পান করে তাদের প্রতি আল্লাহ তায়ালা রহমতের 
দৃষ্টি প্রদান করবেন না। 

তারপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাপড় ছেড়ে বললেন, 
অনুমতি দেবে? (অনুমতি নেওয়ার কারণ হলো সারারাত ইবাদাত করা তার 
অভ্যাস ছিলো না। বরং রাতের কিছু অংশ তিনি বিবিদের মনোরঞ্জনের 
জন্যও ব্যয় করতেন। কিন্তু এই রাতে তা পরিহার করে তিনি সারারাত 
ইবাদাত করতে চেয়েছিলেন)। 


৫৭৮. খাসায়েলে নববী, মাদারিজুন-নুবুওয়াহ ৷ 
৫৭৯. শামায়েলে তিরমিযী । 
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সূচিপত্র 
উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ২৬৩ 


আমি তাফে অনুমতি দিলাম। তারপর তিনি নামাযে দাড়ালেন । সিজদায় 
গিয়ে তিনি এতো দীর্ঘ সময় থাকলেন, আমার আশঙ্কা হলো _আল্লাহ না 
করুন- তার প্রাণবায়ু বেরিয়ে যায়নি তো? আমি বিছানা থেকে উঠে 
হাতড়াতে লাগলাম । তার পায়ের পাতায় আমার হাত পড়লো । এ-সময় 
তার মধ্যে একটু নড়াচড়া অনুভব করে আমি আশ্বস্ত হলাম । আমি শুনতে 
পেলাম, তিনি সিজদায় এ দোয়া করছেন, 
৪৮০৬০ ০৮5 Die ৬298 ৩০১৮ তু শি 
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হে আল্লাহ, আমি আপনার ক্ষমার ওসিলায় আপনার আযাব থেকে 
আশ্রয় চাই। আপনার সন্তষ্টির মাধ্যমে আপনার ক্রোধ থেকে 
আশ্রয় চাই। আমি আপনার প্রতাপ থেকেও আশ্রয় চাই। আপনি 
মহান। আমি আপনার যথাযথ প্রশংসা করতে অপারগ । আপনি 
তেমনি, যেমন আপনিই আপনার প্রশংসা করেছেন। 
বললাম। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আয়েশা, তুমি 
দোয়াটি শিখে নাও এবং অন্যদেরও শিখিয়ে দাও ৷ হযরত জিবরাইল আমিন 


আমাকে এ দোয়া শিখিয়ে বলেছেন, আমি যেন সিজদায় বারবার এ দোয়া 
করি 1৫৮০ 


সকাল-্সন্ব্যার মাসনুন অযিফা 
হযরত মুসলিম ইবনে হাবস রাদিয়াল্লাহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু 
করবে 


Ll 


৫৮০, বায়হাকী, মিশকাত, আত-তারগিব ওয়াত-তারহিব। 
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সূচিপত্র 


২৬৪ ৩ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


28 92 3০৯1) 
হে আল্লাহ, আমাকে দোযখ থেকে পানাহ দিন। 
মাগরিবের পর এ দোয়া পড়লে, সে রাতে যদি তোমার মৃত্যু হয় তা হলে 
দোযখ থেকে তোমার মুক্তির ফায়সালা হবে । 
এমনিভাবে ফজরের নামাযের পর কারো সঙ্গে কথা বলার পূর্বে সাতবার ওই 
দোয়া করবে। যদি সেদিনই তোমার মৃত্যু নির্ধারিত থাকে, তবে আল্লাহ 
তায়ালার পক্ষ হতে দোযখ থেকে তোমার মুক্তির ফায়সালা হবে ।৫৮১ 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে-ব্যক্তি প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় 
তিনবার এ দোয়া করবে, তাকে সেইদিন ও রাতের যাবতীয় বালা-মসিবত 
থেকে রক্ষা রাখা হবে, 
59013 NS ০৪১২ ৮5 9৮৭০ ৩ GH এ ৮৪ 
আল্লাহর নামে (আমরা সকাল বা সন্ধ্যা করলাম), যার নামের 
বরকতে আসমান ও জমিনের কোনো কিছু ক্ষতি করতে পারে না। 
তিনি সবকিছু শোনেন ও জানেন। 
তারপর তিনবার এ দোয়া করবে, 
5555 bs GE এ এস ৩০৯ ৮৪ 
আমি আল্লাহর পূর্ণ বাক্যাবলির আশ্রয় প্রার্থনা করি যাবতীয় সৃষ্টির 
অনিষ্ট থেকে 1৭৮২ 


ফজর নামাযের পর এবং রাতের আমল 

সুরা ফাতিহা একবার, আয়াতুল কুরসী একবার এবং ১১৭! 43 £1 2 
৮০৪) ৩৩ Ll 2071 0 
পর্যন্ত একবার । 


hon ত 


৫৮১. ইবনে মাজাহ, যাদুল মাআদ। 
৫৮২. আলআদাবুল মুফরাদ, সহীহ ইবনে হিব্বান, মুসতাদরাকে হাকিম । 


wwuw.banglakitab.weebly.com 


সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা, % ২৬৫ 


যে-ব্যক্তি সুরা ফাতিহা, আয়াতুল কুরসী এবং সে সঙ্গে উপরিউক্ত 
হবে জান্নাত ৷ আল্লাহ তায়ালা প্রত্যহ সত্তরবার তার প্রতি রহমতের দৃষ্টি দান 
করবেন এবং তার সত্তরটি প্রয়োজন পুরা করবেন ।*** 
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আমি আল্লাহকে পালনকর্তা মেনে, ইসলামকে দীনরূপে গ্রহণ করে 
এবং মুহাম্মদ সোল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে নবী ও রাসুল 
মেনে সত্তষ্ট । 


এই দোয়াটি তিনবার পাঠ করলে আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন এতো 


বেশি পুরস্কার দেবেন বে, সে সম্ভষ্ট হয়ে যাবে। 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে খুবাইব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, সকাল ও সন্ধ্যার তোমরা 


সুরা ইখলাস, সুরা ফালাক এবং সুরা নাস তিনবার করে পড়বে । এই আমল 
সকল বিষয়ে তোমার জন্য কল্যাণকর ও উপকারী হবে 1৫৮৪ 


একটি আমল 


a বা 


॥ ১52৩7 51৮ ০525525৪2৩৩ Let LEE EEE 
nl 3 তি এ CIES এই এল ০৯ Bl 045 
2 


শপ 22 তত) ৫০৫০9 IPAs Bees পর নিব 
EMT 5991 05 0৭ (১৯৫ ০ 33850 ০৯5 ৩৪৪ ০৪১15 


\ 


এ 
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অতএব তোমরা সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করো । 
আকাশমগুলী ও পৃথিবীর সকল প্রশংসা তারই । আর দুপুরের পরে 
এবং যোহরের সময় পবিত্রতা বর্ণনা করো। তিনি জীবিতকে মৃত 
হতে এবং মৃতকে জীবিত হতে নির্গত করবেন আর মাটিকে মরে 
যাওয়ার পর জীবিত করেন। এমনিভাবে তোমরা পুনরুখিত হবে । 


৫৮৩. ইবনুস সুন্নী । 
৫৮৪, সুনানে আবু দাউদ, গাআরিযুপ হাদিস । 


wwuw.banglakitab.weebly.com 


সূচিপত্র 


২৬৬ ৬ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম স্যা. 


উল্লিখিত আয়াতটি রাতে পাঠ করলে দিনের বেলার সমস্ত যিকির ও অফিফার 
ক্রুটি পূর্ণ করে দেওয়া হয় ।৭৮৫ 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে গান্নাম বায়াজী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে-ব্যক্তি সকালবেলা 
আল্লাহ তায়ালার নিকট এ দোয়া করলো, সে যেন দিনের বেলার সমস্ত 
নিয়ামতের শোকর আদায় করলো। আর যে-ব্যক্তি সন্ধ্যায় এ দোয়া করলো, 
সে যেন রাত্রির যাবতীয় নিয়ামতের শোকর আদায় করলো । 


3359 9555905৬৯০6 % 85 ৬ 3 তেল Gh 
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হে আল্লাহ, এই সকালে আমার উপর অথবা অন্য-কোনো সৃষ্টির 
উপর যে-কোনো নিয়ামত রয়েছে, তা একমাত্র আপনার পক্ষ 


হতেই । আপনি একক। আপনার কোনো শরিক নেই। সকল 
হামদ ও শোকর আপনার জন্যই 1৫৮৬ 
নিবেদন করলেন, আমাকে এমন কিছু যিকির ও দোয়া শিখিয়ে দিন, যা আমি 
সকাল ও সন্ধ্যায় পাঠ করবো । তিনি ইরশাদ করলেন, তুমি আল্লাহ তায়ালার 
দরবারে এভাবে নিবেদন করো, 
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হে আসমান ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা, দৃশ্য ও অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে 


জ্ঞানী, সকল বস্তুর পালনকর্তা ও মালিক, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, 
আপনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই । আমার নিজের নফসের অনিষ্ট 


৫৮৫. সিহাহ সিস্তাহ। 
৫৮৬. মাআরিফুল হাদিস। 
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সূচিপত্র 
উসওয়ায়ে' রাসুলে আকরাম সা. ৫ ২৬৭ 


থেকে এবং শয়তানের অনিষ্ট ও শিরক থেকে আপনার নিকট 
আশ্রয় প্রার্থনা করছি। 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আবুবকর, তুমি সকাল-সন্ধ্যা 
ও ন্দ্রার জন্য শয্যা গ্রহণের সময় এ দোয়া করবে 1৫৮৭ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার হাত ধরে বললেন, মুয়া, আমি 
তোমাকে ভালোবাসি। আমি বললাম, আল্লাহর রাসুল, আমিও আপনাকে 
ভালোবাসি । তিনি বললেন, (এই মহব্বতের কারণেই তোমাকে বলছি) প্রতি 
নামাযের পরে আল্লাহ তায়ালার দরবারে অবশ্যই এ দোয়া করবে, কখনোই 
তা ত্যাগ করবে না, 


৩৮৬১৫১১৩৯১৬ ওল ও 
হে আমার প্রতিপালক, আপনার যিকির, আপনার শোকর এবং 
আপনার উত্তম ইবাদাতে আমাকে সাহায্য করুন ।*৮৮ 


আমাকে এমন দোয়া শিখিয়ে দিন, যা মামাযে পাঠ করবো । তিনি বললেন, 
এভাবে দোয়া করো, 
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হে আল্লাহ, আমি আমার উপর বহু যুলুম করেছি। নিশ্চয় আপনি 
ছাড়া কেউ গুনাহ ক্ষমা করতে পারে না। অতএব আপনি আপনার 


বিশেষ ক্ষমাগুণের দ্বারা আমাকে ক্ষমা করুন। আমার উপর রহম 
করুন। নিঃসন্দেহে আপনি ক্ষমাকারী, পরম দয়ালু।৫৮৯ 


৫৮৭. সুনানে আবু দাউদ, জামে তিরমিযী, মাআরিফুল হাদিস। 
৫৮৮. মুসনাদে আহমদ, সুনানে আবু দাউদ, সুনানে নাসায়ী, যাদুল মাআদ। 
৫৮৯. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মাদারিজুন-নুবুওয়াহ। 


www.banglakitab.weebly.com 


সূচিপত্র 


২৬৮ ৬ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 
সকাল-সন্ধ্যার তাসবিহ 


তাসবিহে ফাতেমী 


মুসনাদে আহমদে হযরত উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত 
হয়েছে, একবার হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে একটি গোলাম প্রার্থনা 
করলেন। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এই তাসবিহ 
শিক্ষা দিয়ে বললেন, শোয়ার সময় ৩৩বার 40 6৬৬১, ৩৩বার 4 4:41, 
৩৩বার $1451 তারপর সবশেষে এ দোয়া করবে, 


ডু ৬7 LENDS 90 এ Tw 4 ও 5 MAS 
আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি এক, তার কোনো শরিক 


নেই। রাজত় তারই। সকল প্রশংসা তার। তিনি সকল কিছুর 
উপর ক্ষমতাবান ।৭৯০ 


প্রতি নামাযের পরে এই তাসবিহ পাঠ করা উম্মাহর জন্য মুসতাহাব। আর 
১শ সংখ্যা পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে একবার উল্লিখিত দোয়াটি পড়বে 1৫৯ 
যে-ব্যক্তি ফজর ও মাগরিবের পরে আপন জায়গায় বসে কারো সঙ্গে কথা 
বলার পূর্বে ১০বার এ দোয়া পাঠ করবে, তার জন্য এ দোয়া সৎকর্ম কায়েম 
করতে, অসৎকর্ম মিটাতে এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করতে অত্যন্ত কার্যকর প্রমাণিত 
হবে। 

৬২৯০ ৩৪ ২1 8 ৬3 এ এড ২০ আস বা ঠ 

আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। তিনি একক তার কোনো শরিক 


নেই। রাজতৃ তারই । সকল প্রশংসাও তার। তিনি জীবিত করেন। 
তিনিই মৃত্যু দেন। তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান ।“*২ 


৫৯০. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, জামে তিরমিযী । 


৫৯১, যাদুল মাআদ। 
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সূচিপত্র 
অন্যান্য তাসবিহ 
এই দোয়াটি সকালে একশবার এবং সন্ধ্যায় একশবার পড়বে, 
29:85 পিউ এ ৩০০ 

এই দোয়াটিও সকাল-সন্ধ্যা একশবার করে পড়বে, 

৫1 80481 ২2) dh 2:41 4) 0515, 
প্রতিদিন একশতবার *১: 5 4 5৬ এই তাসবিহ পড়বে । 
নিদ্রার পূর্বে 4 5৬ ৩৩বার, 4) 4:31 ৩৩বার এবং %৫1 2 ৩৪বার 
পড়বে। | 
যখন তাহাজ্জুদের জন্য উঠবে তখন $1 4 ১০বার 40 44 ১০বার 
415৮ ১০বার এবং তারপর এ দোয়াটি দশবার পড়বে, 

41 এ SB be এ 80854 
প্রতি নামাযের পর 41 9২, ৩৩বার 43) 4:47 ৩৩বার এবং %৫1 1 
৩৪বার এবং 4 ১1 2 খু ১০বার | 
প্রত্যেক নামাযের পর 491 9, ১০০বার এ 4431 ১০০বার রা ঠা 
১০০বার এবং তারপর ১বার এ দোয়াটি পড়বে, 


48315 ২5৫5৮358955 সু এসে 
১বার এ দোয়া পড়বে, 
LS SLI ৮ সিএ ৩১১ CE 552i 5 5 SEL 


50৩01 55 & 


এই দোয়া যে-কোনো সময় বারবার পাঠ করবে, 


১০ 2019 
আল্লাহ পবিত্র এবং প্রশংসা তারই 1০৯৩ 





৫৯২. মাদারিজুন-নুবুওয়াহ, যাদুল মাআদ। 
৫৯৩. হিসনে হাসিন। 
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সূচিপত্র 


২৭০ ৩ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


তাসবিহ গণনা করা 

তাসবিহ যেহেতু বিভিন্ন জায়গায় নির্দিষ্ট সংখ্যায় পড়ার বিধান রয়েছে, তাই 

তা গণনা করার দুটি পদ্ধতি রয়েছে। ১. তাসবিমালার সাহায্যে গণনা করা। 

২. আঙুল দিয়ে গণনা করা । তবে দ্বিতীয় পদ্ধতিটি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

নিগার সুতরাং এই পদ্ধতির সওয়াব 
1৫৯ 


আঙুল দিয়ে গণনা করা 
তাইয়েবা এবং অন্যান্য তাসবিহ আঙুল দিয়ে গণনা করো। আঙুলেরও 
হিসাব হবে। কিয়ামতের দিন তাদের বাকশক্তি দান করে তাদের আমল 
বর্ণনা করতে বলা হবে ৫৯৫ 


তাকবির 41 18 তাকদিস 4১24 ৬2) 9, এবং তাহলিল 191 
2) এর সংখ্যার প্রতি লক্ষ্য রেখো এবং আঙুলে গণনা করো। কেননা 
তাকবির, তাকদিস ও তাহলিল পড়েছিলে?*** 

আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ডান হাতের আঙুল দিয়ে তাসবিহ গোনতে 
দেখেছি ।৭৯৭ 


নামায-পরবর্তী অযিফা 

প্রকাশ থাকে যে, বিভিন্ন হাদিসে বর্ণিত নামাযের পরের দোয়াসমূহ নামায 
শেষ হওয়ার পরপর কোনোরূপ বিরতি ছাড়াই আদায় করতে বলা হয়েছে। 
নামায শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পড়ার অর্থ হলো, নামায শেষে দোয়া পড়ার 


৫৯৪. আওরাদে রাহমানী । 

৫৯৫. শরহে শামায়েলে তিরমিযী । 

৫৯৬. হিসনে হাসিন, শামায়েলে তিরমিযী । 
৫৯৭. শামায়েলে তিরমিযী, হিসনে হাসিন । 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৬ ২৭১ 


মাঝখানে অন্য-কোনো কাজে লিপ্ত না-হওয়া, যা আল্লাহর যিকির ও স্মরণের 
পরিপন্থী মনে করা হয়। যদি এই পরিমাণ সময় চুপ থাকা হয়, যাকে অধিক 
মনে করা হয় না তা হলে তাতে কোনো ক্ষতি নেই। মোটকথা, এ-সব 
বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে নামাযের পর যা পড়া হবে, তাকেই নামায শেষের 
তাসবিহ বলা হবে। 


ফরয নামাযের পর সুন্নাতে মুআক্কাদা পড়া হলে তা ফরয ও উপযুক্ত দোয়ার 
মধ্যকার দূরত্ব বলে গণ্য হবে না। হাদিসে কোনো কোনো দোয়া ফরযের 
সঙ্গে সঙ্গে আদায় করার যে নিয়ম বলা হয়েছে, তার অর্থ হলো ফরয 
নামাযের পর অন্য-কোনো কাজে লিপ্ত না-হয়ে সেসব সুন্নাতের পরে পড়া, 
যেসব ফরযের সমতুল্য । আর যেসকল সুন্নাতে মুআক্কাদা ফরযের অনুগামী 
নয়, সেখানে ফরষের সাথেই মিলিয়ে পড়া আবশ্যক । 

কোনো কোনো বর্ণনায় আছে, ফরয ও সুন্নাত নামাযের মাঝে দোয়া ও 
যিকির দ্বারা ব্যবধান সৃষ্টি করা যেতে পারে। এই ব্যবধান সৃষ্টির লক্ষে 
সংক্ষিপ্ত যিকির করাই উত্তম। যেসকল দোয়া ও যিকির দীর্ঘ তা সুন্নাতের 
পরে পড়া ভালো। যেসকল দোয়া ও যিকির সর্বদা মসজিদে মশক করানো 
হয় _যেমন, আয়াতুল কুরসী এবং অন্যান্য তাসবিহ- তা দিয়ে ব্যবধান সৃষ্টি 
করা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমল দিয়ে প্রমাণিত না ।৫৯ 
মোটকথা, ইমামের পক্ষে যোহর, মাগরিব ও ইশার সালাম ফেরানোর পর 
বিলম্ব করা মাকরুহ । কারণ এ-সব নামাযের পর সুন্নাত আছে। এক্ষেত্রে 
বরং সংক্ষেপে দোয়া পড়ে দাড়িয়ে যাওয়া কর্তব্য । আর যেসব নামাযের পর 


সুন্নাত নামায নেই, সেসব নামাযের পর কিবলামুখী হয়ে দীর্ঘ সময় বসে 
থাকলে কোনো ক্ষতি নেই।৫৯৯ 


তিলাওয়াত করতেন, দ্রুত তিলাওয়াত করতেন না। তিলাওয়াতের সময় 
প্রতিটি হরফ স্পষ্টভাবে আদায় করতেন। তিনি প্রতিটি আয়াত ওয়াকৃফ করে 


৫৯৮. তবে মাঝেমধ্যে পড়া ভিন্ন কথা । 


৫৯৯. মাঁদারিজুন-নুবুওয়াহ। 
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সূচিপত্র 


২৭২ ৬ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


করে এবং মদের হরফসমূহ টেনে টেনে পড়তেন। যেমন (28 ও ০৯ 
টেনে পড়তেন। তিনি শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনার উদ্দেশ্যে তিলাওয়াতের 
শুরুতে+:: ১৫%) 5 4১8 ১১2 পড়তেন। আবার মাঝেমধ্যে এ 


880৯5 175 ঠা ১৬০ চি প্র 


করতেন। যেমন, 3:05 ০8) 4:41 পড়ে থামতেন। ৮23 ১৯০ 
পড়েও থামতেন। এমনিভাবে 3:30 2% ৬৭ পড়েও থামতেন ।*% 
হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বললাম, কেউ কেউ এক রাতে পূর্ণ 
কুরআন এক বা দুই খতম তিলাওয়াত করে। একথা শুনে হযরত আয়েশা 
রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, এক হিসাবে তারা তিলাওয়াত করে, অন্য 
হিসাবে তারা তিলাওয়াত করে না (অর্থাৎ তারা শব্দমালা উচ্চারণ করে কিন্তু 
তিলাওয়াতের হক আদায় করে না)। আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সারা রাত দাড়িয়ে থেকে দেখেছি, এই দীর্ঘ সময়ের 
নামাযে তিনি শুধু সুরা বাকারা, সুরা আলে ইমরান এবং সুরা নিসা 
এধরনের আয়াতের হক আদায় করে তিলাওয়াত করতে এতো বিলম্ব হতো 
যে, সারা রাত স্রেফ এক মনঘিল তিলাওয়াত করতেন 1১০১ 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নফল নামাযে এতো দীর্ঘ সময় 
দীড়িয়ে থাকতেন যে, তার উভয় পা ফুলে যেতো । পবিত্র বক্ষ থেকে ফুটন্ত 
হাড়ির বলকানির মতো টগবগ শব্দ বের হতো (অত্যধিক খোদাভীতির 
কারণেই এরূপ হতো)। 


৬০০. শামায়েলে তিরমিযী । 
৬০১. মুসনাদে আহমদ । 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ও ২৭৩ 


রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন ইবাদাত বেশি পছন্দ করতেন, 
যা সব সময় আদায় করা যেতে পারে 1৬০২ 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাযের ইমামত হতেন তখন 
এমন হালকা ও সহজভাবে নামায পড়াতেন যেন মুকতাদিদের কোনো কষ্ট 
নাহয়।*০০ 

যখন একা নামায পড়তেন তখন নামায দীর্ঘ করতেন ।১০৪ 


নফল নামায পড়ার সময় কেউ কাছে এসে বসলে তিনি নামায সংক্ষেপে 
শেষ করতেন। নবাগত কারো প্রয়োজন পুরা করে পুনরায় নামাবে 
দাড়াতেন। অথচ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর প্রতি পূর্ণ 
মনোযোগী এবং বিশেষ নৈকট্যের অধিকারী ছিলেন। কখনো কখনো তার 
নামায দীর্ঘ হতো। এ-সময় কোনো শিশুর কান্না শুনলে তার মায়ের কথা 
চিন্তা করে তিনি নামায সংক্ষিপ্ত করতেন 1১০৫ 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাড়িয়ে, বসে, শুয়ে এবং অযুর 
অবস্থায় কিংবা অযু ছাড়া (নাপাক অবস্থা ছাড়া) সর্বাবস্থায় কুরআন মজিদ 
তিলাওয়াত করতেন। এ-সকল অবস্থায় কেউ তিলাওয়াত করলে তিনি 
নিষেধ করতেন না। তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে তিলাওয়াত করতেন 1১০১ 


হযরত সাদ ইবনে হিশাম রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, হযরত আয়েশা 
ওয়াসাল্লাম কখনো এক রাতে পূর্ণ কুরআন খতম করেছেন কি না অথবা 
সমস্ত রাত্রি অর্থাৎ ইশা থেকে ফজর পর্যন্ত নামায পড়েছেন কি না কিংবা 
রমযান মাস ব্যতীত অন্য-কোনো মাসে পূর্ণ এক মাস রোযা রেখেছেন কি 
না। অর্থাৎ তিনি কখনো এরূপ করেননি ।৬০৭ 


৬০২. সহীহ বুখারী । 

৬০৩. সুনানে নাসায়ী । 

৬০৪. বুনানে নাসায়ী । 

৬০৫. যাদুল নাআদ। 

৬০৬, যাদুল মাআদ। 

৬০৭. সহীহ মুসলিম, মিশকাত । 
উনওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা.-১৮ 
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সূচিপত্র 


২৭৪ ৬ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


সওয়ারির উপর নফল নামায 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সওয়ারির উপরে থেকেও নফল নামায 
পড়তেন, সওয়ারির মুখ যেদিকেই হোক। এ-সময় তিনি ইশারায় রুকু- 
সিজদা করতেন এবং রুকুর তুলনায় সিজদায় একটু বেশি ঝুঁকে 
পড়তেন ।১০৮ 


সিজদায়ে তিলাওয়াত 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন তিলাওয়াতের সময় যখন 
কোনো সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করতেন, তখন তাকবির বলে সিজদা 
করতেন 1৬০৯ 


সিজদায়ে তিলাওয়াত ওয়াজিব 

সিজদায়ে তিলাওয়াত আদায় করার নিয়ম হলো /41 23 বলে সিজদায় চলে 
যাবে। হাত ওঠানোর দরকার নেই। সিজদায় কমপক্ষে তিনবার 3 ও 
(৭ বলবে । তারপর /৫1 28 বলে মাথা ওঠাবে। 

নামাযের জন্য যেসব শর্ত, সিজদায়ে তিলাওয়াতের জন্যও সেই একই শর্ত। 
অর্থাৎ অযু থাকা, শরীর, কাপড়, জায়গা ইত্যাদি পাক থাকা; কিবলামুখী 
হওয়া 1৬১০ 


সিজদায়ে শোকর 

হযরত আবুবকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম কোনো সুসংবাদ পেলে কিংবা কোনো আনন্দদায়ক ঘটনার 
সংবাদ পেলে আল্লাহ তায়ালার শোকর আদায়ের উদ্দেশ্যে সিজদায় লুটিয়ে 
পড়তেন ।৬৯১ 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে যখন এই 


৬০৮, যাদুল মাআদ । 

৬০৯. যাদুল মাআদ। 

৬১০, বেহেশতী যেওর। 

৬১১, সুনানে আবু দাউদ, জামে তিরমিযী, মিশকাত । 
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সূচিপত্র 
উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. & ২৭৫ 


সুসংবাদ দেওয়া হলো যে, যে-ব্যক্তি আপনার উপর দুরুদ পড়বে, আমি তার 
প্রতি রহম করবো আর যে-ব্যক্তি আপনার প্রতি সালাম পাঠাবে, আমি তার 
প্রতি সালাম প্রেরণ করবো। এই সুসংবাদ পেয়ে তিনি সিজদায়ে শোকর 
আদায় করলেন । | 

আল্লামা শামী রহ. বলেন, কোনো নতুন নিয়ামত হাসিল হলে অথবা 
আল্লাহ তায়ালা অর্থসম্পদ কিংবা সন্তান-সন্ততি দান করলে অথবা বালা- 
মসিবত দূর হলে, আল্লাহর দরবারে সিজদায়ে শোকর আদায় করা 
মুসতাহাব। এই সিজদায় আল্লাহর হামদ, তাসবিহ ও তাকবির বলবে । 
তারপর সিজদায়ে তিলাওয়াতের মতো মাথা তুলবে । এই বিষয়টি বহু 
রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকেও সিজদায়ে 
শোকরের কথা বর্ণিত আছে।১১২ 


বিভিন্ন নামাযের কেরাত 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে সুরা ফাতিহার সঙ্গে যে- 
কোনো সুরা মিলিয়ে পড়তেন। ফজরের নামাযে ষাট থেকে একশ আয়াত 
পর্যন্ত দীর্ঘ কেরাত পড়তেন । এক্ষেত্রে তিনি কখনো সুরা কাফ আবার কখনো 
সুরা রুম তিলাওয়াত করতেন। মাঝেমধ্যে সংক্ষিপ্ত কেরাত পড়তেন। 
সফরের সময় সুরা ফালাক ও সুরা নাস পড়তেন। জুমার দিন ফজরের 
নামাযের প্রথম রাকাতে সুরা আলিফ-লাম-মীম সিজদা এবং দ্বিতীয় রাকাতে 
90331 42335 পড়তেন। জুমার নামাযে তিনি কখনো সুরা মুনাফিকুন, 
কখনো আবার সুরা আ'লা অথবা সুরা গাশিয়াহ তিলাওয়াত করতেন। 

মোটকথা, অবস্থা অনুযায়ী তিনি নামাযে বড়ো বা ছোটো সুরা তিলাওয়াত 
করতেন। তবে প্রসিদ্ধ মত হলো, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
ফজর ও যোহরের নামাযে 4% J; পড়তেন, আসর ও ইশার নামাযে 
৭24 ৮১০3 এবং মাগরিবের নামাযে 02» ১১০ তিলাওয়াত করতেন। 
অধিকাংশ সময় তিনি নামাযে এই নিয়মেই সুরা তিলাওয়াত করতেন। 


৬১২. ফাতাওয়ায়ে শামী, ১:৫২৪। 
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সূচিপত্র 


২৭৬  উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


হানাফীদের মতে কোনো নির্দিষ্ট সময়ের সঙ্গে কোনো সুরা নির্দিষ্ট করে 
নেওয়া মাকরুহ। শায়েখ ইবনুল হুমাম রহ. বলেন, আসলে উল্লিখিত 
নিয়মকে বাধ্যতামূলক মনে করা এবং অন্য সুরা পড়া মাকরুহ মনে করাই 
মাকরুহ। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কেরাত থেকে বরকত 
হাসিলের উদ্দেশ্যে তা পড়া মাকরুহ নয়। তবে মাঝেমধ্যে অন্যান্য সুরাও 
পাঠ করবে, যেন অন্য সুরা পড়া “জায়েয নেই' বলে ধারণা সৃষ্টি না-হয় ৯১ 
ফজরের সুন্নাতের কেরাত 

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের দুই রাকাত সুন্নাতে সুরা কাফিরুন" এবং সুরা 
ইখলাস পাঠ করেছেন। এ বিষয়ে তার ইরশাদ হলো, এই দুটো সুরা দারুণ 
চমৎকার, যা ফজরের সুন্নাতে পড়া হয় 1৬১৪ 

কোনো কোনো হাদিসে অন্য সুরা তিলাওয়াত করার কথাও বর্ণিত আছে ১১ 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামাযে_ 

সুরা কাফ এবং তার অনুরূপ কোনো সুরা তিলাওয়াত করতেন। পরবর্তী 
সময়ে তিনি ফজরের নামায সংক্ষিপ্ত করে পড়তেন ।১১৬ 


কখনো সুরা (তাকবির) 42131}: পড়তেন ৬" 
কখনো সুরা মুমিনুন পড়তেন ।** 
কখনো সুরা যিলযাল পড়তেন ।১১৯ 


(হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন,) কখনো 
কখনো রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুরা আলে ইমরানের৯ 


৬১৩. মাদারিজুন-নুবুওয়াহ। 

৬১৪. সহীহ মুসলিম, মাআরিফুল হাদিস। 
৬১৫. খাসায়েলে নববী ৷ 

৬১৬. সহীহ মুসলিম, মাআরিফুল হাদিস। 
৬১৭. সহীহ মুসলিম । 
৬১৮. সহীহ মুসলিম। 

৬১৯. সুনানে আবু দাউদ । 

৬২০. সুরা আলে ইমরান, আয়াত ৬৪ । 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. $ ২৭৭ 


5755 404 ০৪ 0553 আয়াত থেকে সুরার শেষ 
পর্যন্ত তিলাওয়াত করতেন। 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমার দিন ফজরের প্রথম রাকাতে সুরা সিজদা ও 
দ্বিতীয় রাকাতে সুরা দাহ্‌্র তিলাওয়াত করতেন ৬২ 


যোহর ও আসর 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম যোহরের নামাযে সুরা লাইল পড়তেন। অন্য বর্ণনায় 
আছে সুরা আ'লা পড়তেন । আসরের নামাযে এর কাছাকাছি কোনো সুরা 
পড়তেন । আর ফজরের নামাযে তার চেয়ে দীর্ঘ কোনো সুরা পড়তেন ।**২ 
হযরত আবু কাতাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম যোহরের প্রথম দুই রাকাতে সুরা ফাতিহার সঙ্গে অন্য সুরা 
মিলিয়ে পড়তেন আর শেষ দুই রাকাতে শুধু সুরা ফাতিহা পড়তেন। 
কখনো কখনো (আমাদের তালিম দেওয়ার উদ্দেশ্যে নিঃশব্দে আদায়কৃত 
নামাযেও) এক-আধ আয়াত এতোটুকু শব্দ করে পড়তেন, আমরাও তা 
শুনতে পেতাম । তিনি প্রথম রাকাতে দীর্ঘ কেরাত পড়তেন। দ্বিতীয় রাকাতে 
কেরাত দীর্ঘ করতেন না। আসর ও ফজর এভাবেই আদায় করতেন ।৬২৩ 


যোহরের সুন্নাত 

বলতেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও দীর্ঘ কেরাতে এই চার 
রাকাত পড়তেন। 

ইমাম গাযালী রহ. “ইহইয়াউ উলুমিদ্দীনে+ লিখেছেন, এই চার রাকাতে সুরা 
বাকারা এবং শতাধিক আয়াতের অন্য-কোনো সুরা পড়া উচিত। এতে দীর্ঘ 
কেরাত পাঠে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুসরণ করা হয়ে 
যাবে। 


৬২১. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মাআরিফুল হাদিস। 
৬২২. সহীহ মুসলিম, মাআরিফুল হাদিস। 
৬২৩. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মাআরিফুল হাদিস। 
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সূচিপত্র 


২৭৮ ৫ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


ইশার নামায 

আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইশার নামাযে সুরা তীন পাঠ করতে শুনেছি। আমি 
কখনো তার মতো এতো সুন্দর অন্য-কারো তিলাওয়াত শুনিনি 1৬২৪ 

তালিম দিয়ে বলেছেন, তুমি ইশার নামাযে সুরা শাম্স, সুরা যুহা, সুরা 
লাইল ও সুরা আ'লা পাঠ করবে ৬২৫ 


জুমা ও দুই ঈদের নামাযের কেরাত 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমার নামাযে সুরা আ'লা ও সুরা গাশিয়াহ 
পড়তেন 1৬৬ 


অন্য হাদিসে সুরা কাফ ও সুরা কামার পড়ার কথাও বর্ণিত আছে ৯৭ 


সুরা নির্দিষ্ট করা 

শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহান্দিসে দেহলবী রহ. হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহয় 
লিখেছেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষ কোনো প্রয়োজন বা 
পছন্দ করতেন। কিন্তু স্থায়ীভাবে সেসকল সুরা নির্দিষ্ট করেননি এবং অন্য- 
কাউকে তা পাঠ করতে তাগিদও দেননি। সুতরাং যদি কেউ তার অনুসরণ 
করে নির্দিষ্ট নামাযে সেসকল সুরাই অধিকাংশ সময় তিলাওয়াত করে, তা 
হলে ভালোই হবে। কিন্তু কেউ তা না-করলেও কোনো সমস্যা নেই ।৯৮ 


রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমা ও ঈদের নামায ব্যতীত অন্যান্য 
নামাযে কোনো সুরা নির্দিষ্ট করতেন না। ছোটো-বড়ো এমন কোনো সুরা 
নেই, যা তিনি ফরয নামাযে পাঠ করেননি। নফল নামাযে তিনি এক 


৬২৪. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মাআরিফুল হাদিস। 
৬২৫. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম । 
৬২৬. সহীহ মুসলিম । 

৬২৭. সহীহ মুসলিম। 

৬২৮. মাআরিফুল হাদিস। 
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সূচিপত্র 
উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ও ২৭৯ 


রাকাতে দুই সুরাও পাঠ করেছেন। কিন্তু ফরয নামাযে তা করতেন না। 
শেষ হওয়ার পর তিনি সামান্য দম নিয়ে থামতেন। তারপর তাকবির বলে 
রুকুতে যেতেন ।১২৯ 


হযরত সুলায়মান ইবনে ইয়াসার রহ. বলেন, হযরত আবু হুরায়রা 
রাদিয়াল্লাহু আনহু তার যুগের এক ইমামের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযের সঙ্গে বেশি মিল রাখে অমুক 
ইমাম ব্যতীত কারো পিছনে পড়িনি। 

নামায পড়েছি। তার নিয়ম ছিলো, যোহরের প্রথম দুই রাকাত দীর্ঘ করতেন । 
শেষ দুই রাকাত সংক্ষিপ্ত করতেন। আসরের নামায সংক্ষেপেই পড়তেন। 
মাগরিবের নামাযে }4% )৮2 ইশার নামাযে -£ ১5! এবং ফজরের 
নামাযে }4% 19৮ পাঠ করতেন ।** 

কুরআন মজিদের শেষ মনযিলের সুরাসমূহকে 4% (মুফাস্সাল) বলা 
হয়। সুরা হুজুরাত থেকে সুরা বুরুজ পর্যন্ত সুরাসমূহকে 0.5 ০12 
(তিওয়ালে মুফাস্সাল) বলা হয়। সুরা বুরুজ থেকে সুরা বাইয়িনা পর্যন্ত 
সুরাসমূহকে } 4% ৮: (আওসাতে মুফাস্সাল) বলা হয়। সুরা বাইয়িনা 
থেকে সুরা নাস পর্যন্ত সুরাগুলোকে 225 55 (কিসারে মুফাস্সাল) বলা 
হয় ।১৩১ 

প্রথম রাকাতে কোনো সুরার অংশবিশেষ পড়া এবং দ্বিতীয় রাকাতে অবশিষ্ট 
অংশ পড়া জায়েয । এভাবে পড়া মাকরুহ নয় । অনুরূপভাবে প্রথম রাকাতে 
কোনো সুরার মধ্যভাগ অথবা প্রথমভাগ পড়া । দ্বিতীয় রাকাতে অন্য-কোনো 
সুরার মধ্যভাগ অথবা প্রথমভাগ পড়া জায়েয । এমনিভাবে কোনো পূর্ণাঙ্গ 


৬২৯. যাদুল মাআদ। 
৬৩০. সুনানে নাসায়ী । 
৬৩১. মাআরিফুল হাদিস। 
৬৩২. সগিরী । 
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সূচিপত্র 
২৮০ ঞ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


তবে এভাবে পড়ার ব্যাপারটি অভ্যাসে পরিণত না-করাই উচিত প্রতি 
রাকাতে আলাদা সুরা পড়াই উত্তম 1৬০৩ 


সুন্নাতে মুআককাদা 

উম্মুল মুমিনীন উম্মে হাবিবা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে-ব্যক্তি (ফরয ব্যতীত) 
দিনরাতে ১২ রাকাত নামায পড়বে, তার জন্য বেহেশতে একটি ঘর বানানো 
হবে। এই ১২ রাকাত নামায হলো- যোহরের পূর্বে চার রাকাত ও পরে দুই 
রাকাত, মাগরিবের পরে দুই রাকাত, ইশার পরে দুই রাকাত এবং ফজরের 
পূর্বে দুই রাকাত 1১১৪ 


ফজরের সুন্নাত 

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
সামগ্রিক আসবাব থেকে উত্তম 1৬৩৫ 

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে-ব্যক্তি ফজরের সুন্নাত পড়েনি, তার 
জন্য সূর্য ওঠার পর তা পড়ে নেওয়া উচিত।৬০৬ 


যোহরের সুন্নাত 
ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ছিলো যোহরের ফরযের পূর্বে চার রাকাত সুন্নাত না 
পড়লে যোহরের ফরযের পর পড়ে নিতেন 1১৩৭ 


মাগরিব ও ইশার সুন্নাত 
মাগরিবের ফরযের পর দুই রাকাত সুন্নাত এবং ইশার ফরযের পর দুই 


৬৩৩. বেহেশতী যেওর। 
৬৩৪. জামে তিরমিযী, মাআরিফুল হাদিস। 
৬৩৫. সহীহ মুসলিম, মাআরিফুল হাদিস। 
৬৩৬. জামে তিরমিযী, মাআরিফুল হাদিস। 
৬৩৭. জামে তিরমিবী। 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৫ ২৮১ 


করেননি। এই সুন্নাত ফরয নামায শেষ করে সংক্ষিপ্ত দোয়ার পর সঙ্গে 
সঙ্গেই আদায় করা হয়। 


বিতির নামায 

হযরত খারেজা ইবনে হ্যাফা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল 
একটি অতিরিক্ত নামায দান করেছেন। সেই নামায তোমাদের জন্য লাল 
উটের চেয়েও উত্তম, যে উট তোমাদের অত্যন্ত প্রিয় সম্পদরূপে বিবেচিত । 
তা হলো বিতিরের নামায । আল্লাহ তায়ালা এই নামায তোমাদের জন্য 
ইশার নামাযের পর থেকে সুবহে সাদিক পর্যন্ত সময়ের মধ্যে নির্ধারণ করে 
দিয়েছেন। (এই দীর্ঘ সময়ে এই নামায আদায় করা যায়)।১ 

হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে-ব্যক্তি রাতের শেষভাগে জাগ্রত 
হতে পারবে না বলে আশঙ্কা করে, তার কর্তব্য হলো রাতের শুরুতেই 
(ইশার নামাযের পরপর) বিতির নামায আদায় করে নেওয়া। আর যে-ব্যক্তি 
নিজের উপর নিশ্চিত আস্থাবান হয় যে, শেষ রাতে তাহাজ্জুদের জন্য উঠতে 
পারবে, তার উচিত শেষ রাতেই (তাহাজ্জুদের পর) বিতির নামায আদায় 
করা । কারণ শেষ রাতের ফযিলত বেশি এবং ওই সময়ের নামাযে রহমতের 
ফেরেশতারা উপস্থিত হয় 1৬৯ 

হযরত আবু সায়িদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে-ব্যক্তি বিতিরের নামাযের সময় 
ঘুমিয়ে থাকে (নিদ্রার কারণে যার বিতিরের নামায কাযা হয়) সে যেন মনে 
পড়ামাত্র বা ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর সঙ্গে সঙ্গে ওই নামায আদায় 
করে নেয় ।১৪০ 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ছিলো, অধিকাংশ সময় 
তিনি শেষ রাতে সুবহে সাদিকের পূর্বে বিতির নামায আদায় করতেন। 
কখনো কখনো রাতের শুরুতে কিংবা মধ্যরাতেও বিতির আদায় করতেন। 


৬৩৮. জামে তিরমিযী, সুনানে আবু দাউদ, মাআরিফুল হাদিস। 


৬৩৯. সহীহ মুসলিম, মাআরিফুল হাদিস ৷ 
৬৪০. জামে তিরমিযী, সুনানে আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, মাআরিফুল হাদিস। 


wwuw.banglakitab.weebly.com 


সূচিপত্র 
২৮২ $ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


তখন তাহাজ্জুদের জন্য জাগ্রত হলে পুনরায় বিতির পড়তেন না। 
তিরমিযীতে আছে, 21: 5 9195, 4 এক রাতে দুই বিতির নেই। 


শায়েখ ইবনুল হুমাম রহ. হিদায়ার ব্যাখ্যাগ্রন্থে লিখেছেন, রাতের শুরুতে 
বিতির পড়ার পর তাহাজ্জুদের জন্য উঠলে পুনরায় বিতির পড়তে হবে 
না 1৬৪১ 


ওয়াসাল্লাম রাতের সব অংশেই বিতির নামায আদায় করেছেন। অর্থাৎ 
শেষ রাতে আদায় করেছেন। তিনি রাতের শেষ-ষষ্ঠাংশ পর্যন্ত বিতির 
পড়েছেন ১৪২ 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু কায়েস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একবার 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিতির নামায কত রাকাত পড়তেন? হযরত 
আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বিতির পড়তেন চার রাকাতের সঙ্গে তিন (অর্থাৎ ৭ রাকাত), ছয় রাকাতের 
সঙ্গে তিন (অর্থাৎ ৯ রাকাত) এবং ১০ রাকাতের সঙ্গে তিন (অর্থাৎ ১২ 
রাকাত)। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনোই ৭ রাকাতের কম 
এবং ১৩ রাকাতের বেশি বিতির পড়েননি । 

কোনো কোনো সাহাবী তাহাজ্জুদ ও বিতিরকে একত্রে বিতির বলতেন। হযরত 
আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার কর্মপন্থাও এরূপ ছিলো। এই হাদিসে হযরত 
নীতি অনুযায়ী দিয়েছেন। অর্থাৎ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৩ 
রাকাত বিতিরের পূর্বে কখনো ৪ রাকাত তাহাজ্জুদ পড়তেন । আবার কখনো ৬ 
রাকাত, ৮ রাকাত কিংবা ১০ রাকাত পড়তেন । মোটকথা, ৪ রাকাতের কম 
এবং ১০ রাকাতের বেশি তাহাজ্জুদ পড়া তার অভ্যাস ছিলো না । তাহাজ্জুদের 
সেসব রাকাতের পর তিনি তিন রাকাত বিতির পড়তেন 1১৪০ 


৬৪১. মাদারিজুন-নুবুওয়াহ। 
৬৪২. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাত। 
৬৪৩. মাআরিফুল হাদিস । 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৫ ২৮৩ 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত একটি 
দীর্ঘ হাদিসে আছে, এক রাতে তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
সঙ্গে নামায পড়েন। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই দুই 
আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই রাকাত করে ৬ বারে 
মোট ১২ রাকাত নামায আদায় করলেন। (মোল্লা আলী কারী রহ. 
লিখেছেন, ইমাম আযম রহ. এর মতে তাহাজ্জুদ ১২ রাকাত)। তারপর তিনি 
বিতির পড়ে শুয়ে পড়লেন। ফজরের নামাযের জন্য যখন হযরত বিলাল 
রাদিয়াল্লাহু আনহু ডাকতে এলেন তখন তিনি সংক্ষেপে দুই রাকাত সুন্নাত 
আদায় করে ফজরের নামাযের জন্য মসজিদে গেলেন 1১৪৪ 

হযরত আবদুল আযিয ইবনে জুরাইজ রহ. বর্ণনা করেন, আমি উম্মুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিতির নামাযে কোন কোন সুরা তিলাওয়াত 
করতেন? হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, প্রথম রাকাতে সুরা 
আ'লা, দ্বিতীয় রাকাতে সুরা কাফিরুন এবং তৃতীয় রাকাতে সুরা ইখলাস 
পড়তেন । আবার কখনো সুরা ফালাক ও সুরা নাস তিলাওয়াত করতেন ।৬৪৫ 


তিনবার (7১450 এ 65৬৬, পড়তেন। তৃতীয়বার হরফগুলো উঁচু 
আওয়াজে টেনে টেনে পড়তেন ।৬৪৬ 
হয়, 
ও DE 555) ৩৪ babs 88555 DEES ৬ Eg 
এর ৬০455 (ES BAS 35 BSE, i এ 
৬৪৪. শামায়েলে তিরমিযী । 


৬৪৫. জামে তিরমিযী, সুনানে আবু দাউদ, মাআরিফুল হাদিস। 
৬৪৬. মাদারিজুন-নুবুওয়াহ। 
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সূচিপত্র 
২৮৪ ও উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


5552০ 


১৮320 445 ৬৪ পন ডে ০ এএ এ ৫ 

৫৯15 818 05৬ SL dE sibs BERS 
হে আল্লাহ, আমরা আপনার সাহায্য চাই এবং আপনার নিকট 
ক্ষমা প্রার্থনা করি। আপনার উপর বিশ্বাস রাখি এবং আপনার 
উপর ভরসা করি, আপনার উত্তম প্রশংসা করি। আপনার শোকর 
আদায় করি, আপনার নাশোকরি করি না। ওই ব্যক্তিকে বর্জন 
করি, যে আপনার অবাধ্যতা করে। হে আল্লাহ, আমরা আপনারই 
ইবাদাত করি, আপনার জন্যই নামায পড়ি, সিজদা করি এবং 
আপনার দিকেই ধাবিত হই। আপনার রহমত কামনা করি এবং 
আপনার আযাবের ভয় করি। নিশ্চয় আপনার আযাব কাফেরদের 
নিকট পৌছবে। 


দোয়ায়ে কুনুত মুখস্থ না-থাকলে এ দোয়া পড়বে, 
সরা 310 


7298 5877৬, 
থেকে আমাদের রক্ষা করুন। 
অথবা তিনবার 0 251 0 পড়বে কিংবা তিনবার 29 050 ও পাঠ 
করলেই নামায আদায় হয়ে যাবে 1১৪? 


আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে কয়েকটি বাক্য শিক্ষা দিয়েছেন। আমি 
সেগুলো বিতিরের কুনুতে পাঠ করে থাকি। সেই বাক্যগুলো এই- 


শন চি ২৩১৪৮ ৬০০ BEG 3 ৬০ GS 0 
ঠু ও | ,:৩১ ০৫৬ 35 এল CD এ BGG Sl 
৩৩55৫) ৬৫৩৪ «৬9 ৩৪ 

৬৪৭. বেহেশতী যেওর। 
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সূচিপত্র 
উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৫ ২৮৫ 


হে আল্লাহ, আমাকে পথ দেখাও তাদের মধ্যে, যাদের তুমি পথ 
দেখিয়েছো। আমাকে নিরাপত্তা দাও তাদের মধ্যে, যাদের তুমি 
নিরাপত্তা দিয়েছো । আমার কার্ধনির্বাহ করো তাদের মধ্যে, তুমি 
যাদের কার্ধনির্বাহ করেছো । ওই সকল বস্তুর মধ্যে আমাকে বরকত 
দাও, যা তুমি আমাকে দান করেছে। আমাকে রক্ষা করো ওই 
সকল বস্তুর অনিষ্ট থেকে, যা তুমি নির্ধারণ করেছো । কেননা তুমিই 
ফায়সালাকারী। তোমার বিরুদ্ধে ফায়সালা করা যায় না।. 
নিঃসন্দেহে তোমার প্রিয় পাত্র কখনোই অপমানিত হতে পারে না। 
তুমি বরকতময়, হে আমার প্রতিপালক, তুমি মহান ও শ্রেষ্ঠ” 
কোনো কোনো বর্ণনায় ও] 52 4% ) 4 বাক্যের পরে % % খু? 
৬5৮ বাক্যটিও এসেছে। আবার কোনো কোনো বর্ণনায় ৩:5 শব্দের 
পরে ৩] ৩% 48344 বাক্যটিও বর্ণিত আছে। তারপর: %) (2 
| বাক্যটিও বৃদ্ধি করা হয়েছে। কোনো কোনো আলেম বিতিরের নামাযে 
পড়ার জন্য এই কুনুতটিই গ্রহণ করেছেন। 
আবি শায়বা রহ. এবং ইমাম তাহাবী প্রমুখ উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং 
আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণনা করেছেন। 
হানাফী মাযহাবভুক্ত কতিপয় বুযুর্গ থেকে আল্লামা শামী বর্ণনা করেন, চা 
4:55: থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করা এবং সেই সঙ্গে হযরত হাসান ইবনে 
আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুমার কুনুতটিও পাঠ করা যায় ৬৪৯ 


বিতির নামাযের শেষে এ দোয়া করতেন, 


39035 545 ৩৮১4 ৫ Mop এ; £ 9 
এতে এ এগ নও oS এ ও 66 ৩8৮ 
555 


নে 


৬৪৮. জামে তিরমিযী, সুনানে আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, দারেমী। 
৬৪৯. মাআরিফুল হাদিস । 
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সূচিপত্র 
২৮৬ ৩ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


হে আল্লাহ, আপনার সন্তষ্টি দ্বারা আপনার অসন্তুষ্টি থেকে এবং 
আপনার ক্ষমা দ্বারা আপনার শাস্তি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। 
আপনার প্রেরিত মসিবত ও আযাব থেকে আশ্রয় প্রর্থনা করছি। 
আমি আপনার এমন প্রশংসা করতে অক্ষম, যেমন আপনি 
আপনার প্রশংসা করেছেন ।৬৫০ 


বিতির-পরবর্তী নফল 

হযরত উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিতিরের পর দুই রাকাত নফল পড়তেন ।১৫১ 

এই হাদিসটি হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা এবং হযরত আবু উমামা 
রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকেও বর্ণিত আছে 1১৫২ 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিতিরের পর সংক্ষেপে দুই রাকাত 
নামায আদায় করতেন। এই দুই রাকাতে তিনি সুরা যিলযাল এবং সুরা 
কাফিরুন পাঠ করতেন ।** 

কোনো কোনো আলেম এই হাদিসের আলোকে বিতিরের পর দুই রাকাত 
বসে পড়া উত্তম মনে করেন। 

করেন, একবার তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বসে নামায 
পড়তে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার উদ্ধৃতি দিয়ে এক ব্যক্তি আমাকে 
বলেছিলো, বসে নামায পড়লে দাড়িয়ে নামায পড়ার অর্ধেক সওয়াব পাওয়া 
যাবে । অথচ আপনি বসে নামায পড়ছেন! 

‘রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মাসআলা ঠিকই। (অর্থাৎ 
বসে নামায পড়ার সওয়াব দাড়িয়ে নামায পড়ার অর্ধেক)। কিন্তু এ বিষয়ে 
আমি তোমাদের মতো নই। আমার সঙ্গে আল্লাহ তায়ালার মুআমালা 


৬৫০. সুনানে আবু দাউদ, জামে তিরমিযী, সুনানে নাসায়ী, ইবনে মাজাহ। 
৬৫১. জামে তিরমিযী । 


৬৫২. মাআরিফুল হাদিস। 
৬৫৩. ইবনে মাজাহ। 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৫ ২৮৭ 


অন্যরকম । (অর্থাৎ আমি বসে নামায পড়লেও পূর্ণ সওয়াব পেয়ে থাকি)। 
তাই অধিকাংশ আলেম বলেন, বসে নামায পড়ার সওয়াব দাঁড়িয়ে পড়ার 


তুলনায় অর্ধেক হবে ।৬৫৪ 


তাহাজ্জুদ বা কিয়ামুল লাইল 


ফযিলত ও গুরুত্ব 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমাদের মালিক ও প্রতিপালক প্রতি 
রাতের শেষ তৃতীয়াংশে দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করে ঘোষণা করেন, 
এমন কেউ কি আছে, যে আমার নিকট দোয়া করবে? আমি তার দোয়া 
কবুল করবো । এমন কেউ কি আছে, যে আমার নিকট চাইবে? আমি তাকে 
দান করকো। এমন কেউ কি আছে, যে আমার নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করবে? 
আমি তাকে ক্ষমা করবো 1১৫৫ 


তাহাজ্জুদের নামায 

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রাতে তাহাজ্জুদের জন্য জাত হতেন, তখন 
হালকা দুই রাকাত নামায দ্বারা শুরু করতেন ।১৭৬ 

এর মাধ্যমে রাতে তার ইবাদাতে মশগুল হওয়া এবং তার একটি আদব 
সম্পর্কেও জানা গেলো ।৬৫৭ 

ওয়াসাল্লাম ইশার নামাযের পর (শেষ রাতে) ১১ রাকাত নামায পড়তেন। 
এই ১১ রাকাত ছিলো তাহাজ্জুদ ও বিতিরের। তারপর সকাল হলে সংক্ষেপে 
দুই রাকাত পড়তেন। এটি ছিলো ফজরের সুন্নাত। এর মাধ্যমে জান, 
গেলো, তার তাহাজ্জুদ নামায দীর্ঘ হতো । তারপর সামান্য বিশ্রামের জন; 





৬৫৪. মাআরিফুল হাদিস। 

৬৫৫. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মাআরিফুল হাদিস। 
৬৫৬. সহীহ মুসলিম । 

৬৫৭. মাআরিফুল হাদিস। 
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সূচিপত্র 


২৮৮ ৫ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


ডান কাত হয়ে শুয়ে থাকতেন। মুয়াযষিন নামাযের সংবাদ দেওয়ার পূর্বপর্যন্ 
এভাবেই বিশ্রাম করতেন ৬৮ 

হযরত উরাইব ইবনে হুমাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একবার আমি 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানাবাতের গোসল প্রথম রাতে করতেন নাকি শেষ 
গোসল করতেন আবার কখনো শেষ রাতে । আমি বললাম, আল্লাহু 
আকবার, আল্লাহ সকল প্রশংসার উপযুক্ত। তিনি আমলের ক্ষেত্রে সবরকম 
সুবিধা প্রদান করেছেন। 

প্রথমভাগে বিতির পড়তেন নাকি শেষভাগে? তিনি বললেন, কখনো রাতের 
প্রথমভাগে পড়তেন আবার কখনো শেষভাগে । একথা শুনে আমি বললাম, 
আল্লাহু আকবার, আল্লাহ সকল প্রশংসার উপযুক্ত । তিনি আমলের ক্ষেত্রে 
সব ধরনের সুবিধা প্রদান করেছেন। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাজ্জুদের নামাযে শব্দ করে কুরআন 
তিলাওয়াত করতেন নাকি নিঃশব্দে? হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা 
বললেন, তিনি কখনো শব্দ করে পড়তেন আবার কখনো নিঃশব্দে । আমি 
বললাম, আল্লাহু আকবার, আল্লাহ সকল প্রশংসার উপযুক্ত। তিনি আমলের 
ক্ষেত্রে সব ধরনের সুবিধা প্রদান করেছেন ।৯৫৯ 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাজ্জুদের নামাযের বিভিন্ন সময় 
বিভিন্ন সংখ্যক রাকাত আদায় করেছেন। অর্থাৎ সময়-সুযোগ অনুযায়ী 
কখনো-কম পড়েছেন, কখনোবা বেশি । তাহাজ্জুদের রাকাতের ক্ষেত্রে এমন 
কোনো সংখ্যা নির্দিষ্ট করে নেননি যে, তা থেকে কম বা বেশি করা যাবে না। 
পড়েছেন। তবে এসব ক্ষেত্রে তিনি তিলাওয়াত বেশি করতেন ।১৬ 





৬৫৮. মাআরিফুল হাদিস। 
৬৫৯. শামায়েলে তিরমিযী । 
৬৬০. খাসায়েলে নববী । 


wwuw.banglakitab.weebly.com 


সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৫ ২৮৯ 


ওয়াসাল্লাম ওয়াসাল্লাম যেহেতু নফল নামাযে বেশি করে কুরআন তিলাওয়াত 
করতেন, তাই (দুর্বলতার সময়) বসে বসে তিলাওয়াত করতেন। তারপর 
রুকুতে যাওয়ার ৩০-৪০ আয়াত বাকি থাকতেই দাঁড়িয়ে বাকি আয়াত 
তিলাওয়াত করে দাঁড়িয়েই রুকু করতেন। তারপর সিজদা করে একই নিয়মে 
দ্বিতীয় রাকাত শেষ করতেন ৬১ 

অন্য হাদিসে আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ছিলো 
সিজদা করতেন। এমনিভাবে যখন বসে তিলাওয়াত করতেন, তখন বসেই . 
রুকু-সিজদা করতেন ।**২ 

রমযান মাসে তিনি (তারাবিহ ছাড়া) তাহাজ্জুদের নামায বিতিরসহ ১১ 
রাকাত পড়তেন ।*** 

ওয়াসাল্লাম নিদ্রা বা অসুখের কারণে তাহাজ্জুদের নামায পড়তে না-পারলে 
দিমের বেলা (তোর কাযা হিসাবে) ১২ রাকাত পড়তেন 1 


ইশরাক, চাশ্ত এবং অন্যান্য নফল 

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, সকালবেলা সূর্য যখন এই পরিমাণ 
উঁচুতে উঠতো, যে পরিমাণ উঁচুতে আসরের সময় থাকে, তখন রাসুল 
করতেন। তারপর সূর্য যখন পূর্ব আকাশে এই পরিমাণ উঁচুতে উঠতো, 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৪ রাকাত চাশতের নামায আদায় 
করতেন ।** 


৬৬১. শামায়েলে তিরমিযী । 
৬৬২. শামায়েলে তিরমিযী । 


৬৬৩. মাদারিজুন-নুবুওয়াহ। 
৬৬৪. শামায়েলে তিরমিযী । 
৬৬৫. শামায়েলে তিরমিযী । 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা.-১৯ 
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সূচিপত্র 


২৯০ ও উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


ইশরাক 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে-ব্যক্তি জামাতের 
সঙ্গে ফজরের নামায আদায় করার পর সূর্য উদয় পর্যন্ত সেখানেই বসে 
যিকির করতে থাকে, তারপর ইশরাকের নামায পড়ে, সে একটি পূর্ণ হজ ও 
উমরার সওয়াব লাভ করবে ।১৬ 


চাশত 
অধিকাংশ আলেম বলেন, চাশতের নামায মুসতাহাব। তাই এই নামায 
মাঝেমধ্যে পড়া আবার কখনো কখনো তরক করা উচিত। অধিকাংশ 
নফলের ক্ষেত্রে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস এমনই 
ছিলো (কখনো পড়তেন আবার কখনো ছেড়ে দিতেন) । অধিকাংশ সাহাবী ও 
তাবেয়ীর আমলও এমন ছিলো। আলেমগণ চাশতের রাকাতসংখ্যার 
ব্যাপারে বিভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন। তাদের মতে কমপক্ষে ২ রাকাত এবং 
সর্বোচ্চ ৮ রাকাত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সূত্রেও এই 
সংখ্যা বর্ণিত হয়েছে। মাশায়েখগণ এই নামাযের কেরাত হিসাবে সুরা 
শাম্‌স, সুরা যুহা, সুরা লাইল ও সুরা আলাম নাশরাহ লাকা-এর কথা উল্লেখ 
করেছেন। 
নামাযের পর এ দোয়াটিও একশবার পড়ার কথা বলা হয়েছে। 
11 9 ৭ এত ৩5 8503 3৮৮ 2 
হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা করে দিন, আমার উপর রহম করুন 
এবং আমার তাওবা কবুল করুন। নিঃসন্দেহে আপনি তাওবা 


কবুলকারী, ক্ষমাশীল ।*** 
আসরের পূর্বে নফল 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসুল 


সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ওই ব্যক্তির উপর আল্লাহর 
রহমত বর্ষিত হোক, যে আসরের পূর্বে চার রাকাত নফল পড়ে ।১৮ 


৬৬৬. হিসনে হাসিন। 
৬৬৭. মাদারিজুন-নুবুওয়াহ। 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৫ ২৯১ 


মাগরিব-পরবর্তী আউয়াবিন নামায 

আম্মার ইবনে ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু আনহুর ছেলে মুহাম্মদ ইবনে আম্মার 
বলেন, আমার পিতা আম্মার ইবনে ইয়াসিরকে মাগরিবের পর ৬ রাফাত 
নফল পড়তে দেখেছি। তিনি বলতেন, আমি দেখেছি আমার হাবিব সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাগরিবের পর ৬ রাকাত নফল পড়তেন আর বলতেন, 
যে-ব্যক্তি মাগরিবের পরে ৬ রাকাত পড়বে, তার গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া 
হবে, যদিও তা সমুদ্রের ফেনার সমান হয়।*** 


ইশার নফল 

ইশার নামাযের পূর্বে ৪ রাকাত নফল পড়া উত্তম ও যুসতাহাব। তারপর 8 
রাকাত ফরয এবং ২ রাকাত সুন্নাতে মুআক্কাদা আদায়ের পর মন চাইলে 
আরও ২ রাকাত নফল পড়ে নেবে। এই হিসাব অনুযায়ী ইশার সুন্নাত ৬ 
রাকাত হয় 1৬৭০ 


নামায সম্পর্কিত কতিপয় নির্দেশনা 

১. হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে-ব্যক্তি রাতের অধিফা আদায় করতে 
পারলো না, সে যেন সকালের পর দুপুরের আগে তা আদায় করে নেয়। 
(তার এই আমল) এমন মনে করা হবে, যেন তা রাতেই আদায় করা 
হয়েছে ।৬৭১ 

২. নামাযে সুরা ফাতিহা পড়ার পর অন্য সুরা পড়ার পূর্বে ৩৯ 481 ৮ 
৮:৯1 পড়া মুসতাহাব। যদি সুরা না-পড়ে কোনো রুকু পড়া হয়, তবে 
সেক্ষেত্রে বিসমিল্লাহ পড়া ঠিক না।১২ 





৬৬৮, জামে তিরমিযী, মুসনাদে আহমদ । 
৬৬৯. তাবারানী, মাআরিফুল হাদিস । 
৬৭০. বেহেশতী যেওর। 

৬৭১. সহীহ মুসলিম, শামায়েলে তিরমিযী । 
৬৭২. বেহেশতী যেওর। 
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সূচিপত্র 
২৯২ $ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


৩. হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, সুরা ফাতিহার পর ইমাম যখন 
আমিন বলে তখন তোমরাও আমিন বলবে । যার আমিন ফেরেশতাদের 
আমিনের সঙ্গে মিলে যাবে, তার বিগত দিনের গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া 
হবে 1১৭৩ 

৪. ফজরের নামাযে দ্বিতীয় রাকাতের তুলনায় প্রথম রাকাতের সুরা বড়ো 
হওয়া উচিত৷ অন্যান্য নামাযে উভয় রাকাতের সুরা সমান সমান হবে। 
দুয়েক আয়াত কম-বেশ হলে কোনো সমস্যা নেই।১* 

৫. দোয়ায় উভয় হাত বুক পর্যন্ত তুলে প্রসারিত করবে 1১৫ 

৬. সালাম ফেরানোর সময় আওয়াজ বাম দিকের তুলনায় ডান দিকে একটু 
জোরে করবে ৬৭৬ 

৭. ইমাম আযম রহ. এর মতে রুকু ও সিজদায় এবং উভয় সিজদার 
মাঝখানে ইতমিনান তথা সুস্থির হওয়া ওয়াজিব | ৬৭? 


নামাযে দৃষ্টি রাখার স্থান 
৮. নামাযে দাড়ানো অবস্থায় সিজদার জায়গায় দৃষ্টি থাকবে, সিজদা 
অবস্থায় দৃষ্টি থাকবে নাক বরাবর আর সালাম ফেরানোর সময় দৃষ্টি 
EE UCR 


৯. (ইমাম আহমদ রহ. এর বর্ণনা অনুযায়ী) রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম নামাযে দাড়ানো অবস্থায় মাথা ঝুঁকিয়ে রাখতেন। আর 
আত্তাহিয়্যাতু পড়ার সময় তার দৃষ্টি তর্জনী আঙুল অতিক্রম করতো না। 
(অর্থাৎ দৃষ্টি তর্জনী আঙুলের উপর নিবদ্ধ থাকতো) ।**৯ 


৬৭৩. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মাআরিফুল হাদিস। 
৬৭৪. বেহেশতী যেওর। 

৬৭৫. বেহেশতী যেওর। 

৬৭৬. মুসনাদে আহমদ, মাদারিজুন-নুবুওয়াহ । 

৬৭৭. মাদারিজুন-নূবুওয়াহ। 

৬৭৮. বেহেশতী যেওর । 

৬৭৯. যাদুল মাআদ ৷ 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৫ ২৯৩ 


১০.হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
রাখো, পূর্ণ নামাযে (দাঁড়ানো অবস্থায়) যেখামে সিজদা করবে ।৯৮০ 

১১. ফরয নামাযের পর সুন্নাত নামায ফরযের স্থানেই দাড়িয়ে পড়বে না। 
বরং ডানে-বামে কিংবা আগে-পিছে সয়ে পড়বে। ঘরে গিয়ে সুন্নাত 
নামায পড়া উত্তম ।১৮১ 


ঘরে নফল পড়া 

১২.হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, 
একবার আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস 
করলাম, নফল নামায মসজিদে পড়া ভালো নাকি ঘরে? তিনি বললেন, 
তোমরা তো দেখছো আমার ঘর মসজিদের কত নিকটে, ফলে মসজিদে 
আসতে আমার কিছুমাত্র অসুবিধা হয় না। তবু আমি ফরয নামায 
করি ।১৮২ 


১৩. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা নিজেদের 
ঘরে কিছু (নফল) নামায পড়ো এবং ঘরকে কবরস্থান বানাবে না। 
(কবরস্থানে যেমন নামায পড়া হয় না, তোমাদের ঘরও তেমন স্থান 
বানাবে না)।১৮৩ 


মহিলাদের নামায 


১৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, . মহিলাদের জন্য 
বারান্দার তুলনায় ঘরের ভিতরে নামায পড়া উত্তম। এমনিভাবে খোলা 
ঘরের তুলনায় কক্ষের ভিতরে নামায পড়া উত্তম।১৮৪ 


৬৮০. বায়হাকী, মিশকাত । 

৬৮১. মাদারিজুন-নূবুওয়াহ। 

৬৮২. শামায়েলে তিরমিযী । 

৬৮৩. মিশকাত । 

৬৮৪. সুনানে আবু দাউদ, মিশকাত ৷ 
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সূচিপত্র 


২৯৪ ৩ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


১৫,হযরত আমর ইবনে শোয়াইব রাদিয়াল্লাহু আনহু তার পিতা থেকে আর 
সাত বছর হবে, তখন তোমরা তাদের নামাযের জন্য তাগিদ দেবে। 
আর দশ বছর বয়সে নামায নাস্পড়লে তাদের প্রহার করবে।*৫ 


নামাধীর সামনে দিয়ে যাওয়া 

১৬.হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা যদি জানতে 
কত বড়ো গুনাহ, তবে তোমরা সেই নামাধীর সামনে দিয়ে যাওয়ার 
চেয়ে একশ বছর দাড়িয়ে থাকা উত্তম মনে করতে ।১৮৬ 


পুরুষ ও নারীর নামাযের নিয়ম মোটামুটি একই রকম | তবে যেসব ক্ষেত্রে 

কিছুটা পার্থক্য রয়েছে তা এখানে উল্লেখ করা হলো। 

১, তাকবিরে তাহরিমার পর পুরুষ নামাধী চাদর ইত্যাদির ভিতর থেকে 
হাত বের করে কান পর্যন্ত ওঠাবে (যদি শীত অথবা অন্য-কোনো ওজর 
না-থাকে)। আর নারী নামাধী সকল অবস্থায় হাত বের না করে কাঁধ 
পৰ্যন্ত ওঠাবে। 

২. তাকবিরে তাহরিমার পর পুরুষ নাভির নিচে হাত বাধবে আর মহিলারা 
বাধকে বুকে । 

৩. পুরুষ কনিষ্ঠা ও বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা বৃত্ত বানিয়ে বাম কবজি ধরবে আর ডান 
হাতের তিন আঙুল বাম কবজির উপর বিছিয়ে রাখবে। পক্ষান্তরে 
মহিলারা ডান হাতের তালু বাম হাতের তালুর পিঠে রেখে দেবে। 
মহিলারা বৃত্ত তৈরি বা কবজি ধরবে না। 

8. পুরুষ রুকুতে এমনভাবে বুঁকবে, যেন মাথা, পিঠ ও নিতম্ব এক বরাবর 
থাকে। মহিলারা এতো বেশি ঝুঁকবে না। তারা শুধু এই পরিমাণ ঝুঁকবে 
যেন তাদের হাত হাটু স্পর্শ করে। 


৬৮৫, সুনানে আবু দাউদ, মিশকাত ৷ 
৬৮৬. মিশকাত, ইবনে মাজাহ । 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৬ ২৯৫ 

৫. রুকু অবস্থায় পুরস্ষ তার আঙ্ুলসমূহ ফাঁকা করে রাখবে, মহিলারা 
আঙুল ফাকা না-করে মিলিয়ে রাখবে । 

, পুরুষ রুকু অবস্থায় কনুই পার্শ্ব থেকে আলাদা রাখবে । মহিলারা মিলিয়ে 

রাখবে । 

৭. পুরুষ সিজদা অবস্থায় পেট উরু থেকে এবং বাহু বগল থেকে আলাদা 
রাখবে । তবে মহিলারা এসব মিলিয়ে রাখবে । 

৮. সিজদা অবস্থায় পুরুষ কনুই মাটি থেকে উপরে রাখবে । আর মহিলারা 
মাটিতে বিছিয়ে রাখবে । 

৯. পুরুষ সিজদা অবস্থায় উভয় পা আঙুলের উপর ভর দিয়ে দীড় করিয়ে 
রাখবে ৷ কিন্তু মহিলারা এমন করবে না। 

১০. পুরুষ বসা অবস্থায় বাম পায়ের উপর বসে ডান পায়ের আঙুলের উপর 
দাড় করিয়ে রাখবে । কিন্তু মহিলারা বাম নিতম্বের উপর বসে উভয় পা 
ডান দিকে এমনভাবে বের করে দেবে, যেন ডান উরু বাম উরুর উপর 
থাকে এবং ডান পায়ের গোছা বাম পায়ের গোছার উপর থাকে । 

১১. মহিলাদের জন্য কোনো অবস্থাতেই উঁচু আওয়াজে কেরাত পড়ার বিধান 
নেই । বরং তারা সকল অবস্থায় নিঃশব্দে কেরাত পড়বে 1১৮৭ 


@ 


সালাতুত তাসবিহ এবং অন্যান্য নামায 


সালাতুত তাসবিহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন তার চাচা হযরত আব্বাস ইবনে 
আপনার খেদমতে একটি বিশেষ কথা বলবো? আমি কি আপনার দশটি 
কাজ ও দশটি খেদমত **»তবা (আমি কি আপনাকে এমন একটি আমল 
বলবো, যা দিয়ে আপনার দশটি উপকার হবে)? এই আমলগুলো করলে 
আল্লাহ আপনার সামনের পিছনের, নতুন পুরাতন, ভুলে বা ইচ্ছায় সংঘটিত 


৬৮৭. বেহেশতী গাওহার। 
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সূচিপত্র 
২৯৬ ৩ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


হওয়া সগিরা-কবিরা, গোপন ও প্রকাশ্য সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করবেন। সেই 
আমলটি হলো সালাতুত তাসবিহ। (এই মামাযের নিয়ম) আপনি চার 
রাকাত নামায পড়বেন। প্রতি রাকাতে সুরা ফাতিহার পর অন্য সুরা 
মিলাবেন। প্রথম রাকাতে কেরাত পাঠ শেষে দাড়ানো অবস্থায়ই ১৫বার এই 
তাসবিহ পাঠ করবেন, 


আল্লাহ পবিত্র, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, 
আল্লাহ মহান। 

তারপর রুকুতে গিয়ে রুকুর তাসবিহ শেষ হওয়ার পর এই কালিমাটি 
১০বার পড়বেন। রুকু থেকে সোজা হয়ে 4:41 06৫) বলার পর দাড়ানো 
অবস্থায় এই কালিমা ১০বার পড়বেন। তারপর সিজদায় গিয়ে তাসবিহ 
পাঠের পর এই কালিমা ১০বার পড়বেন। সিজদা থেকে উঠে বসা অবস্থায় 
এই কালিমা ১০বার পাঠ করার পর দ্বিতীয় সিজদায়ও তাসবিহ পাঠের পর 
দশবার তা পড়বেন। তারপর সিজদা থেকে উঠে দাড়ানোর পূর্বে বসা 
অবস্থায় ১০বার পড়বেন এবং (তাকবির বলা ছাড়াই) দ্বিতীয় রাকাতের জন্য 
দাড়াবেন। এই নিয়মেই চার রাকাত পূর্ণ করবেন। এই নিয়মে পড়লে প্রতি 
রাকাতে কালিমাটি ৭৫বার পড়া হবে । 

(হে আমার চাচা,) যদি সম্ভব হয় তবে প্রতিদিনই এই নামায পড়বেন। 
প্রতিদিন সম্ভব না-হলে জুমার দিন পড়বেন। প্রতি জুমায় সম্ভব না-হলে 
অন্তত বছরে একবার পড়বেন । যদি তা-ও সম্ভব না-হয় তবে জীবনে অন্তত 
একবার পড়বেন ১৮৮ 


ইসতিখারার নামায 

মাসআলা : যখন কোনো কাজ করার ইচ্ছা কন্্ন, তখন প্রথমে আল্লাহ 
তায়ালার সঙ্গে পরামর্শ করবে। এমন পরামর্শকে ইসতিখারা বলা হয়। 
হাদিস শরিফে এই বিষয়টির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে এমন 


5205 2 ১ 91 39 45 35819 dl 92 





৬৮৮. সুনানে আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, বায়হাকীর দাওয়াতে কাবির, মাআরিফুল হাদিস। 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. $ ২৯৭ 


ইসতিখারা ও পরামর্শ না-করা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয়। বিয়েশাদি, সফরে 
গমন বা অন্য-কোনো কাজে ইসতিখারা করলে ইনশাআল্লাহ পরে আর 
আক্ষেপ করতে হবে না ।১৮৯ 

এ দরগা 


৮৪০ টা ঞ) রে dln ০ রর a 


RN পন! চি ১০ 
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11 
হে আল্লাহ, আমি আপনার ইলম দ্বারা ইসতিখার করছি, সঠিক 
দিকনির্দেশনার জন্য আপনার কুদরতের দ্বারা শক্তি-সামর্থ্য প্রার্থনা 
করছি। আপনার মর্যাদাময় অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি। কেননা আপনি 
সক্ষম। আমি অক্ষম। আপনি সর্বজ্ঞ। আমি অজ্ঞ। অবশ্যই 
আপনি অদৃশ্য বিষয়ে মহাজ্ঞানী ও সর্বজ্ঞাত। হে আল্লাহ, আপনি 
যদি জানেন যে, এ-কাজ আমার জন্য উত্তম, দীনী দৃষ্টিকোণ থেকে 
হোক কিংবা জীবন-জীবিকার বিবেচনায় কিংবা হোক আমার 
পরিণামের প্রতি লক্ষ করে, তা হলে তা আমার জন্য নির্দিষ্ট ও 
নির্ধারিত করুন এবং আমার জন্য সহজ করুন। আমার জন্য এতে 
বরকত নিহিত রাখুন। আর যদি আপনি জানেন যে, এ-কাজ 
আমার জন্য ক্ষতিকর হবে, দীনী দৃষ্টিকোণ থেকে হোক অথবা 
জীবন ও জীবিকার বিবেচনায় কিংবা হোক আমার পরিণাম 
বিচারে, তা হলে আমার থেকে তা দূর করে দিন এবং আমাকে তা 


৬৮৯. রুল মৃহতার, ১:৭১৮। 


wwuw.banglakitab.weebly.com 


সূচিপত্র 
২৯৮ ৬ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


থেকে দূরে রাখুন। যা-কিছু আমার জন্য উত্তম হবে তা নির্দিষ্ট ও 
নির্ধারিত করুন এবং তাতে আমাকে সন্তুষ্ট রাখুন ।৬০ 


দোয়ার মধ্যে যখন 415৯ বলবে, তখন সেই কাজের কথা কল্পনা করবে 
যে-কাজের জন্য ইসতিখারা করা হচ্ছে। তারপর অযুর সাথে পবিত্র ও 
পরিষ্কার বিছানায় কিবলামুখী হয়ে ঘুমিয়ে পড়বে । ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার 
পর অন্তর যে বিষয়ের প্রতি দৃঢ়ভাবে সাক্ষ্য দেবে, তা-ই মঙ্গলজনক মনে 
করবে ৬৯১ 

মাসআলা : যদি একদিনে কিছুই অনুভব করা না-যায় এবং মন কোনো 
দিকেই সাক্ষ্য না-দেয়, তবে পরের দিনও ওই আমল করবে । এভাবে 
ক্রমাগত সাতদিন আমল করলে ইনশাআল্লাহ সেই কাজের ভালোমন্দ 
সম্পর্কে অবশ্যই জানা যাবে 1৯৯২ 

মাসআলা : যদি হজ ফরয হয়, তবে তা আদায় করতে যাবে কি না এ- 
ব্যাপারে ইসতিখারা করার প্রয়োজন নেই । তবে কবে রওনা হবে এ নিয়ে 
ইসতিখারা করা যেতে পারে ।১৯০ 


সালাতুল হাজাত 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু আউফা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কারো যদি বিশেষ কোনো 
হাজত বা প্রয়োজন দেখা দেয়, যা সরাসরি আল্লাহর সঙ্গে সম্পৃক্ত কিংবা 
দৃশ্যত তার সম্পর্ক মানুষের সঙ্গে, তবে তার কর্তব্য হলো, উত্তমরূপে অযু 
করে দুই রাকাত নামায আদায় করার পর আল্লাহ তায়ালার কিছু হামদ ও 
সানা এবং তার রাসুলের উপর দুরুদ পাঠ করে এ দোয়া করা, 


9৪০ ১৯১ 55 Bl ১৩৫৮ ৫১৪ খে উদ তথ এ 
59520 Sg ও এ টি ওত 55 Bs 20 
৬৯০. জামে তিরমিযী । 
৬৯১. দুররে মুখতার, ১:৬১৮। 


৬৯২. দুররে মুখতার, ১:৭১৮। 
৬৯৩. সহীহ বুখারী, দুররে মুখতার, ১:৭১৮, মাআরিফুল হাদিস । 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৬ ২৯৯ 
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আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, যিনি সহিষ্ণু ও দয়ালু। আল্লাহ 
পবিত্র, যিনি আরশের প্রতিপালক। সকল প্রশংসা একমাত্র 
আল্লাহর জন্য। হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট এমন সব বিষয় 
প্রার্থনা করছি, যা আপনার রহমত ও মাগফিরাতকে আবশ্যক করে 
নেয়। আমি মঙ্গল ও কল্যাণের অংশ চাই। ইয়া আরহামার 
রাহিমীন, আমার কোনো গুনাহ ক্ষমা না-করে, আমার কোনো 
দুঃখকষ্ট দূর না-করে এবং আমার পছন্দনীয় কোনো প্রয়োজন পুরা 
না-করে ছাড়বেন না 1১৯৪ 

ওয়াসাল্লাম যখনোই কোনো বিষয়ে চিন্তিত হতেন এবং কোনো বিশেষ 

কাজের সম্মুখীন হতেন, তখন নামাযে মশগুল হতেন ।৬৫ 


সূর্ধপ্রহণের নামায 

হযরত আবু মুসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, একবার 
সূর্যগ্রহণ হলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন ভীত হলেন, যেন 
তিনি কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার আশঙ্কা করছিলেন । তারপর তিনি মসজিদে 
গিয়ে এমন দীর্ঘ সময় দণ্ডায়মান ও রুকু-সিজদা করে নামায আদায় করলেন, 
ইতিপূর্বে তাকে কেউ এমন দীর্ঘ নামায পড়তে দেখেনি । নামায শেষে তিনি 
ইরশাদ করলেন, এটা হলো আল্লাহ তায়ালার কুদরতের নিদর্শন, যা তিনি 
প্রকাশ করেন। এটা কারো জীবন-মৃত্যুর কারণে হয় না। বরং তার উদ্দেশ্য 
হলো বান্দার মনে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করা । যখন তোমরা এমন হতে দেখবে, 
তখন ভীত ও চিন্তিত হয়ে আল্লাহর প্রতি মনোযোগী হবে। আল্লাহ 
তায়ালাকে স্মরণ করবে এবং তার নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করবে ।৬৯৬ 


৬৯৪. জামে তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মাআরিফুল হাদিস । 


৬৯৫. সুনানে আবু দাউদ, মাআরিফুল হাদিস। 
৬৯৬. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম । 
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সূচিপত্র 


৩০০ ৬ উসওয়ায়ে' রাসুলে আকরাম সা. 


সালাতুল ইসতিসকা ৰা বৃষ্টপ্রার্থনার নামায 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার বৃষ্টির জন্য নামায পড়ার উদ্দেশ্যে 
লোকজনকে সঙ্গে নিয়ে ঈদগাহয় যান। সেখানে তিনি দুই রাকাত নামায 
পড়েন। ওই নামাযে তিনি শব্দ করে কেরাত পড়েন এবং কিবলামুখী হয়ে 
হাত তুলে দোয়া করেন। কিবলার দিকে মুখ করার সময় তিনি তার চাদর 
উল্টিয়ে পরিধান করেন 1১৮? | 


বিভিন্ন তাসবিহ 
হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, সর্বোত্তম কালিমা চারটি । 
81৩৬০ 
আল্লাহ পবিত্র। 
45441 
সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য । 
8১113 
আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। 
চর 
আল্লাহ মহান ।৬৯৮ 
হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, দুটি কালিমা উচ্চারণে হালকা ও সহজ, 
আমলের পাল্লায় ভারী এবং আল্লাহ তায়ালার নিকট অত্যন্ত প্রিয়। কালিমা 
দুটো হলো- 
954589495০৭, 
আল্লাহ পবিত্র, সকল প্রশংসা তার জন্য । 





৬৯৭. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মাআরিফুল হাদিস। 
৬৯৮. সহীহ মুসলিম । 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. $ ৩০১ 


মহান আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি।৬৯৯ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন ফজরের নামাযের পর তার নিকট 
থেকে বাইরে যান। তখন তিনি তার জায়নামাযে বসে কিছু পাঠ করছিলেন। 
করতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি তখন থেকেই অধিফা পাঠ করছো? 
তিনি বললেন, জি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি 
তোমার কাছ থেকে যাওয়ার পর চারটি কালিমা তিনবার পাঠ করেছি। 
তোমার সকাল থেকে পড়া সকল অধিফার সঙ্গে যদি সেগুলোর ওজন করা 
হয়, তবে সেই কালিমাগুলোর ওজনই বেশি হবে। সেই কালিমাগুলো হলো-_ 
225 555৯54902৩৬ 
আল্লাহর তাসবিহ ও তার প্রশংসা গোটা মাখলুকের সমসংখ্যক। 
4৯৮ REY 
তার মহান আরশের ওজনের বরাবর । 
4৮৪৫ 52) 
তার পবিত্র সত্তার সন্তষ্টি মোতাবেক। 
SUE 5549 
তার কালিমাসমূহের সমপরিমাণ ।+০০ 


সর্বোত্তম যিকির 
হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, সর্বোত্তম যিকির হলো 231 1 খু বলা ৭০১ 


৬৯৯. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মাআরিফুল হাদিস। 
৭০০. সহীহ মুসলিম, মাআরিফুল হাদিস। 
৭০১, জামে তিরমিঘী, ইবনে মাজাহ। 
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সূচিপত্র 
৩০২ ৩ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে-ব্যক্তি ১শ বার নিচের কালিমা 
পড়বে, সে ১০টি গোলাম মুক্ত করার সওয়াব পাবে। তার জন্য ১শ নেকি 
লেখা হবে। ১শ গুনাহ মিটিয়ে দেওয়া হবে। এই আমল সেদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত 
তাকে শয়তানের আক্রমণ থেকে হেফাযতের হাতিয়ার হবে । অন্য-কারো 
আমল এরচেয়ে উত্তম হবে না, সেই ব্যক্তি ব্যতীত, যে আরও অধিক আমল 
করে। সেই আমলটি হলো- 
FE ২186 MLNS 4১৪ 35 সাথ 
চা 
আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি একক, তার কোনো শরিক 
নেই। রাজতু তারই এবং তার জন্যই সকল প্রশংসা । তিনি 
সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান ।০২ 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন, আমি তোমাকে এমন কালিমা বলে 
দেবো, যা আরশের তলদেশ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে এবং জান্নাতের 
ধনভাগ্তারের অন্তর্ভুক্ত । কালিমাটি হলো-_ 
48১35 30৮২ 
(মন্দ কাজ পরিহার করার কিংবা ভাল কাজ করার) কোনো শক্তি এবং 
ক্ষমতা নেই আল্লাহর তাফীক ছাড়া । 
বান্দা যখন আন্তরিকতার সঙ্গে এই কালিমা পাঠ করে, তখন আল্লাহ তায়ালা 
ইরশাদ করেন, এ বান্দা (অহংকার পরিহার করে) আমার বাধ্য ও অনুগত 
হয়ে গিয়েছে ।?০৩ 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 1 5% 3৫৮ 4 
4১ ৯৯টি ব্যাধির ওষুধ । তার মধ্যে সবচেয়ে ছোটো ব্যাধি হলো দুঃখ ও 
দুশ্চিন্তা ।+০৪ 
৭০২. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মাআরিফুল হাদিস। 
৭০৩. বায়হাকীর দাওয়াতে কাবির, মাআরিফুল হাদিস । 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৬ ৩০৩ 


হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে-ব্যক্তি প্রতি নামাযের পর ৩৩বার 
430 ০ ৩৩বার 4) 41, ৩৩বার 4৫1 28 এবং সবশেষে ১.9) 4 
523 255 4655 LANG 4141 4 এ ৫5 3:54 28 পড়বে, 
তার জন্য বিরাট প্রতিদানের অঙ্গীকার রয়েছে। 

সহীহ মুসলিমের আরেক হাদিসে আছে, যে-ব্যক্তি এসব তাসবিহ পড়ে, তার 
গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়, যদিও তা সমুদ্রের ফেনাপরিমাণ হয়। 


রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যার জন্য রাত 
জাগা কষ্টকর হয়, আল্লীহর পথে সম্পদ ব্যয় করতে যার কার্পণ্য হয় এবং 
যে-ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদ করতে সাহস না-পায়, সে যেন বেশি বেশি 
92543 41 9৬2, পাঠ করে । কেননা আল্লাহর নিকট সোনার পাহাড় দান 
করার চেয়ে অধিক প্রিয় ।+০৫ 

এক হাদিসে আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাদের 
সম্বোধন করে বলেন, তোমরা তাসবিহ 2. 9৬, তাকদিস $৬ 
১১34) 4: এবং তাহলিল 5 খু % খু নিজেদের জন্য আবশ্যক করে 
নাও। এ থেকে কখনো গাফেল হয়ো না। অন্যথায় তোমাদের আল্লাহর 
রহমত থেকে বঞ্চিত করা হবে 1৭০৬ 


ইসমে আযম . 

হযরত আসমা বিনতে ইয়াযিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, এই দুই আয়াতে ইসমে 
আযম রয়েছে_ 


2৯1321% Ways Lt 


তোমাদের Sl tt dE See RE 
তিনি সীমাহীন দয়ালু অনেক মেহেরবান। ' 





৭০৪. মিশকাত, বায়হাকীর দাওয়াতে কাবির ৷ 
৭০৫. আত-তারগিব ওয়াত-তারহিব। 
৭০৬. হিসনে হাসিন। 
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সূচিপত্র 


৩০৪ ৬ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 
এবং সুরা আলে ইমরানের প্রথম আয়াত- 
৮৫255160210) 
আলিফ লাম মীম । তাকে ছাড়া কোনো ইলাহ নেই । তিনি চিরঞ্জিব 
চিরপ্রতিষ্ঠিত। | 
বিভিন্ন হাদিসে নিচের কালিমাসমূহকে ইসমে আযম বলা হয়েছে" 
SS AG 
হে প্রতিপত্তি ও সম্মানের মালিক 
ETN 
40355 3255 88 বি 
আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। তিনি একক। তার কোনো 
শরিক নেই। 
28127418012 
রাজত তার । প্রশংসাও তার । 
শান 
আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। 
49516 ২৫৮৮9 
অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকা এবং ভালকাজের তাওফীক 
একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই। 
হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণন করেন, একদিন আমি রাসুল 


সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে বসে ছিলাম। সেখানে একজন 
নামায আদায় করছিলো। সে তার দোয়ায় এভাবে মিনতি করলো, হে 


৭০৭. জামে তিরমিযী, সুনানে আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, সুনানে দারেমী, মাআরিফুল হাদিস 
৭০৮. হিসনে হাসিন। 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৬ ৩০৫ 


আল্লাহ, আমি তোমার নিকট আমার প্রয়োজন প্রার্থনা করছি, এই ওসিলায় 
যে, সমস্ত হামদ ও প্রশংসা একমাত্র তোমার জন্য। তুমি ছাড়া কোনো ইলাহ 
নেই। তুমি অত্যন্ত মেহেরবান ও পরম অনুগ্রহশীল। আসমান ও জমিনের 
সৃষ্টিকর্তা। আমি তোমার নিকটই প্রার্থনা করি, হে পরাক্রমশালী ও মহা 
সম্মানিত সত্তা, হে চিরঞ্জীব ও অবিনশ্বর সত্তা। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন, এই বান্দা ইসমে আযম-এর ওসিলা দিয়ে দোয়া করছে। 
এভাবে ওসিলা দিয়ে আল্লাহর নিকট দোয়া করলে সেই দোয়া কবুল হয়। 
যখন তার ওসিলা দিয়ে কিছু প্রার্থনা করা হয়, তখন আল্লাহ তায়ালা তা দান 
করেন ।৭০৯ 


আল্লাহর যিকির 

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু 
সে যখন আমাকে স্মরণ করে, তখন আমি তার সঙ্গে থাকি। সে যদি 
আমাকে এভাবে স্মরণকরে যে, অন্য-কেউ যেন তা টের না পায়, আমি 
তাকে সেভাবেই স্মরণ করি। আর সে যদি আমাকে সবার সামনে স্মরণ 
করে, আমিও শ্রেষ্ঠ বান্দাদের জামাতে (অর্থাৎ ফেরেশতাদের জামাতে) 
তাকে স্মরণ করি 1৭১০ 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, হযরত মুসা আলাইহিস সালাম 
আল্লাহর দরবারে নিবেদন করলেন, হে আমার প্রতিপালক, আমাকে এমন 
একটি কালিমা শিক্ষা দিন, যা দিয়ে আমি আপনাকে স্মরণ করবো (অথবা 
বললেন, যা দিয়ে আপনাকে ডাকবো)। আল্লাহ তায়ালা বললেন, মুসা, তুমি 
28 সু এ) ২ বলো। তিনি নিবেদন করলেন, হে আমার রব, এই কালিমা 
তো আপনার সকল বান্দাই বলে। আমি এমন কালিমা চাই, যা বিশেষভাবে 





৭০৯. জামে তিরমিযী, সুনানে আবু দাউদ, সুনানে নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, মাআরিফুল 
হাদিন। 
৭১০. সহীহ মুসলিম, সহীহ বুখারী, মাআরিফুল হাদিস। 


উসওয়ারে রাসুলে আকরাম সা.-২০ 
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সূচিপত্র 


৩০৬ ৬ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


আমাকে দেওয়া হবে। আল্লাহ তায়ালা বললেন, মুসা, আমাকে ব্যতীত সাত 
আকাশ, আকাশমগুলীর অধিবাসী, কুলমাখলুক এবং সমস্ত পৃথিবী এক 
পাল্লায় রাখা হয়, তবে 2 312) ১ এর ওজন বেশি হবে ।৭১১ 

এবং কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালার সবচেয়ে নৈকট্যভাজন কে হবে? 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে পুরুষ আল্লাহ তায়ালার 
বেশি বেশি যিকির করে (এমনিভাবে) যে মহিলা আল্লাহ তায়ালার বেশি 
বেশি যিকির করে ।*১২ 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ইউস্র রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি 
রাসুল, সওয়াবের কাজ তো অনেকই আছে। সেসব বিষয়ের উপর আমল 
করা আমার সাধ্যের বাইরে । সুতরাং আপনি আমাকে এমন একটি বিষয় 
বলে দিন, যার উপর আমি দৃঢ়ভাবে আমল করবো। সেই সঙ্গে আরও 
নিবেদন করছি, আপনি যা বলবেন তা যেন খুব দীর্ঘ না-হয়। কেননা আমার 
আশঙ্কা হয়, আমি তা স্মরণ রাখতে পারবো না। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
থাকে ।৭১৩ 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে-ব্যক্তি কোথাও বসলো এবং সেই 
মজলিসে আল্লাহকে স্মরণ করলো না, সে মজলিস তার জন্য ক্ষতি ও 
অনুতাপের কারণ হবে। এমনিভাবে যে-ব্যক্তি কোথাও শয়ন করলো এবং 
সেই শয়নে আল্লাহকে স্মরণ করলো না, তা হলে তা তার জন্য ক্ষতি ও 
অনিষ্টের কারণ হবে ।+১৪ 


৭১১. শরহে সুন্নাহ, মাআরিফুল হাদিস। 
৭১২. জামে তিরমিযী, ইবনে মাজাহ । 

৭১৩. জামে তিরমিযী, মাআরিফুল হাদিস। 
৭১৪. সুনানে আবু দাউদ, মাআরিফুল হাদিস। 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৫ ৩০৭ 


হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যে শেষ কথার উপর 
আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে পৃথক হয়েছি_ তা হলো 
আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ তায়ালার নিকট কোন আমল সর্বাধিক 
প্রিয়? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, (সেই আমলটি হলো) 
এমন অবস্থায় যেন তোমার মৃত্যু আসে, যখন আল্লাহ তায়ালার যিকির দ্বারা 
তোমার জবান সিক্ত থাকে 1১৫ 

হাদিস শরিফে এসেছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ 
পরিবর্তে) আল্লাহ্‌ তায়ালার যিকির করে থাকে। এ ধরনের লোকেদের 
আল্লাহ তায়ালা জান্নাতের সুউচ্চ মাকামে প্রবেশ করাবেন ।”১১ 


আল্লাহর যিকির শুধু তাসবিহ, তাহলিল ও মৌখিক ঘিকিরের মধ্যে সীমাবদ্ধ 
নয়, বরং আল্লাহর আনুগত্যের নিয়তে যে আমলই করা হবে তা-ই যিকিরের 
অন্তর্ভুক্ত 

এমনিভাবে দুনিয়ার যাবতীয় কাজকর্ম যদি শরিয়তের হুকুম অনুযায়ী করা হয় 
অর্থাৎ যা জায়েয কেবল তা-ই করা হয় এবং যা নিষিদ্ধ তা বর্জন করা হয়, 
তা হলে প্রকাশ্যে তা দুনিয়াবি কাজ হলেও আল্লাহর যিকির বলেই গণ্য 
হবে ।৭১৭ 
ওয়াসাল্লাম সকল অবস্থায়ই যিকির করতেন। তিনি আরো বলেন, কখনো 
কখনো আমি খাটে শুয়েই আমার অধিফা আদায় করে নিই ।৭১৮ 

হযরত আৰু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যেসব ঘরে আল্লাহর যিকির 
হয়, সেসব ঘরকে আরশের বাসিন্দারা এমন উজ্জ্বল দেখতে পায়, যেমন 
দুনিয়ার বাসিন্দারা আকাশের তারকাসমূহ দেখে থাকে । 


৭১৫, হিসনে হাসিন । 

৭১৬. হিসানে হাসিন, সহীহ ইবনে হিব্বান। 
৭১৭, আযকারে নববী । 

৭১৮. কিতাবুল আযকার। 
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সূচিপত্র 


৩০৮ ৬ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


সামান্যমাত্র কুরআন নেই তা বিরান ঘরের মতো ।”১৯ 

উপর্যুক্ত. হাদিসে এ-বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে যে, মুসলমানের 
অন্তর কুরআনশূন্য থাকা উচিত না। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
ইরশাদ করেন, যে-ব্যক্তি কুরআনের একটি আয়াত শোনার জন্যও কর্ণপাত 
করে, তার জন্য এমন নেকি লেখা হয়, যা বৃদ্ধি পেতে থাকে (এই বৃদ্ধির 
কোনো সীমা উল্লেখ করা হয়নি)। আল্লাহ তায়ালার নিকট আশা করা যায় 
যে, এই বৃদ্ধির কোনো সীমা থাকবে না। তা সীমাহীনভাবে বৃদ্ধি পেতে 
থাকবে । আর যে-ব্যক্তি একটি আয়াত তিলাওয়াত করবে, কিয়ামতের দিন 
সেই আয়াত একটি নুর হবে, যা নেকি বৃদ্ধির চেয়েও বেশি ।২ 

আল্লাহু আকবার, আল্লাহর কালাম কত মহান, তা না শেখা অবস্থায় অন্যের 
তিলাওয়াত কান পেতে শুনলেও অসংখ্য সওয়াব দ্বারা ধন্য হওয়া যায়।'*? 


তিলাওয়াত 

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কুরআন মজিদ 
ধীরস্থিরভাবে এবং সুন্দর লাহানে কুরআন তিলাওয়াত করতে, আজ সেভাবে 
তিলাওয়াত করো আর প্রতি আয়াতের বিনিময়ে জান্নাতের একেকটি 
স্তরে উন্নীত হতে থাকো। তোমার ঠিকানা হবে তিলাওয়াতের সর্বশেষ 
আয়াত।*২২ 

অর্থাৎ, যতক্ষণ তিলাওয়াত করবে, স্তর উন্নত থেকে উন্নততর হতে থাকবে। 
হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমাদের মধ্যে সে-ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম, যে 
কুরআন মজিদ শিক্ষা করে এবং অন্যকে শিক্ষা দেয় ।৭২০ 


৭১৯. জামে তিরমিযী, দারেমী। 

৭২০. মুসনাদে আহমদ । 

৭২১. হায়াতুল মুসলিমীন । 

৭২২. জামে তিরমিযী । 

৭২৩. সহীহ বুখারী, মাআরিফুল হাদিস। 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৩০৯ 


হযরত আবু সায়িদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আমার যিকির এবং আমার নিকট কিছু চাওয়া ও দোয়া করা থেকে বিরত 
অন্যান্য কালামের মোকাবেলায় আল্লাহর কালাম এমন মহৎ ও শ্রেষ্ঠ, যেমন 
সৃষ্টির তুলনায় আল্লাহ মহান ও শ্রেষ্ঠ ।*২৪ 

কুরআনকে বালিশ বানিয়ে রেখো না। বরং দিবারাত্রির সময় তোমরা 
যথাযথভাবে তার তিলাওয়াত করো। আগ্রহের সাথে তা তিলাওয়াত করো 
এবং তাতে চিন্তাগপবেষণা করো। আর আশা পোষণ করো, তার মাধ্যমে 
তোমরা সফল ও কামিয়াব হবে। দুনিয়াতে তার পারিশ্রমিক পাওয়ার চিন্তা 
করো না। আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে যেথাসময়ে) তার প্রতিদান দেওয়া 
হবে ।"*৫ 

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে-ব্যক্তি কুরআনের ব্যাপারে দক্ষতা অর্জন করে 
(এবং তার ফলে মুখস্থ বা দেখে উত্তমরূপে এবং সহজভাবে তা তিলাওয়াত 
করে) সে অনুগত ফেরেশতাদের সঙ্গে থাকবে । আর যে-ব্যক্তি কুরআন 
(মুখস্থ ও চালু না-হওয়ার কারণে কষ্ট করে) ঠেকে ঠেকে তিলাওয়াত করে, 
সে দুটি সওয়াব পাবে (একটি তিলাওয়াতের এবং অন্যটি কষ্ট তিলাওয়াত 
করার) ।*** 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে-ব্যক্তি কুরআন মজিদের 
একটি হরফ পাঠ করে, সে একটি নেকি অর্জন করে। আল্লাহ তায়ালার মহা 
অনুগ্রহের রীতি অনুযায়ী এক নেকি দশ নেকির সমান। (বিষয়টি আরও 


৭২৪. জামে তিরমিষী, সুনানে দারেমী, বায়হাকী, মাআরিফুল হাদিস। 
৭২৫. বায়হাকী, মাআরিফুল হাদিস। 
৭২৬. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মাআরিফুল হাদিস। 
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সূচিপত্র 
৩১০ ৬ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


স্পষ্ট করার জন্য তিনি বললেম,) আমি একথা বলি না যে, দুটা একটি 
হরফ; বরং আলিফ এক হরফ, লাম এক হরফ এবং মীম এক হরফ। 
(অর্থাৎ যে-ব্যক্তি $5 পাঠ করবে, সে ব্রিশটি নেকি লাভ করবে) ।*** 


কুরআন খতমের পর দোয়া কবুল হয় 

বিভিন্ন সহীহ হাদিসে বর্ণিত আছে, কুরআন খতমের সময় আল্লাহ তায়ালার 
খাস রহমত নাযিল হয়। হযরত মুজাহিদ রহ. বর্ণনা করেন, সাহাবীদের 
অভ্যাস ছিলো খতমে কুরআনের সময় তারা একত্র হয়ে দোয়া করতেন এবং 
সনদে হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি যখন কুরআন 
খতম করতেন, তখন পরিবারের সকলকে একত্র করে দোয়া করতেন ।”২৮ 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে-ব্যক্তি দিন-রাতে 
অন্তত বিশটি আয়াতও তিলাওয়াত করবে, তাকে গাফেল লোকদের মধ্যে 
গণ্য করা হবে না ।'২৯ 


বিশেষ কিছু সুরার ফযিলত 

সুরা ফাতিহার ফযিলত 

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, একবার রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উবাই ইবনে কাব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, 
তুমি কি চাও তোমাকে আমি কুরআনের সেই সুরাটি শিখিয়ে দিই, মর্যাদা ও 
মরতবার দিক দিয়ে যার সমান কোনো সুরা না-তাওরাতে আছে, না-ইনজিলে, 
না-জাবুরে আর না-কুরআনেই নাযিল হয়েছে? হযরত উবাই রাদিয়াল্লাহু আনহু 
বললেন, জি, বলে দিন। আমাকে সেই' সুরাটি বলে দিন। রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, নামাযে তুমি কীভাবে কেরাত পড়ো? হযরত 
উবাই রাদিয়াল্লাহু আনহু সুরা ফাতিহা পড়ে শোনালেন (যে আমি নামাযে এই 
সুরা এভাবে পড়ি)। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, 


৭২৭. জামে তিরমিযী, সুনানে দারেমী, মাআরিফুল হাদিস। 
৭২৮. আযকারে নববী । 
৭২৯. আযকারে নববী । 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৩১১ 


ওই সত্তার কসম, যার কবজায় আমার প্রাণ- তাওরাত, ইনজিল, জাবুর, 
এমনকি কুরআনেও তার মতো কোনো সুরা নাযিল হয়নি। এটাই সেই (4: 
228 080 5 0%] 62 আমি তোমাকে দিয়েছি সাত আয়াত, যা বারবার 
পাঠ করা হয় এবং দিয়েছি মহা কুরআন) যা আল্লাহ তায়ালা আমাকে দান 
করেছেন ।”০ 

একবার হযরত জিবরাইল আমিন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
নিকট বসে ছিলেন। এমন সময় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপর 
দিক থেকে একটি আওয়াজ শুনতে পেয়ে সেদিকে মাথা তুলে বললেন, 
একজন ফেরেশতা পৃথিবীতে অবতরণ করেছেন। এই ফেরেশতা এর আগে 
কখনোই অবতরণ করেননি । ফেরেশতা কাছে এসে সালাম দিয়ে বললেন, 
আল্লাহর রাসুল, আপনি ধন্য হোন। নিন, এই দুটি নুর আপনাকে দেওয়া 
হয়েছে। একটি সুরা ফাতিহা আরেকটি সুরা বাকারার শেষ কয়েক আয়াত । 
এগুলো থেকে যা পাঠ করবেন, আপনি তার সওয়াব পাবেন।** 


সুরা বাকারা ও সুরা আলে ইমরান-এর ফযিলত 

আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তোমরা কুরআন তিলাওয়াত করবে । 
কিয়ামতের দিন কুরআন তার তিলাওয়াতকারীর জন্য সুপারিশ করবে। 
বিশেষত তার দুটি জ্যোতির্ময় সুরা তথা সুরা বাকারা ও সুরা আলে ইমরান 
তিলাওয়াত করবে । কিয়ামতের দিন এই দুটি সুরা তাদের পাঠকারীকে 
নিজের ছায়ায় এমনভাবে আনবে, যেন তা মেঘখণ্ড কিংবা ঘরের ছাদ অথবা 
সারিবদ্ধ পাখির ঝাঁক। কিয়ামতের দিন এই দুটি সুরা তাদের পাঠকারীদের 
পক্ষে সাফাই পেশ করবে । রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ 
করেন, তোমরা সুরা বাকারা তিলাওয়াত করবে। কেননা তা হাসিল করা 
অত্যন্ত বরকতময় কাজ এবং তা ত্যাগ করা খুবই পরিতাপের বিষয়। 
অপদার্থ লোকেদের এমন করার তাওফিক হয় না।”৩২ 


৭৩০. জামে তিরমিযী, মাআরিফুল হাদিস। 
৭৩১. হিসনে হাসিন । 
৭৩২. সহীহ মুসলিম, যাআরিফুল হাদিস। 
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সূচিপত্র 


৩১২  উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহ 
বানিয়ে রেখো না (কবরস্থানে যেমন যিকির ও তিলাওয়াত হয় না, ফলে তার 
পরিবেশও তিলাওয়াত ও যিকিরের নুর থেকে বঞ্চিত থাকে । তোমরাও 
তোমাদের ঘরের পরিবেশ অমন বানিয়ো না। বরং ঘরে যিকির ও 
তিলাওয়াতের পরিবেশ সৃষ্টি করবে)। যে ঘরে সুরা বাকারা তিলাওয়াত করা 
হয়, সে ঘরে শয়তান প্রবেশ করতে পারে না।*** 


সুরা কাহফ-এর ফযিলত 

হযরত আবু সায়িদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে-ব্যক্তি জুমার দিন সুরা কাহফ 
তিলাওয়াত করে, এই সুরা তার জন্য দুই জুমার মধ্যস্থলে নুর হয়ে 
থাকবে 1৩৪ 


সুরা ইয়াসিন-এর ফযিলত 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে-ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার 
গুনাহসমূহ ক্ষমা করা হবে । সুতরাং এ বরকতময় সুরাটি মুমূর্ষু ব্যক্তির নিকট 
তিলাওয়াত করবে) ।"৩ 


হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে-ব্যক্তি প্রতি রাতে সুরা 
ওয়াকিয়া তিলাওয়াত করবে, সে কখনোই দানি ও অভাব-অনটনে পড়বে 
না। বর্ণিত আছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তার 


৭৩৩, জামে তিরমিযী, মাআরিফুল হাদিস। 
৭৩৪. বায়হাকী, মাআরিফুল হাদিস। 
৭৩৫. বায়হাকী-শুআবুল ঈমান, মাআরিফুল হাদিস 
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সূচিপত্র 
উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. $ ৩১৩ 


কন্যাদের এই সুরা তিলাওয়াত করার তাগিদ দিতেন। তার কন্যারা প্রতি 
রাতে এই সুরা তিলাওয়াত করতেন |” 


সুরা মুলক-এর ফযিলত ূ 

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কুরআনের একটি সুরার আয়াতসংখ্যা 
মাত্র তিরিশটি, এই সুরা এক বান্দার জন্য আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করলে 
তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। সেই সুরাটি হলো সুরা মূলক | 


সুরা আলিফ-লাম-মীম তানযিল-এর ফযিলত 

হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম আলিফ-লাম-মীম তানযিল এবং সুরা মুলক পাঠ না করে শয়ন 
করতেন না। (রাতে ন্দ্রার পূর্বে এই দুটি সুরা পড়া তার অভ্যাস 
ছিলো) ।+৮ 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কি 
এমন করতে পারে না যে, দৈনিক কুরআনের এক হাজার আয়াত পাঠ 
করবে? সাহাবীগণ নিবেদন করলেন, আল্লাহর রাসুল, আমাদের মধ্যে এমন 
সাধ্য কার, যে দৈনিক এক হাজার আয়াত পাঠ করবে (অর্থাৎ এটা 
আমাদের সাধ্যের বাইরে)? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 
তোমাদের মধ্যে কেউ কি এতোটুকু করতে পারে না যে, সুরা তাকাসুর পাঠ 
করবে?” 


৭৩৬. বায়হাকী শুআবুল ঈমান, মাআরিফুল হাদদিস। 

৭৩৭. মুসনাদে আহমদ, জামে তিরমিযী, সুনানে আবু দাউদ, সুনানে নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, 
মাআরিফুল হাদিস । 

৭৩৮. মুসনাদে আহমদ, জামে তিরমিযী, সুনানে দারেমী, মাআরিফুল হাদিস । 

৭৩৯. বায়হাকী, শুআবুল ঈমান, মাআরিফুল হাদিস। 
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সূচিপত্র 


৩১৪ ৬ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


সুরা ইখলাস-এর ফযিলত 

হযরত আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কি এক রাতে 
কুরআন মজিদের এক-তৃতীয়াংশ পাঠ করতে পারো না? সাহাবীগণ নিবেদন 
করলেন, এক রাতে কুরআন মজিদের এক-তৃতীয়াংশ পাঠ করা কী করে 
সম্ভব? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, সুরা ইখলাস 
কুরআন মজিদের এক-তৃতীয়াংশের সমান। (সুতরাং যে-ব্যক্তি রাতে তা পাঠ 
করলো, সে যেন কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ পাঠ করলো)।?5 

হযরত আনাস ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে-ব্যক্তি বিছানায় শয়ন 
করার ইচ্ছা করে, তারপর ন্দ্বার পূর্বে ১শ বার সুরা ইখলাস পাঠ করে, 
তোমার ডান দিক দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করো ।18১ 


সুরা নাস ও সুরা ফালাক-এর ফযিলত 

হযরত উকবা ইবনে আমের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা কি জানো না যে, আজ রাতে 
আমার উপর যেসকল আয়াত নাবিল হয়েছে (তা এমনই উপমাহীন যে,) 
তার মতো আয়াত কখনো দেখাও যায়নি এবং শোনাও যায়নি। সেগুলো ০3 
58221 এবং losis 3 

ওয়াসাল্লাম প্রতি রাতে যখন বিশ্রামের জন্য বিছানায় আসতেন, তখন 
(দোয়ার মতো করে) উভয় হাত মিলিয়ে তাতে ৬9835105 441% 05 
lg 33 ,33| তি তিলাওয়াত করে দম করতেন। তারপর উভয় 
হাত দেহের উপর বুলাতেন। মাথা ও মুখমণ্ডলসহ দেহের সন্মুখভাগ থেকে 


৭৪০. সহীহ মুসলিম, মাআরিফুল হাদিস । 
৭৪১. জামে তিরমিযী, মাআরিফুল হাদিস । 
৭৪২. সহীহ মুসলিম, মাআরিফুল হাদিস। 
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সূচিপত্র 
উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. $ ৩১৫ 


শুরু করে যে পর্যন্ত হাত যেতো, সে পর্যন্ত হাত বুলাতেন। এভাবে তিনবার 
করতেন ।”৪৩ 


হযরত উবাই ইবনে কাব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, একবার রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আবুল মুনযির, (এটা তার উপনাম) 
আল্লাহর কিতাবের কোন আয়াতটি তোমাদের জন্য সবচেয়ে মাহাত্মপূর্ণ, তা 
কি তোমার জানা আছে? আমি বললাম, আল্লাহ ও তার রাসুলই ভালো 
জানেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার বললেন, আবুল 
মাহাত্মাপূর্ণ, তোমার কি তা জানা আছে? আমি বললাম, 61% ১14 388 
28] তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার বুকে হাত 
চাপড়ে (বাহবা দিয়ে) বললেন, আবুল মুনধির, তোমার এই জ্ঞান তোমার 
জন্য মোবারক হোক 1৭5৪ 


সুরা বাকারার শেষ আয়াতসমূহের ফযিলত 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে এক ব্যক্তি নিবেদন 
মাহাত্যপূর্ণ? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ১14 2051 
তিনি বললেন, আয়াতুল কুরসী £18012 ১,401 লোকটি পুনরায় 
জিজ্ঞাসা করলো, কুরআনের কোন আয়াত সম্পর্কে আপনি কামনা করেন যে, 
তার ফায়েদা ও বরকত যেন আপনি এবং আপনার উম্মত লাভ করে? রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সুরা বাকারার শেষ আয়াতসমূহ । 
(03230104 হতে শেষ পর্যন্ত) । 


৭৪৩. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম । 
৭88. সহীহ মুসলিম । 
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সূচিপত্র 


৩১৬ ও উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


তিনি আরও ইরশাদ করেন, এ-সকল আয়াত আল্লাহ তায়ালার রহমতের 
সেই বিশেষ ভাণ্ডার থেকে উৎসারিত, যা মহান আরশের ছায়ায় অবস্থিত। 
আল্লাহ তায়ালা উম্মতকে এসধ রহমতের আয়াত দান করেছেন ॥ এসব 
আয়াতে দুনিয়া ও আখিরাতের সমস্ত মঙ্গল নিহিত ।৭9৫ 


সুরা আলে ইমরান-এর শেষ আয়াতসমূহের ফযিলত 

হযরত উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাতে যে-ব্যক্তি 
সুরা আলে ইমরানের শেষ আয়াতসমূহ তথা ৩১১56) হতে 4১৫ 
525 পর্যন্ত তিলাওয়াত করবে, তার জন্য সারা রাত নফল নামাযের 
সওয়াব লেখা হবে ।”৬ 


সুরা হাশর-এর শেষ তিন আয়াতের ফযিলত 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে-ব্যক্তি সকালবেলা 
সুরা হাশরের (শেষ) তিন আয়াতের সঙ্গে এই “তাআউয+ মিলিয়ে পাঠ 
করবে, আল্লাহ তায়ালা তার জন্য ৭০ হাজার ফেরেশতা নিযুক্ত করবেন, 
যারা তার জন্য সন্ধ্যা পর্যন্ত মাগফিরাত কামনা করবে। যদি সন্ধ্যায় পাঠ 
করে, তবে সকাল পর্যন্ত মাগফিরাত কামনা করবে। যদি সে সেদিন মারা 
যায়, তবে সে শহিদের মর্যাদা নিয়ে ইনতেকাল করবে ।+8৭ 


890 09230 92 2০2৮: 4১8১1 
তিনবার পাঠ করার পর সুরা হাশরের এই তিনটি আয়াত তিনবার পাঠ 
করবে, 
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৭8৫. মুসনাদে দারেমী, মাআরিফুল হাদিস। 
৭৪৬. মুসনাদে দারেমী, মাআরিযুল হাদিস। 
৭৪৭. জামে তিরমিযী, দারেমী, তাবাকাতে ইবনে সাদ, হিসনে হাসিন। 
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উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৫ ৩১৭ 

?০2:9555536464 9440 7509 41776) 

OSA 
তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। তিনি দৃশ্য ও 
অদৃশ্য বিষয় জানেন। তিনি পরম দয়ালু, অসীম দাতা। তিনিই 
আল্লাহ । তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। তিনিই একমাত্র 
পরাক্রান্ত, প্রতাপান্থিত, মাহাত্ম্যশীল ৷ তারা যাকে অংশীদার করে, 
আল্লাহ তায়ালা তা থেকে পবিত্র । তিনিই আল্লাহ, স্রষ্টা, উদ্ভাবক, . 
রূপদাতা; উত্তম নামসমূহ তারই । আকাশ ও পৃথিবীতে যা-কিছু 
আছে, সবই তার পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রান্ত, 
প্রজ্ঞাময় । 


সুরা তালাক-এর ফযিলত 

ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমি এমন এক আয়াতের কথা জানি, যদি কেউ 
তার উপর আমল করে, তা হলে তা-ই তার জন্য যথেষ্ট হবে। আয়াতটি 
এই, 


IIE ০830850554৩ 448 085 
আর যে-ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তায়ালা তার জন্য 


মুক্তির পথ বের করেন আর তাকে এমন স্থান থেকে রিযিক 
পৌছাতে থাকেন, যা তার ধারণার বাইরে ।+৪৮ 


দোয়া 


হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, 


03551591555 65 3৬১৪ 9৮ এ ও 


৭৪৮. সুরা তলাক, আয়াত ২, ৩। 
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সূচিপত্র 


৩১৮ ৬ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


আমি আমার বান্দার নিকট তেমন, যেমন সে আমার সম্পর্কে 
ধারণা করে আর যখন সে আমাকে ডাকে, তখন আমি তার সঙ্গে 
থাকি ।৭৪৯ 
হাদিস শরিফে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, দোয়া 
করা ইবাদাত করার মতোই। তারপর তিনি এই বক্তব্যের সমর্থনে কুরআন 
মজিদের এই আয়াত উল্লেখ করেন, 


64855084508 
তোমাদের রব বলেন, তোমরা আমার নিকট দোয়া করো। আমি 
তোমাদের দোয়া কবুল করবো । 


আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু 
করবে_ হাত তুলে হাতের তালু সামনের দিকে এগিয়ে ধরবে । দোয়ার সময় 
হাত উল্টিয়ে ধরবে না। দোয়া শেষ হওয়ার পর ওঠানো-হাত চেহারায় 
মুছবে 1৫১ 

হযরত উবাই ইবনে কাব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কাউকে স্মরণ করতেন এবং তার জন্য দোয়া 
করতে চাইতেন, তখন প্রথমে নিজের জন্য দোয়া করতেন তারপর সে- 
ব্যক্তির জন্য দোয়া করতেন 1%২ 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে নামাযে দোয়া করতে শুনলেন। 
লোকটি দোয়ায় আল্লাহ তায়ালার প্রশংসাও করলো না, রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দুরুদও প্রেরণ করলো না। তাই রাসুল 


৭৪৯. হাদিসে কুদসী, সহীহ বুখারী, আলআদাবুল মুফরাদ । 

৭৫০. মুসনাদে আহমদ, জামে তিরমিযী, সুনানে আবু দাউদ, সুনানে নাসায়ী, হিসনে হাসিন। 
৭৫১. সুনানে আবু দাউদ, মাআরিফুল হাদিস। 

৭৫২. জামে তিরমিযী, মাআরিফুল হাদিস। 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৬ ৩১৯ 


সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মন্তব্য করলেন, লোকটা দোয়ায় খুব 
তাড়াহুড়া করে ফেলেছে। তিনি লোকটিকে ডেকে আনলেন তারপর তাকে 
সম্বোধন করে অথবা তার উপস্থিতিতে অন্যান্য সবাইকে সম্বোধন করে 
বললেন, যখন তোমাদের মধ্যে কেউ নামায পড়ে, তখন (দোয়ার পূর্বে) সে 
যেন আল্লাহর প্রশংসা এবং তার রাসুলের প্রতি দুরুদ প্রেরণ করে। তারপর 
আল্লাহর নিকট যা ইচ্ছা প্রার্থনা করবে ৭৩ 


দোয়ায় হাত ওঠানো 

তুলে দোয়া করতে দেখেছি। তিনি এ দোয়া করতেন, (হে আল্লাহ,) আমি 
তো মানুষ। তুমি আমাকে পাকড়াও করো না। আমি যদি কোনো মুমিনকে 
কষ্ট দিয়ে থাকি অথবা কাউকে মন্দ বলে থাকি তা হলে সে-ব্যাপারে তুমি 
আমাকে পাকড়াও করো না।*৫৪ 


আমিন বলা 

হযরত আবু যুহায়ের নুমায়রী রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, এক রাতে 
আমরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে বের হয়ে একজন 
নেককার লোকের নিকট দিয়ে গমন করছিলাম । লোকটি অত্যন্ত বিনীতভাবে 
আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়াপ্রার্থনা করছিলো । রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম সেখানে দাড়িয়ে আল্লাহর দরবারে তার বিনীত প্রার্থনা শুনতে 
লাগলেন। 

তারপর তিনি আমাদের বললেন, সে যদি সঠিকভাবে দোয়া সমাপ্ত করে 
থাকে এবং সঠিকভাবে মহর লাগিয়ে থাকে, তবে সে যা কামনা করেছে তার 
ফায়সালা করিয়ে নিয়েছে। আমাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করলো, 
আল্লাহর রাসুল, সঠিকভাবে দোয়া সমাপ্ত করা এবং সঠিকভাবে মহর 
লাগানোর অর্থ কী? তিনি বললেন, আমিন বলে দোয়া শেষ করা ।৭ 


৭৫৩. জামে তিরমিযী, সুনানে আবু দাউদ, সুনানে নাসায়ী, মাআরিফুল হাদিস। 
৭৫৪. আলআদাবুল মুফরাদ 
৭৫৫. সুনানে আবু দাউদ, মাআরিফুল হাদিস। 
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সূচিপত্র 


৩২০ ৩ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


নিরাপত্তা লাভের দোয়া 

হাদিস শরিফে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে 
মধ্যে যার দোয়ার দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে (অর্থাৎ যাকে দোয়া করার 
সুযোগ দেওয়া হয়েছে) তার জন্য রহমতের দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে। 
আল্লাহ তায়ালার নিকট যেসব দোয়া করা হয়, তার মধ্যে তার নিকট 
সবচেয়ে প্রিয় ও পছন্দনীয় দোয়া হলো (দুনিয়া ও আখিরাতের) নিরাপত্তা 
লাভের দোয়া 1৭৫৬ 


বিপদমুক্তির দোয়া 

এবং তাকদির থেকে আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে কোনো তদবিরই কার্যকর নয়। তবে 
যে বালা-মসিবত নাযিল হয়েছে এবং যা এখনও নাধিল হয়নি উভয় ক্ষেত্রেই 
দোয়া কার্যকর বালা-মসিবত নাযিল হওয়ার সময় যদি দোয়া করা হয়, 
তা হলে সেই দোয়া সেই মসিবত প্রতিহত করে। তাদের এই দ্বন্দ কিয়ামত 
পর্যন্ত চলতে থাকে। মানুষ দোয়ার বদৌলতে সেই মসিবত থেকে বেঁচে 
যায়।৭৫৭ 


বিশ্বাসের সঙ্গে দোয়া 

করো, তখন এই বিশ্বাস নিয়ে দোয়া করবে, আল্লাহ্‌ তায়ালা অবশ্যই তা 
করেন না, (দোয়ার সময়) যার অন্তর আল্লাহ তায়ালার ব্যাপারে গাফেল ও 
উদাসীন থাকে ।+৮ 


৭৫৬, জামে তিরমিযী, হিসনে হাসিন । 
৭৫৭. জামে তিরমিযী, হিসনে হাসিন। 
৭৫৮. জামে তিরমিযী, মাআরিফুল হাদিস । 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৩২১ 


দোয়ার মধ্যে তাড়াহুড়া করা 

হযরত আৰু ভ্রায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা দোয়ার মধ্যে যে-পর্যস্ত 
তাড়াহুড়া না করো, সে পর্যন্ত তোমাদের দোয়া কবুল হয়। (তাড়াহুড়ার মানে 
হলো) বান্দা বলতে থাকে, আমি দোয়া করেছিলাম, কিন্তু আমার দোয়া 


কবুল হয়নি ।"** 


মধ্যে এমন না-বলে যে, হে আল্লাহ, মন চাইলে আপনি আমাকে ক্ষমা 
করুন, মন চাইলে রহম করুন এবং মন চাইলে আপনি আমাকে রুজি দান 
করুন। বরং পরিপূর্ণ নিশ্চয়তার সঙ্গে আল্লাহর নিকট দোয়া করবে। এই 
বিশ্বাস নিয়ে দোয়া করবে যে, তিনি যা চাইবেন তা-ই করবেন। এমন'না 
যে, কেউ চাপ দিয়ে তার থেকে কিছু আদায় করে নেবে ।” 


মৃত্যু কামনার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা 

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়সাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা মৃত্যু কামনা করে দোয়া করো না। যদি 
কেউ অমন দোয়া করতে বাধ্য হয় (এবং কোনো কারণে জীবনযাপন করা 
তার জন্য দুর্বিষহ হয়ে পড়ে) তবে সে আল্লাহর দরবারে এমনভাবে বলবে, 
হে আল্লাহ্‌, যতদিন আমার জন্য জীবনধারণ কল্যাণকর হয় ততদিন আমাকে 
জীবিত রাখো আর মৃত্যু যখন আমার জন্য কল্যাণকর হয়, তখন আমাকে 
দুনিয়া থেকে তুলে নাও ।”৬ 


৭৫৯. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মাআরিফুল হাদিস। 
৭৬০. সহীহ বুখারী, মাআরিফুল হাদিস। 

৭৬১, সুনানে নাসায়ী, মাআরিফুল হাদিস। 
উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা.-২১ 
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সূচিপত্র 
৩২২ ৩ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


সিজদার অবস্থায় দোয়া 
তার প্রতিপালকের অনেক নৈকট্য লাভ করে । তাই এ অবস্থায় তোমরা বেশি 
বেশি দোয়া করো । 


যখন কেউ কারো কোনো দোয়া কবুল হতে দেখে, কোনো রোগ থেকে 
আরোগ্য লাভ করতে দেখে অথবা সফর থেকে নিরাপদে ফিরতে দেখে তখন 
সে এ দোয়াটি করবে। দোয়াটি হলো, 


৩70 ING 559 ওয় 49 Ld 


সেই আল্লাহর শোকর, যার ইয্যত ও জালাল দ্বারা সৎকর্ম পূর্ণতা 
পায় 1৭৬২ 


কয়েকটি মকবুল দোয়া 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মুমিন বান্দার কোনো 
দোয়া এমন নেই, যে ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা একথা বলবেন না যে, এটা 
আমি দুনিয়ায় কবুল করেছি আর এটা তোমার জন্য আখিরাতে জমা 
কোনো দোয়াই যদি কবুল না-হতো! তাই বান্দার কর্তব্য হলো সকল 
অবস্থায় দোয়া করতে থাকা ।*** 

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, দুটি বিষয় 
আল্লাহর দরবার থেকে প্রত্যাখ্যাত হয় না। 

১. আযানের সময়কার দোয়া। 

২. জিহাদের ময়দানে কাতারবন্দি হওয়ার সময়কার দোয়া 1৭১৪ 


৭৬২. হিসনে হাসিন, সুসতাদরাকে হাকিম, ইবনুস সুন্নী ৷ 


৭৬৩. মুসতাদরাকে হাকিম । 
৭৬৪. সুনানে আবু দাউদ । 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. & ৩২৩ 


রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আযান ও 
ইকামাতের মাঝখানে যে দোয়া করা হয় তা প্রত্যাখ্যাত হয় না। সাহাবীগণ 
বললেন, আল্লাহর রাসুল, এ-সময় আমরা কী দোয়া করবো? রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তখন তোমরা এ দোয়া করবে, 
খু 9013 8951950195০ 22 
হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট ক্ষমা এবং দুনিয়া ও আখিরাতের 
কল্যাণ কামনা করছি। 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তিনটি দোয়া এমন আছে, যা 
বিশেষভাবে কবুল হয় এবং এ দোয়া কবুল হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ 
নেই। 


১. সন্তানের জন্য বাবা-মায়ের দোয়া। 

২. মুসাফির ও প্রবাসীর দোয়া এবং 

৩. মযলুমের দোয়া ।৬৫ 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, 


বিশেষভাবে কবুল করা হয়। 


১. প্রতিশোধ গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত মযলুমের দোয়া। 

২. বাড়িতে ফিরে আসার পূর্ব পর্যন্ত হজ পালনকারীর দোয়া । 

৩. শাহাদাত বরণের পূর্ব পর্যন্ত আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর দোয়া । 
৪. আরোগ্য লাভের পূর্ব পর্যন্ত অসুস্থ ব্যক্তির দোয়া এবং 

৫. এক ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার জন্য অন্য ভাইয়ের দোয়া। 


এসব কথা বর্ণনা করার পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ 
করেন, এসব দোয়ার মধ্যে সবচেয়ে দ্রুত কবুল হয় এক ভাইয়ের 
অনুপস্থিতিতে অন্য ভাইয়ের দোয়া । ১১ 


৭৬৫. জামে তিরমিযী, মাআরিফুল হাদিস । 
৭৬৬. বায়হাকীর দাওয়াতে কাবির, মাআরিফুল হাদিস। 
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সূচিপত্র 
৩২৪ ৬ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা, 


ভাইয়ের জন্য গায়েবানা দোয়া 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, একজন মুসলমান তার 
ভাইয়ের জন্য গায়েবানা যে দোয়া করে, তা অবশ্যই কবুল হয়। একজন 
করে, তখন সেই ফেরেশতা আমিন বলে। সে আরো বলে, $0১0:2 এ; 
তোমার জন্যও সেইরূপ হোঁক।৬ 


ছোটোদের মাধ্যমে দোয়া করানো 

হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, একবার আমি 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুমতি প্রার্থনা করলাম। তিনি আমাকে অনুমতি 
ভুলে যেয়ো না। হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে যে ভাই বলে সম্বোধন করলেন তার পরিবর্তে 
আমাকে যদি গোটা পৃথিবীও দান করা হয় তাতেও আমি সন্তুষ্ট হবো না।?১৮ 


রাসুল-এর কিছু দোয়া 
সহীহ মুসলিমে হযরত আবু সায়িদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, 
একবার হযরত জিবরাইল আমিন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
নিকট এসে বললেন, মুহাম্মদ, আপনার মধ্যে কি কোনো কষ্ট আছে? তিনি 
বললেন, হ্যা, আছে। তারপর হযরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম তখন এ 
দোয়া পড়ে দম করলেন, 


০৩০০ এট 25 ৬ ও SB ৬৫ 5) 49 ৮৮ 

১39481৮0485 8৯৮৬ 
আল্লাহর নামে আমি আপনাকে দম করছি যাবতীয় কষ্টদায়ক 
রোগ-ব্যাধি থেকে । সকল সত্তা কিংবা হিংসুকের কুদৃষ্টির অনিষ্ট 


৭৬৭. আলআদাবুল মুফরাদ। 
৭৬৮. সুনানে আবু দাউদ, জামে তিরমিযী, মাআরিফুল হাদিস। 
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সূচিপত্র 
উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. $ ৩২৫ 


হতে আল্লাহ আপনাকে শিফা দান করবেন। আমি আল্লাহর নামে 
আপনাকে দম করছি।”৬৮ 


বিভিন্ন দোয়া 

ওয়াসাল্লাম যখন কোনো বিষয়ে দুঃখ প্রকাশ করতেন, তখন তিনি আকাশের 
দিকে মাথা তুলে 2:55 2 5১৬৩ বলে দোয়ায় খুব মনোযোগী হতেন 
আর তখন (2 ৫ পাঠ করতেন ।*** 

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো দুশ্চিন্তা ও পেরেশানির সম্মুখীন হতেন, 
তখন এ দোয়া পড়তেন, 


4582419909৩ ও 
হে চিরঞ্জীব, হে অবিনশ্বর সত্তা, তোমার রহমতেরই সাহায্য 
প্রার্থনা করি।৭১ 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যদের বলতেন, 
29193415৩51 
তোমরা 21৫91 ? ০১115 কে আকড়ে থাকো (অর্থাৎ, এ বাক্য দ্বারা 
আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করো)।৭৭২ 
লড়াই করে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে 
দেখলাম, তিনি সিজদায় মাথা রেখে বলছেন, %;:$ ও ৫ । আমি ফিরে 
গিয়ে যুদ্ধে শরিক হলাম । কিছুক্ষণ পর আবার সেখানে এসে দেখলাম, তিনি 


৭৬৯. যাদুল মাআদ। 
৭৭০. যাদুল মাআদ, জামে তিরমিযী । 
৭৭১. যাদুল মাআদ। 
৭৭২. জামে তিরমিযী । 
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সূচিপত্র 


৩২৬ ৬ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


আগের মতোই সিজদায় মাথা রেখে £545 ৬ & পাঠ করছেন। অবশেষে 
আল্লাহ তায়ালা তাকে বিজয়ের সুসংবাদ দান করলেন ।৭5 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো বিষয়ে খুব পেরেশান 
হতেন, তখন চাদর বিছিয়ে দীড়াতেন এবং দোয়ার জন্য এমনভাবে হাত 
প্রসারিত করতেন যে, তার বগলের সাদা অংশ দেখা যেতো । দোয়া শেষে 
তিনি উভয় হাত চেহারায় মুছতেন। দোয়ার সময় তিনি দোয়া ও 
দোয়া করতেন না এবং তা পছন্দও করতেন না। তিনি বৈঠক থেকে দাড়িয়ে 
এ দোয়া পড়তেন, 
এ এ তথ ও ৬ ক্স এগ El EL 
হে আল্লাহ, আমি আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি এবং আপনার 
হামদসহ অন্তর দ্বারা স্বীকার করছি, আপনি ছাড়া কোনো ইলাহ 
নেই। আমি আপনার নিকট ক্ষমা চাচ্ছি এবং আপনার নিকট 
তাওবা করছি। | 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো বিষয়ে আনন্দিত হলে 
এভাবে বলতেন, 
SELB (5:59 iH sb 4481 
সেই আল্লাহর শোকর, যার নিয়ামত দ্বারা সৎকর্ম পূর্ণতা পায়। 
কোনো অপ্রীতিকর বিষয়ের সম্মুখীন হলে বলতেন, J. $ } ১ 5:31 
সকল অবস্থায় আল্লাহর শোকর। পথে কারো হাত ধরার পর পৃথক হলে 
বলতেন, 
)৩]। 45 35 পি খু 39 পল ও ও এ 
আখেরাতেও কল্যাণ দান করুন এবং দোযখের আজাব থেকে 
আমাদের রক্ষা করুন। 


৭৭৩, সুনানে নাসায়ী, মুসতাদরাকে হাকিম, হিসনে হাসিন । 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা, ৬ ৩২৭ 
কারো খণ পরিশোধ করলে এ দোয়া দিতেন, 
15 Ld ALONE 00159 এও hl Bo 

আল্লাহ তোমার পরিবার ও সম্পদে বরকত দান করুন। ঝণের 

প্রতিদান প্রশংসা এবং (সময়মতো) আদায় করা। 
বনত গতি দরদ বদ মমত তত যাচে) 42 
£:2. (উত্তম, উত্তম)। তারপর বলতেন, 3১ {| অর্থাৎ পুরাতন করো 
ঘি জেলো তার দিবে বল ইয়া জা ভি গাধ 
লাগাতেন। তারপর উভয় ঠোটে তা স্পর্শ করে বলতেন, 

৩) 45৩01 24 

হে আল্লাহ, আপনি যেমন আমাদের এই ফলের শুরু দেখিয়েছেন 

তেমনি তার শেষও দেখান। 
তারপর সেই ফল তিনি উপস্থিত শিশুদের মাঝে বিতরণ করে দিতেন ।5 
কোনো সেনাদল বিদায় দেওয়ার সময় এ দোয়া করতেন, 

2 


আমি আল্লাহর নিকট সোপর্দ করছি তোমাদের দীন, তোমাদের 
আমানত এবং তোমাদের আমলের পরিণতি 1৭৭৫ 


কেউ নতুন পোশাক পরিধান করলে তিনি আল্লাহর প্রশংসা করে বলতেন, 
MAGES 3 48 5:41 


সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাকে তা (এই পোশাক) পরিধান 
করিয়েছেন। 


অথবা কৃতজ্ঞতাসূচক অন্য-কোনো বাক্য বলতেন । তারপর কৃতজ্ঞতা হিসাবে 


দুই রাকাত নফল নামায পড়তেন এবং পুরাতন কাপড়টি গরিব কাউকে দিয়ে 
দিতেন 17৬ 


৭৭৪. ইবনুস সুনী। 
৭৭৫. সুনানে আবু দাউদ। 


www.banglakitab.weebly.com 


সূচিপত্র 
৩২৮ ও উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


কারো ঘরে খানা খাওয়ার পর গৃহকর্তার জন্য তিনি এভাবে দোয়া করতেন, 
20045570585 ৪4358 

হে আল্লাহ, তাদের রিযিকে বরকত দান কর্ন। তাদের ক্ষমা করে 

দিন এবং তাদের উপর দয়া করুন।৭৭? 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো মজলিসে হাদিস বলার পর 
যখন সেখান থেকে উঠে যাওয়ার ইচ্ছা করতেন, তখন দশ-পনের বার 
ইসতিগফার করতেন ।+৮ 
এক হাদিসে এই ইসতিগফারটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে, 

41458 HD GIA IAN ও 05851 

আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করছি। তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। 
তিনি চিরঞ্জীব, দুনিয়ার প্রতিষ্ঠাকারী । আমি তার নিকট তাওবা করছি। 
পড়তেন। এই আমল করলে জাহিরী ও বাতিনী এবং ইহকালীন ও 
পরকালীন উপকার হয়, পেরেশানি ও দুশ্চিন্তা দূর হয় 1৭৭৯ 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো রোগী দেখতে গেলে তার 
উদ্দেশে বলতেন, 


28185187884 
কোনো ভয় নেই । ইনশাআল্লাহ (এটা) গুনাহ পবিভ্রকারী হবে ।৮০ 


৭৭৬. ইবনে আসাকির। 

৭৭৭. সহীহ মুসলিম, মাআরিফুল হাদিস। 
৭৭৮, ইবনুস সুনী ॥ 

৭৭৯, সুনানে আবু দাউদ ৷ 

৭৮০. জামে তিরমিযী, মাআরিফুল হাদিস। 


wwuw.banglakitab.weebly.com 


সূচিপত্র 


আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, প্রতিদিন যখন রাতের এক-তৃতীয়াংশ 
যে আমাকে ডাকবে আমি তার ডাকে সাড়া দেবো, যে আমার নিকট চাইবে 
আমি তাকে দান করবো, যে আমার নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করবে আমি তাকে 
ক্ষমা করবো ।+৮১ 


আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, দীন সহজ। কেউ কঠোরতা (ও 
বাড়াবাড়ি) করে দীনের উপর জয়ী হতে পারবে না। বরং দীনই তাকে 
পরাভূত করবে । সুতরাং রাতের কিছু অংশের আশ্রয় গ্রহণ করো 1৮২ 

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু 
বহু অর্থহীন ও শাস্তিযোগ্য কথা বলার পর সেই মজলিস ত্যাগ করার সময় 
যদি এ দোয়াটি পাঠ করে, তবে আল্লাহ তায়ালা সেই মজলিসে সংঘটিত 


49 2841 aN ও i as; 289৬5 
হে আল্লাহ, আমি প্রশংসার সঙ্গে আপনার পবিত্রতা বয়ান করছি। 
আমি সাক্ষ্য দেই যে, আপনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই । আমি 


আপনার নিকট আমার গুনাহর জন্য ক্ষমা চাই এবং আপনার 
নিকট তাওবা করি ।+৮৩ 


৭৮১. আলআদাবুল মুফরাদ । 
৭৮২. যিকরুল্লাহ্‌ । 
৭৮৩. জামে তিরমিযী, মাআরিফুল হাদিস । 


wwuw.banglakitab.weebly.com 


সূচিপত্র 


৩৩০ ৬ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা, 


হযরত আবু সায়িদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে-ব্যক্তি ঘুমের বিছানায় শোয়ার সময় 
আল্লাহ তায়ালার নিকট তাওধা করে তিনবার এ দোয়াটি পাঠ করবে, তার 
সকল গুনাহ ক্ষমা করা হবে, যদিও তা গাছের পাতা, প্রসিদ্ধ বালুকাময় 
মরুভূমির ধূলিকণা এবং পৃথিবীর দিবসসমূহের ন্যায় অসংখ্য হয়। দোয়াটি 
এই, 


214953202৭8 NAN ৬ 9854 
নেই। তিনি চিরঞ্জীব ও অবিনশ্বর । আমি তার নিকট তাওবা করছি।৭৮৪ 


অনিদ্রার দোয়া 

হযরত বুরায়দা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, একবার হযরত খালেদ 
নিকট অনিদ্রার অভিযোগ করে বললেন, রাতে আমার ঘুম আসে না। রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, তুমি যখন শয্যা গ্রহণ করো 
তখন আল্লাহ তায়ালার নিকট এ দোয়া করবে, 
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ওঁ 
হে আল্লাহ, সপ্ত আকাশ এবং তাদের ছায়াপ্রাপ্ত বস্তুনিচয়ের 
প্রতিপালক, সপ্ত পৃথিবী এবং যেসকল বস্তু বহন করছে তাদের 
প্রতিপালক এবং শয়তান ও শয়তান কর্তৃক গোমরাহকৃতদের 
প্রতিপালক, আপনি আমার রক্ষা করুন, আপনার সকল মাখলুকের 


অনিষ্ট হতে । তারা যেন আমার উপর কোনো যুলুম করতে না- 
পারে। আপনার আশ্রয়প্রাপ্ত ব্যক্তি নিরাপদ। আপনার প্রশংসা 


৭৮৪, জামে তিরমিযী, মাআরিফুল হাদিস। 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৩ ৩৩১ 


সুমহান । আপনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই । আপনি ব্যতীত কোনো 
ইলাহ নেই।+৮৫ 


দুশ্চিন্তা ও পেরেশানির সময়ের দোয়া 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে-ব্যক্তি কোনো দুশ্চিন্তা ও 
পেরেশানিতে আক্রান্ত হয় সে যেন আল্লাহ তায়ালার নিকট এভাবে প্রার্থনা 
করে, 
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হে আল্লাহ, আমি তোমার বান্দা এবং তোমার এক বান্দার পুত্র ও 
তোমার এক দাসীর পুত্র। আমি পরিপূর্ণরূপে তোমার কবজায় এবং 
মনেপ্রাণে তোমার কুদরতের অধীন । আমার উপর তোমার হুকুম 
কার্যকর এবং আমার সম্পর্কে তোমার ফায়সালা ইনসাফপূর্ণ। তুমি 
যেসব নাম দ্বারা নিজের পবিত্র সত্তার নামকরণ করেছো অথবা 
তোমার কোনো কিতাবে নাযিল করেছো কিংবা তোমার গোপন 
ভাগ্তারে সংরক্ষিত রেখেছো, সেই পবিত্র নামসমূহের মধ্য হতে 
প্রতিটি নামের ওসিলায় আমি তোমার নিকট দোয়া করছি যে, পবিত্র 
কুরআনকে আমার অন্তরের বাহার বানিয়ে দাও এবং তার বরকতে 
আমার অন্তরের দুশ্চিন্তা ও দুঃখ দূর করে দাও। 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে-ব্যক্তি এসকল 

তার দুশ্চিন্তা ও পেরেশানি দূর করে তাকে প্রফুল্পতা দান করবেন ।+৮৬ 


৭৮৫. জামে তিরমিযী, মাআরিফুল হাদিস। 
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সূচিপত্র 


৩৩২ ৬ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


দুঃখকষ্ট ও খণ আদায়ের দোয়া 

হযরত আবু সায়িদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, এক দিনের 
ঘটনা । রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে আগমন করলেন। 
সেখানে তখন আনসারী আবু উমামা বসে ছিলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আছো কেন? আবু উমামা নিবেদন করলেন, আল্লাহর রাসুল, আমি বিভিন্ন 
দুঃখকষ্টে ভুগছি। আমার উপর মানুষের ঝণ চেপে বসেছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু 
দিচ্ছি, এগুলো পাঠ করলে আল্লাহ তায়ালা তোমার দুঃখকষ্ট দূর করে 
তোমার ঝণ আদায়ের ব্যবস্থা করে দেবেন । তুমি সকাল-সন্ধ্যা এ দোয়া পাঠ 
করবে 
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হে আল্লাহ, আমি দুঃখ ও দুশ্চিন্তা হতে আপনার আশ্রয় চাচ্ছি। 
আমি আপনার পানাহ চাচ্ছি ভীরুতা ও অলসতা হতে । আমি 
আপনার আশ্রয় চাচ্ছি কাপুরুষতা ও কৃপণতা হতে। আমি 
আপনার আশ্রয় চাচ্ছি খণে জর্জরিত হয়ে মানুষের চাপ হতে । 
হযরত আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি কিছুদিন এই বাক্যগুলো 
পাঠ করলাম, আল্লাহ তায়ালা আমার পেরেশানি দূর করে আমার ঝণ 
আদায়ের ব্যবস্থা করে দিলেন।*৮* 
হযরত আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে কেউ সংবাদ দিলো আগুন লেগে 
আপনার ঘর পুড়ে গিয়েছে । হযরত আবু দারদা (শান্তভাবে) জবাব দিলেন, 
অসম্ভব। আল্লাহ তায়ালা কস্মিনকালেও এমন করবেন না। কেননা আমি 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনেছি, যে-ব্যক্তি এ দোয়াটি 





৭৮৬. রাযিন, মাআরিফুল হাদিস। 
৭৮৭. হিসনে হাসিন। 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৩ ৩৩৩ 


দিনের শুরুতে পাঠ করবে, সন্ধ্যা পর্যন্ত তার কোনো বালা-মসিবত আসবে 
না। আর সন্ধ্যায় পাঠ করলে সকাল পর্যন্ত তার কোনো মসিবত আসবে না। 
কোনো কোনো বর্ণনায় আছে, সে নিজে, তার পরিবার-পরিজন এবং তার 
অর্থসম্পদ নিরাপদ থাকবে। সকালে আমি এ দোয়া পাঠ করেছি। সুতরাং. 
কীভাবে আমার ঘর পুড়ে যেতে পারে? 

তারপর তিনি সকলকে বললেন, তোমরা গিয়ে দেখো । লোকজনের সঙ্গে 
তিনিও ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখলেন, বস্তিতে আগুন লেগে সবার ঘর দ্বালেপুড়ে 
ছাই হয়ে গিয়েছে কিন্তু মধ্যস্থলে তার ঘর অক্ষত রয়ে গিয়েছে । দোয়াটি 
এই, 


AAS SG এর Sle ওঠ তা 0 ওত A 
HN 45 V5 5 TUS TUG SE BLU hdl 
ও BSG পু ৪ BE BLS 05 BSN এ 48৬ 
হে আল্লাহ, আপনি আমার রব, আপনি আমার পালনকর্তী। 
আপনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই। একমাত্র আপনার উপরই 
আমার ভরসা । আপনি আরশে আযিমের মালিক । আল্লাহ যা চান, 
তা হয়। আর আল্লাহ যা চান না, তা হয় না। আল্লাহ তায়ালার 
সাহায্য ব্যতীত না গুনাহ হতে বাঁচার কোনো উপায় আছে, না 
ইবাদাত করার কোনো শক্তি আছে। আমি নিশ্চিতভাবে জানি, 


নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান এবং তার জ্ঞান 
সবকিছু ঘিরে রেখেছে । 


মসিবত ও দুঃখের সময় 


হলে এ দোয়া পাঠ করবে, 


Ci 
সহ 


FE J HS at ও 3০1680458 DSH 
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সূচিপত্র 
৩৩৪ ৬ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্যই এবং আল্লাহর দিকেই 
প্ত্যাবর্তনকারী। হে আল্লাহ, আমার মসিবতে আমাকে প্রতিদান 
দিন এবং তার বিনিময়ে আমাকে আরো উত্তম বদলা দিন ।+৮৮ 
সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 
আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো 
পেরেশানিতে পড়লে এ দোয়া করতেন, 


3০580 ০ এ বুথ] ৫ Ya 3 
1525৫080405 ধু 209 gS MYA 
আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, যিনি মহান, সহিষ্ণু। আল্লাহ 


পৃথিবীর প্রতিপালক এবং মহান আরশের প্রতিপালক । 


যদি কেউ কোনো কাজ করতে অপারগ হয় অথবা তার বেশি শক্তির 
প্রয়োজন হয়, তবে সে যেন দ্দ্রাগ্তহণের সময় 441 ০: তেত্রিশবার, 
4 41 তেত্রিশবার, এবং /1 £3/ চৌত্রিশবার পাঠ করে ।৭৮ 
বিপদগ্রস্তকে দেখলে দোয়া 


আমিরুল মুমিনীন হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত 
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কেউ কোনো বিপদগ্রস্ত ও দুঃখী মানুষকে দেখলে 
নিচের দোয়াটি পাঠ করবে । ফলে সে এই বিপদ হতে হেফাযত থাকবে । তা 
যে-কোনো ধরনের বিপদ হতে পারে । 
SE LS AE 4 568 2১ 0৬৬ উর ঞ LS 
১১৪ 


৭৮৮, মুসনাদে আহমদ । 
৭৮৯. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, তিরিমিযী, সুনানে আবু দাউদ, হিসনে হাসিন। 
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সূচিপত্র 
উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. $ ৩৩৫ 


সকল প্রশংসা ওই আল্লাহর, যিনি আমাকে এই বিপদ হতে 
নিরাপদ রেখেছেন, যাতে তোমাকে লিপ্ত করা হয়েছে এবং 
আমাকে বহু সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠ দান করেছেন।”৯ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, আমি কি তোমাকে এমন 
কিছু শব্দ বলে দেবো, যা তুমি বালা-মসিবত ও বিপদের সময় পাঠ করবে? 
শব্দগুলো এই, 


5548 4052% 
আল্লাহ আমার রব, আমি তার সঙ্গে কাউকে শরিক করি না। 
এক বর্ণনায় এটি পড়তে বলা হয়েছে। 


করলাম, আল্লাহর রাসুল, এই নাজুক মুহূর্তের জন্য কি এমন কোনো দোয়া 
আছে, যা আমরা আল্লাহর দরবারে নিবেদন করবো? বিপদের ভয়াবহতায় 
আমাদের হৃৎপিণ্ড যেন লাফিয়ে কণ্ঠনালী পর্যন্ত উঠে আসছিলো । রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, হ্যা। আল্লাহ তায়ালার 
দরবারে তোমরা এভাবে নিবেদন করো, 


562) 397 17525 (0 
হে আল্লাহ, আমাদের আবৃত করে রাখো এবং আমাদের ভীতিকে 
স্থিরতায় পরিবর্তন করে দাও। 


হযরত আবু সায়িদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তারপর আল্লাহ প্রবল 
ঝড়োহাওয়া দিয়ে শত্রুদের মুখ থুবড়ে দিলেন। এই ঝড়োহাওয়ার মাধ্যমেই 
শত্রুদের পরাজয় হলো ।+*১ 


৭৯০, তিরিমিযী । 
৭৯১. মুসনাদে আহমদ । 
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সূচিপত্র 


৩৩৬  উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


স্বপ্নে ভয় পাওয়া 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, 
(ভীতিকর স্বপ্ন দেখে) ঘুমের মধ্যে ভয় পেলে সে যেন এ দোয়া করে, 


১29 ৯৩5 150 2035 ৮6 ৫ SEEN এ) ০০৯ $l 
Syne ৬ ৩3৮53051558 
তার আযাব ও গজব হতে, তার বান্দাদের অনিষ্ট হতে এবং 


শয়তানের ওয়াসওয়াসার প্রভাব হতে । আর এই বিষয় হতে যে, 
শয়তান আমার নিকট এসে আমাকে কষ্ট দেবে 1৯২ 


সারগর্ভ দোয়া 

ওয়াসাল্লাম অনেক দোয়ার কথা বলেছেন, যা আমরা মনে রাখতে পারিনি। 
তাই একদিন আমরা নিবেদন করলাম, আল্লাহর রাসুল, আপনি বহু দোয়া 
শিক্ষা দিয়েছেন, কিন্তু আমরা তা মনে রাখতে পারিনি। (এখন আমরা 
আল্লাহ তায়ালার নিকট সেসব দোয়া করতে চাচ্ছি, সুতরাং এখন আমরা কী 
করবো?) 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, আমি তোমাদের 
একটি দোয়া বলে দিচ্ছি, যার মধ্যে এসমস্ত দোয়া সন্নিবেশিত হয়েছে। 
তোমরা আল্লাহ তায়ালার দরবারে এভাবে দোয়া করো, 


4625 90555 25৬ SUSY oh 
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তে 


৭৯২. মাআরিফুল হাদিস। 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ও ৩৩৭ 


সেসব কল্যাণ প্রার্থনা করছি এবং আমরা তোমার নিকট সেসব 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানাহ চেয়েছেন। তোমার নিকটই 
সাহায্য প্রার্থনা করা হয় এবং উদ্দেশ্য হাসিল হওয়া তোমার 
করুণার উপর নির্ভরশীল। কোনো উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য চেষ্টা 
করা এবং তা হাসিল করার শক্তি আল্লাহর নিকটই পাওয়া যেতে 
পারে ।”৯৩ 


কুনুতে নাষেলা 

দুর্ভিক্ষ, মহামারি, ‘শত্রুর হামলা ইত্যাদির মতো কোনো ব্যাপক বালা- 
মসিবতের সময় এই কুনুতে নাষেলা ফজরের নামাযের শেষ রাকাতে রুকুর 
পরে পাঠ করবে । যদি ইমাম সাহেব পড়েন তবে মুকতাদিগণ নীরবে আমিন 
আমিন বলবে । কুনুতে নাযেলা এই, 

১০ উরি? ৪০ ০৪ উড এক ৩০৪ GY বে 
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হে আল্লাহ, আমাকে পথপ্রদর্শন করুন তাদের মধ্যে, যাদের 
আপনি পথপ্রদর্শন করেছেন। আমাকে নিরাপত্তা দান করুন তাদের 
মধ্যে, যাদের আপনি নিরাপত্তা দান করেছেন। আমার কার্যনির্বাহ 
করুন তাদের মধ্যে, যাদের আপনি কার্যনির্বাহী করেছেন । আমাকে 
বরকত দান করুন ওইসব বস্তুতে, যা আমাকে দান করেছেন এবং 
সেসকল বস্তুর অনিষ্ট থেকে আমাকে রক্ষা করুন, যা আপনি 
নির্ধারণ করেছেন। কেননা আপনিই ফায়সালা করেন। নিঃসন্দেহে 
আপনার প্রিয়ভাজন অপমানিত হয় না এবং আপনার শক্র সম্মান 
পেতে পারে না। আপনি বরকতময়, সুমহান। আমরা আপনার 
নিকট ক্ষমা চাচ্ছি এবং আপনার নিকট তাওবা করছি। আল্লাহ 


৭৯৩. জামে তিরমিবী, মাআরিফুল হাদিস। 
উদওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা.-২২ 
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সূচিপত্র 
৩৩৮ ৬ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


তায়ালা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর পরিপূর্ণ 
রহমত নাযিল করুন ।+৯৪ 


বাজারের অন্ধকার পরিবেশে যিকিরের অসাধারণ দোয়া 

হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

টা যে-ব্যক্তি বাজারে যায় এবং (বাজারের কোলাহল 
বং প্রতিকূল পরিবেশেও আন্তরিকতার সঙ্গে) এ দোয়া পাঠ করে, তার 

উল 
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পু ssh 5231522৩১৪১ ৪98 
আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি একক, তার কোনো শরিক 
নেই। বাদশাহী তারই এবং প্রশংসাও তারই। জীবন ও মৃত্যু 
তিনিই দান করেন। তিনি হামেশা জীবিত থাকবেন। তিনি 


কখনোই মৃত্যুবরণ করবেন না। তার হাতেই কল্যাণ এবং সকল 
বস্তুর উপর তিনি ক্ষমতাবান ।*৯৫ 


আয়াতে শিফা 

আক্রান্ত হয়ে মুমূর্ষু অবস্থায় পতিত হয়। তিনি বলেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বগ্নে দেখে তার খেদমতে আমার সন্তানের অবস্থা 
বর্ণনা করলাম । রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, তুমি 
কেন আয়াতে শিফা হতে দূরে রয়েছো এবং কেন সেগুলো দিয়ে রোগ থেকে 
মুক্তি কমনা করছো না। জাগ্রত হওয়ার পর আমি স্বপ্নের বিষয়টি নিয়ে চিন্তা 
করলাম। তারপর কুরআন মজিদের ছয় জায়গায় আয়াতে শিফা বা 
রোগমুক্তির আয়াত দেখলাম । 
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৩০০০ 2১৯১৬০০০৮৪৪ 





৭৯৪. হিসনে হাসিন । 
৭৯৫. জামে তিরমিযী, ইবনে যাজাহ্‌। 
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সূচিপত্র 
উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৪ ৩৩৯ 
আল্লাহ মুমিনের অন্তরকে শিফা দান করেন।*** 
১4308 
অন্তরের ব্যাধিসমূহের শিফা। ৯" 


6০2৫ 
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মৌমাছির পেট হতে বের হয় বিভিন্ন রঙের পানীয় বস্তু । তাতে রয়েছে 
মানুষের জন্য শিফা।** 


Biers 


GEE AL SAGs 05s 
এবং কুরআনে এমন বিষয় নাযিল করি যা মুমিনর জন্য শিফা ও 
রহমত ।৭৯৯ 


গত পাত 5 2 


9৯৯2১4৮৯১95 
আমি যখন অসুস্থ হই, আল্লাহ তখন আমাকে শিফা দান করেন ।৮০০ 


sone 


Ms HAAN AC 
আপনি বলে দিন, মুমিনের জন্য এটা হেদায়েত ও শিফা ।৮”১ 
আমি উপযুক্ত আয়াতে শিফাসমূহ লিখে পানিতে গুলিয়ে আমার সেই অসুস্থ 
সন্তানকে পান করিয়ে দিই। সঙ্গে সঙ্গে সে এমনভাবে আরোগ্য লাভ করলো, 
যেন তার পায়ে কোনো দড়ি বাধা ছিলো এবং এখন তা খুলে দেওয়ামাত্র সে 
মুক্ত হয়ে গেলো 1৮০২ 





৭৯৬. সুরা তাওবা, আয়াত ১৪। 
৭৯৭. সুরা ইউনুস, আয়াত ৫৭। 
৭৯৮. সুরা নাহল, আয়াত ৬৯। 
৭৯৯. সুরা ইসরা, আয়াত ৮২। 
৮০০. সুরা শুয়ারা, আয়াত ৮০। 
৮০১, সুরা হা মীম সিজদা । 

৮০২. মাদারিজুন-নুবুওয়াহ। 
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সূচিপত্র 
৩৪০ ও উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 
দুরুদ ও সালাম 


রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দুরণ্দ ও সালামের প্রতি দুরুদ 
ও সালাম প্রেরণের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, 
95545446850 

হে মুমিনগণ, তোমরা রাসুলের প্রতি দুরুদ ও সালাম প্রেরণ করো। 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে-ব্যক্তি আমার 
কবরের নিকট এসে আমার উপর দুরুদ পাঠ করে, আমি তার দুরুদ শুনতে 
পাই। আর যে-ব্যক্তি দূর থেকে দুরুদ পাঠ করে, তার দুরুদ ফেরেশতাদের 
মাধ্যমে আমার নিকট পৌছে দেওয়া হয় ।৮০৩ 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে-ব্যক্তি কোনো 
কিতাবে লেখার মাধ্যমে আমার উপর দুরুদ প্রেরণ করবে, যতদিন সেই 
কিতাবে আমার নাম থাকবে, ততদিন ফেরেশতারা তার উপর দুরুদ প্রেরণ 
করবে ।৮০৪ 
অথবা খতিব সাহেব যখন এই আয়াত পাঠ করে, 485 31 0১ 0 
(25451347 তখন শ্রোতাগণ জিহ্বা না নাড়িয়ে মনে মনে সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়ে নিবে 1৮০৫ 
নাড়াচাড়া করা ও জোরে শব্দ করা একধরনের মূর্খতা। এদ্দ্বারা জানা 
গেলো, কোথাও কোথাও নামায পড়ার পর জড়ো হয়ে বসে চিৎকার করে 
দুরুদ পাঠের যে রুসুম দেখা যায় তা ঠিক না। যখন রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম লিখবে তখম পূর্ণ দুরুদ ও সালাম লিখবে। 
অর্থাৎ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরোপুরি লিখবে । শুধু (সা.) বা (দ.) 


৮০৩. বায়হাকী, সুনানে নাসায়ী, দারেমী, যাদুস সায়িদ। 
৮০৪. ভাবারানী, যাদুস সায়িদ। 
৮০৫. দুররে মুখতার । 
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সূচিপত্র 
উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৬ ৩৪১ 


লেখা যথেষ্ট মনে করবে না। তার নামের পূর্বে “সাইয়েদুনা' শব্দ যুক্ত করা 
মুসতাহাব ।৮০৬ 

ইমাম তাহাবীর মতে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম একই 
মজলিসে একাধিকবার উচ্চারিত হলে প্রতিবারই উচ্চারণকারী ও শ্রোতাদের 
উপর দুরুদ পড়া ওয়াজিব । কিন্তু এ-বিষয়ে ফতোয়া হলো, একবার পড়া 
ওয়াজিব এবং পরবর্তী সময়ে পড়া মুসতাহাব। 

মাকরুহ ।৮০৭ 

অযু ছাড়া দুরুদ পড়া জায়েয । তবে অযুসহ পড়া উত্তম 1৮০৮ 

হাদিস শরিফে আছে, জুমার দিন তোমরা আমার উপর অধিক পরিমাণে 
দুরুদ পাঠ করো। এই দুরুদে ফেরেশতারা উপস্থিত হয় এবং তা আমার 
নিকট পেশ করা হয়।*০৯ 

হযরত আবু হাফস ইবনে শাহিন রহ. হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু 
থেকে বর্ণনা করেন, যে-ব্যক্তি হাজারবার আমার উপর দুরুদ পাঠ করে, সে 
জান্নাতে তার স্থান না-দেখার পূর্বে ইনতেকাল করবে না। 


হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, দোয়া আকাশ ও 
পৃথিবীর মাঝখানে আটকে থাকে, উপরে যেতে পারে না, যতক্ষণ না রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দুরুদ পাঠ করা হয় ।৮১০ 

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকেও এই হাদিসটি বর্ণিত আছে।৮১১ 


৮০৬. দুররে মুখতার । 

৮০৭, দুররে মুখতার । 

৮০৮, যাদুস সায়িদ । 

৮০৯, ইবনে মাজাহ, সুনানে আবু দাউদ, সুনানে নাসায়ী। 
৮১০. জামে তিরমিযী, মাআরিফুল হাদিস। 

৮১১. তাবারানী । 
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সূচিপত্র 


৩৪২ $ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 
দুরুদ শরিফের বরকত ও ফযিলত 


সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমার উম্মতের যে-ব্যক্তি 
আন্তরিকতার সঙ্গে দুরুদ পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত 
বর্ষণ করেন, তার বিনিময়ে তার দশটি মর্যাদার বুলন্দ করেন, তার হিসাবে 
দশটি নেকি লিখে দেন এবং দশটি গুনাহ মিটিয়ে দেন।”১২ 
হযরত কাব ইবনে উজরা আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একদিন রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বললেন, আমার নিকট এসো। 
আমরা তার নিকট গেলাম। (তারপর তিনি কিছু বলে মিম্বরের দিকে অগ্রসর 
হলেন)। মিশ্বরের প্রথম ধাপে পা রেখে বললেন ‘আমিন’ । দ্বিতীয় ধাপে পা 
রেখেও বললেন “আমিন'। এমনিভাবে তৃতীয় ধাপেও পা রেখে ‘আমিন’ 
বললেন । 
তারপর বয়ান শেষ করে তিনি মিশ্বর থেকে অবতরণ করলেন। আমরা 
জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহর রাসুল, আজ আপনার নিকট এমন একটি বিষয় 
শুনেছি, যা এর আগে কখনোই শুনিনি (অর্থাৎ আজ আপনি মিম্বরের প্রতিটি 
ধাপে পা রেখে আমিন আমিন বলেছেন, এর আগে আর কখনোই এমন 
করেননি)। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি যখন 
মিশ্বরের প্রথম ধাপে পা রাখলাম, তখন জিবরাইল আমিন এসে বললেন, 

১. ধ্বংস হোক সে ব্যক্তি, যে রমযান পাওয়ার পরেও তার মাগফিরাতের 
ফায়সালা হলো না। আমি বললাম ‘আমিন’। তারপর আমি মিশ্বরের 
দ্বিতীয় ধাপে পা রাখলাম । 

২. তিনি বললেন, সেই হতভাগা ধ্বংস হোক, যার সামনে আপনার নাম 
উচ্চারণ করা হয় আর সে আপনার প্রতি দুরুদ পাঠ করে না। এ- 
সময়ও আমি আমিন বললাম । তারপর আমি তৃতীয় ধাপে পা রাখলাম। 

৩. তিনি বললেন, ধ্বংস হোক সে ব্যক্তি, যে তার পিতা-মাতা অথবা 
তাদের একজনকে বৃদ্ধ বয়সে পেলো এবং খেদমতের মাধ্যমে তাদের 


৮১২. সুনানে নাসায়ী, মাআরিফুল হাদিস। 
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সূচিপত্র 
উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৫ ৩৪৩ 


সন্তুষ্ট করে জান্নাতের অধিকারী হতে পারলো না। এবারও আমি 
'আমিন' বললাম ।৮৯৩ 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যারা আমার উপর দুরহ্দ পাঠ 
করবে, কিয়ামতের দিন তারা আমার অধিক নিকটে থাকবে ।৮১৪ 

হযরত আবুবকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, আগুন নিভানোর ক্ষেত্রে 
ঠাণ্ডা পানি যেমন কার্যকর, গুনাহ থেকে পবিত্র এবং তা মুছে ফেলার ক্ষেত্রে 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দুরুদ প্রেরণ করা আরও বেশি 
কার্যকর । গোলাম আযাদ করার চেয়েও তার প্রতি সালাম প্রেরণ করার 
ফযিলত অধিক। মোটকথা, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর 
দুরুদ ও সালাম প্রেরণ করা নুর, বরকত এবং যাবতীয় কল্যাণ ও সৌভাগ্যের 
উৎস। আল্লাহর অলীগণ এ-বিষয়ে অধিক যত্নবান হওয়ার কারণে তারা 
আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য ও নিয়ামত লাভের হকদার হয়েছেন। 

কোনো কোনো মাশায়েখ বলেন, আধ্যাত্মিক সাধনার জন্য কোনো কামেল 
পির পাওয়া না-গেলে মানুষের কর্তব্য হলো, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের প্রতি দুরুদ পাঠকে আবশ্যক করে নেওয়া। এ এমন এক 
তরিকা, যে তরিকায় মানুষ তার উদ্দেশ্যে সফল ও কামিয়াব হতে পারে। 
এই দুরুদের মাধ্যমেই মানুষ নববী-চরিত্রের দীক্ষা লাভ করে আল্লাহ এবং 
তার নবীর নৈকট্য লাভ করে সৌভাগ্যবান হয়। 

মাশায়েখ ও আলেমগণ সুরা ইখলাস পাঠ করা এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু 
বলেছেন, এই সুরা তিলাওয়াত করার মাধ্যমেই আল্লাহ তায়ালার মারেফাত 
ও পরিচিতি হাসিল করা যায়। আর বেশি বেশি দুরুদ পাঠ করার মাধ্যমে 
হয়। যে-ব্যক্তি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অধিক 


৮১৩. জামে তিরমিযী, মুসতাদরাকে হাকিম, মাআরিফুল হাদিস। 
৮১৪. বায়হাকী, জামে তিরমিযী! 
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পরিমাণে দুরুদ পাঠ করবে, সে অবশ্যই স্বপ্নযোগে কিংবা জাগরণেই রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিয়ারত লাভ করবে ।” 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত প্রুল্লচিত্তে আগমন করলেন। তার চোখেমুখে 
আনন্দ দোলা খাচ্ছিলো । সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ্‌র রাসুল, আজ 
আপনি এতো আনন্দিত কেন? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেন, জিবরাইল এসে বললেন, মুহাম্মদ, এই বিষয়টি কি আপনাকে 
আনন্দিত করে না যে, আল্লাহ তায়ালা বলেন, আপনার উম্মাহর যে-ব্যক্তি 
আপনার প্রতি একবার দুরুদ পাঠ করবে, আল্লাহ তায়ালা তার প্রতি দশবার 
দুরুদ পাঠাবেন ।*১৬ 

আল্লাহর রাসুল, আমি আপনার প্রতি দুরুদ পাঠাতে চাই ৷ রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, যত ইচ্ছা পাঠাও ৷ উবাই রাদিয়াল্লাহু 
আনহু বললেন, আমার অধিফার এক-চতুর্থাংশ পাঠাতে চাই । তিনি বললেন, 
যত ইচ্ছা পাঠাও । যদি বেশি পাঠাও তা হলে তা তোমার জন্য কল্যাণকর 
হবে । হযরত উবাই রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তবে অর্ধেক? ইরশাদ হলো, 
যত ইচ্ছা ৷ যদি বেশি করো, তোমার জন্যই বেশি মঙ্গল। উবাই রাদিয়াল্লাহু 
আনহু বললেন, তবে দুই-তৃতীয়াংশ? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেন, যত ইচ্ছা । বেশি করলে তোমারই মঙ্গল । এবার উবাই রাদিয়াল্লাহু 
আনহু বললেন, তা হলে আমি আমার সকল দোয়ার পরিবর্তে শুধু আপনার 
উপর দুরুদ পাঠ করবো। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তা 
হলে তুমি সঠিক সংকল্প করেছো এবং গুনাহ ক্ষমা করিয়ে নিয়েছো ।৮১* 


দুরুদ শরিফের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, তার বদৌলতে আশেকগণ স্বপ্রযোগে 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিয়।.. লাভ করার সৌভাগ্য অর্জন 


৮১৫. শায়েখে মুসনাদে আহমদ ইবনে মুসা, শায়েখে মুত্তাকী, দাওয়াতে কাবির, মাদারিজুন- 
নুবুওয়াহ। 

৮১৬. সুনানে নাসায়ী, মুসনাদে দারেমী । 

৮১৭. জামে তিরমিযী, মাদারিজুন-নুবুওয়াহ। 
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করেন। কোনো কোনো দুরুদ আল্লাহর অলীদের দ্বারা বিশেষভাবে 
পরীক্ষিত। শায়েখ আবদুল হক ঢোহলবী রহ. “তারগিবুস সাদাত" কিতাবে 
লিখেছেন, জুমার রাতে দুই রাকাত নফল নামায পড়বে। প্রতি রাকাতে ১১ 
বার আয়াতুল কুরসী এবং ১১ বার সুরা ইখলাস পাঠ করবে। সালাম 
ফেরানোর পর নিয়যুক্ত দুরুদ পাঠ করবে। ইনশাআল্লাহ ৩ জুমা গত হওয়ার 
ভি OU ALO 
545৮ db GS গে ৯১:০০ 

হে আল্লাহ্‌, গরিলা 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার পরিবার ও সাথিবর্গের 

উপর |৮১৮ 


শায়েখ আবদুল হক দেহলবী অনুরূপ আরেকটি আমলের কথা উল্লেখ করে 
লিখেছেন, যে-ব্যক্তি দুই রাকাত নামাযের প্রত্যেক রাকাতে সুরা ফাতিহার 
পর ২৫ বার সুরা ইখলাস এবং সালাম ফেরানোর পর এই দুরুদ ১ 
হাজারবার পাঠ করবে, সে ব্যক্তির জিয়ারত নসিব হবে। 


ধু ডে be th fe 
শায়েখ আবদুল হক দেহলবী আরও লিখেছেন, যে-ব্যক্তি ন্দ্রাখহণের সময় 
এই দুরুদ ৭০ বার পাঠ করবে, তারও জিয়ারত নসিব হবে। 
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৮১৮. যাদুস সায়িদ ৷ 
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হে আল্লাহ, আমাদের সরদার হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের উপর রহমত নাযিল. করুন, যিনি আপনার নুরের 
সাগর, আপনার রহস্যের খনি, আপনার সকল দলিল-প্রমাণের 
ভাষ্যকার, আপনার সাম্রারাজ্যের সর্বাপেক্ষা আদরণীয় ব্যক্তি, 
আপনার দরবারের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি, আপনার রাজত্বের কারুকার্য, 
আপনার রহমতের ভাণ্ডার, আপনার দীনের পথ, আপনার 
তাওহিদের স্বাদ আস্বাদনকারী, সৃষ্টজগতের চক্ষু, প্রত্যেক বিদ্যমান 
বস্তুর কারণ, সৃষ্টজীবের চক্ষু, আপনার সত্তা হতে প্রকাশিত 
সর্বপ্রথম নুর; এমন দুরুদ ও রহমত, যা আপনার স্থায়িতের সাথে 
চিরকাল স্থায়ী হয় এবং আপনার জ্ঞান ব্যতীত তার কোনো শেষ 
নেই এবং এমন দুরুদ, যা সন্তুষ্ট করে আপনাকে এবং তাকে । হে 
আপনি অন্তষ্ট হন আমাদের প্রতি হে বিশ্বপালক। 
শায়েখ আবদুল হক দেহলবী লিখেছেন, নিদ্রা যাওয়ার সময় এই দুরুদটি 


24209 ০০০০ ৫9 01 AN 4০5 PGE 01 ৩5 0 

DANE 22 3355 555589 
হে আল্লাহ্‌, হে সিদ্ধ ও নিষিদ্ধ এলাকার মালিক, হে বায়তুল্লাহর 
রব, মাকামে ইবরাহিষের অধিপতি, আমাদের সরদার ও প্রভু, 


আমাদের পক্ষ থেকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
রুহে সালাম পৌছিয়ে দিন।৮১৯ 


দুরুদে তুনাজ্জিনা 

মানাহিজুল হাসানাত কিতাবে ইবনে ফাকিহানীর “ফাজরে মুনির’ থেকে বর্ণনা 
করা হয়েছে, শায়েখ সালেহ মুসা নামক একজন অন্ধ বুযুর্গ ছিলেন। তিনি 
তার জীবনের একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একবার আমি একটি 
জাহাজে সফর করছিলাম । দুর্ঘটনার কারণে জাহাজটি ডুবতে লাগলো । এ- 
সময় আমি হঠাৎ তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম। ওই অবস্থায়ই রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এই দুরুদটি শিক্ষা দিলেন। আর বললেন, 


৮১৯, যাদুস সায়িদ। 
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জাহাজের আরোহীদের বলে দাও, তারা যেন এই দুরুদটি ১ হাজারবার পাঠ 
করে। তারপর আমরা এই দুরুদ ৩শ বার পাঠ করার পূর্বেই জাহাজ 
শা 
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হে আল্লাহ, আমাদের সরদার হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি এমন দুরুদ প্রেরণ করুন, যার মাধ্যমে 
আপনি আমাদের যাবতীয় ভয় ও বিপদ থেকে মুক্তি দেবেন, যার 
মাধ্যমে আমাদের সকল প্রয়োজন পুরা করবেন, সকল অন্যায় 
থেকে পবিত্র করবেন, যার মাধ্যমে আপনার নিকট আমাদের 
উচ্চাসনে আসীন করবেন এবং যার মাধ্যমে আমাদের সকল 
সতকর্মের পরম লক্ষে পৌছে দেবেন জীবনেও এবং মৃত্যুর পরেও । 
নিশ্চয় আপনি সকল বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান। 
এই দুরুদের বরকত অসীম । তার বরকতে যাবতীয় মহামারি ও রোগব্যাধি 
থেকে নিরাপদে থাকা যায় এবং অন্তরে অনাবিল প্রশান্তি লাভ হয়। এই 
আমল আল্লাহর অলীদের দ্বারা পরীক্ষিত ।৮২০ 


কতিপয় দুরুদ 
এই দুরুদ সম্পর্কে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 
যে-ব্যক্তি এই দুরুদ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফাআত ওয়াজিব ও 
আবশ্যক হবে। 


9555 ৯4058211586 LL ০5 2৫ ৩০2 


৮২০, যাদুস সায়িদ। 


wwuw.banglakitab.weebly.com 


সূচিপত্র 


৩৪৮  উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


হে আল্লাহ, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার 
পরিবারবর্গের প্রতি দুরুদ প্রেরণ করুন এবং তাকে আপনার 
নৈকট্যভাজনদের স্থানে পৌছিয়ে দিন ।”২১ 


হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে-ব্যক্তি আশা করে, আমার পরিবার- 
পরিজনের উপর দুরুদ পাঠ করে পূর্ণতা লাভ করবে, তবে সে যেন এই 
দুরুদ পাঠ করে, 
5৫5৮ ৩50 ০৩ 20টি ভা টিকে ৬ Jo 
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হে আল্লাহ, রহমত নাযিল করুন মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম) এর উপর এবং তার পত্নী ও মুমিনদের জননীগণের 
উপর, তার সন্তানসন্ততি ও পরিবার-পরিজনের উপর, যেমন 
আপনি রহমত নাধিল করেছেন ইবরাহিম আলাইহিস সালামের 
উপর । নিশ্চয় আপনি প্রশংসিত ও পবিভ্র। 


রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে-ব্যক্তি 
ধারাবাহিকভাবে সাত জুমায় এই দুরুদ সাতবার করে পাঠ করবে, তার জন্য 
আমার শাফাআত ওয়াজিব হবে । 


22 থা এড ও GH 055 এড এক ৬ Jo FN 
৪ ৩৯ ৩৫ ৬১০০ ৪৩ 22 এ পচ AE ৬ jo 
cH Sd 9509 Tends Do 4৯59 এ 2৮945 
SEES ৩৫৪ 5 Jl চিঠি? পম ৩৩ ih কও 
ও ও SHH EF ৬ Jos জী ৬ ৯ ৮ 

1910510৩৯১৪ 


৮২১. বাষযার, জামে তিরমিযী । 


www.banglakitab.weebly.com 


সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৫ ৩৪৯ 


হে আল্লাহ, আপনার বান্দা উম্মি রাসুল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর রহমত নাযিল কর্ন এবং তার 
সন্তানদের উপর রহমত নাধিল করুন। হে আল্লাহ, মুহাম্মদ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার সন্তানদের উপর. এমন 
রহমত নাযিল করুন, যা আপনার সন্তুষ্টির কারণ হয়, তার পূর্ণ 
প্রতিদান এবং হক আদায় হয়! আপনি তাকে উচ্চ মর্যাদা ও 
প্রশংসিত স্থান দান করুন, যার প্রতিশ্রতি আপনি করেছেন। 
আমাদের পক্ষ থেকে তাকে যথাযথ প্রতিদান দান করুন। কোনো 
নবীকে যে প্রতিদান দিয়েছেম, তাকে তার চেয়েও উত্তম প্রতিদান 
দিন। ইয়া আরহামার রাহিমীন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের সকল ভাই, আমবিয়া ও সালেহিনের উপর রহমত 
নাযিল করুন 1৮২২ 

হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

গুণে দুরুদ শরিফের এই বাক্যগুলো শিক্ষা দিয়ে বলেছেন, আল্লাহর পক্ষ 

হতে এটা এভাবে অবতীর্ণ হয়েছে, 


৬ 7991৮ Alo ও ভি 0৬ 22 ৬ jo 
১9৬52 ৮ Bs ELE LF ও 
“hl এ এুর্কী ৫? (901 019 EA) EE ৩৫০৩ US 
রা TEA 
547 ৩0৪ 99915 2৯০1 ৮ ও 

2990 45 কো ALCS শুভ 946 ৫ 


এ UH} 


৮২২. যাদুস সায়িদ । 


wwuw.banglakitab.weebly.com 


সূচিপত্র 


৩৫০ & উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


হে আল্লাহ, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং তার 
বংশধরদের উপর রহমত নাযিল করুন, যেমন রহমত নাযিল 
করেছেন ইবরাহিম আলাইহিস সালাম ও তার বংশধরদের উপর । 
নিশ্চয় আপনি প্রশংসার যোগ্য ও সম্মানের অধিকারী । হে আল্লাহ, 
মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্তানগণের উপর 
আলাইহিস সালাম ও তার বংশধরদের উপর । নিশ্চয় আপনি 
প্রশংসার যোগ্য ও সম্মানের অধিকারী। হে আল্লাহ্‌, মুহাম্মদ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্তানদের উপর অনুগ্রহ বর্ষণ 
করুন, যেমন অনুগ্রহ করেছেন ইবরাহিম আলাইহিস সালাম ও 
তার সন্তানদের উপর । নিশ্চয় আপনি প্রশংসার যোগ্য ও সম্মানের 
অধিকারী । হে আল্লাহ, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
পরিবারের উপর অনুগ্রহ নাযিল করুন, যেমন অনুগ্রহ নাযিল 
করেছেন ইবরাহিম আলাইহিস সালাম ও ইবরাহিম আলাইহিস 
সালামের সন্তানদের উপর । নিশ্চয় আপনি প্রশংসার যোগ্য ও 
সম্মানের অধিকারী । হে আল্লাহ, সালাম প্রেরণ করুন মুহাম্মদ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্তানগণের উপর, যেমন সালাম প্রেরণ 
করেছেন ইবরাহিম আলাইহিস সালাম এবং ইবরাহিম আলাইহিস 
সালামের সন্তানগণের উপর ৷ নিশ্চয় আপনি প্রশংসার যোগ্য ও 
সম্মানের অধিকারী 1৮২৩ 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল 

সল্লান্াহ্‌ শাল ইহি ওযায লাম ইরশাদ করেন, তোমরা আমার উপর তারে 

দুরুদ পাঠ করো, 
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৮২৩. মুসনাদে ফেরদাউস, বায়হাকী, মাআরিফুল হাদিস। 


wwuw.banglakitab.weebly.com 


সূচিপত্র 
উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. & ৩৫১ 


হে আল্লাহ, উম্মি নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
উপর রহমত নাযিল করুন এবং তার পরিবারবর্গের উপর, যেমন 
রহমত নাযিল করেছেন ইবরাহিম আলাইহিস সালামের উপর । 
ওয়াসাল্লাম এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
পরিবারবর্গের উপর, যেমন বরকত নাযিল করেছেন ইবরাহিম 
আলাইহিস সালাম এবং ইবরাহিম আলাইহিস সালামের 
বংশধরদের উপর। নিশ্চয় আপনি প্রশংসার যোগ্য ও সম্মানের 
অধিকারী । | 
হযরত আবু হুমায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, একবার রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো, আমরা কীভাবে 
আপনার উপর দুরুদ পাঠ করবো? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেন, আল্লাহ তায়ালার নিকট এভাবে বলো, 
(9 ৩৫০ CS 558 5 ভাগ 2৩ ৫ ০০ Eh 
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হে আল্লাহ, আপনার বিশেষ রহমত নাযিল করুন মুহাম্মদ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তার বিবিগণ ও বংশধরদের 
উপর, যেমন রহমত নাধিল করেছেন হযরত ইবরাহিম আলাইহিস 
সালাম এবং ইবরাহিম আলাইহিস সালামের বংশধরদের উপর। 
বরকত নাযিল করুন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তার 
বিবিগণ ও বংশধরদের উপর, যেমন বরকত নাযিল করেছেন 
হযরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম এবং ইবরাহিম আলাইহিস 
সালামের বংশধরদের উপর । নিশ্চয় আপনি প্রশংসার যোগ্য ও 
সম্মানের অধিকারী ।৮২৪ 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে নিবেদন করলাম, আপনার 


৮২৪. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মাআরিফুল হাদিস। 


wwuw.banglakitab.weebly.com 


সূচিপত্র 


৩৫২ ৬ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


প্রতি কীভাবে দুরুদ পাঠ করবো? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেন, আমার প্রতি দুরুদ পাঠ করো মনোযোগ ও গুরুত্বের সঙ্গে । তোমরা 
এভাবে বলবে, 
নক এ 5 2% ৫9১৩ ৪৫01০ FE & jo fh 
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হে আল্লাহ, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর 
রহমত নাযিল করুন। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
বংশধরদের উপর বরকত নাযিল করুন, যেমন বরকত নাযিল 
করেছেন ইবরাহিম আলাইহিস সালাম এবং ইবরাহিম আলাইহিস 
সালামের বংশধরদের উপর । নিশ্চয় আপনি প্রশংসার উপযুক্ত ও 
সম্মানের অধিকারী । 
হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে-ব্যক্তি এভাবে আমার উপর দুরুদ 
পাঠ করবে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য শাফাআত করবো । 
8 2৯9] তি অভ ০96 5 & jo Eh 
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হে আল্লাহ, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং মুহাম্মদ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্তানগণের উপর রহমত নাযিল 
এবং ইবরাহিম আলাইহিস সালামের সন্তানগণের উপর । মুহাম্মদ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের সন্তানগণের উপর বরকত নাযিল করুন, যেমন 
বরকত নাযিল করেছেন ইবরাহিম আলাইহিস সালাম এবং 
ইবরাহিম আলাইহিস সালামের সন্তানগণের উপর । অনুগ্রহ করুন 
মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. & ৩৫৩ 


আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্তানগণের উপর যেমন অনুখহ করেছেন 
ইবরাহিম আলাইহিস সালাম এবং ইবরাহিম আলাইহিস সালামের 
সন্তানগণের উপর ।৮২৫ 


ইসতিগফার 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহর শপথ, আমি আল্লাহ তায়ালার 
দরবারে প্রতি দিন ৭০ বারেরও অধিক তাওবা ও ইসতিগফার করি 1৮২৬ 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক বৈঠকে গণনা করলাম, তিনি 
১শ বার আল্লাহ তায়ালার নিকট নিবেদন করতেন, 
15949139866 40 d lS 
আয় আমার রব, আমাকে ক্ষমা করুন। এবং আমার তাওবা কবুল 
করুন। নিঃসন্দেহে আপনি তাওবা কবুলকারী পরম দয়ালু 1৮২৭ 
হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, সকল মানুষই গুনাহগার (এমন কেউ নেই, যার 
কখনোই কোনো গুনাহ হয়নি)। তবে গুনাহগারদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম, 
যে গুনাহ করার পর আন্তরিকভাবে তাওবা করে এবং আল্লাহর দিকে ফিরে 
আসে 1৮২৮ 
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে-ব্যক্তি (গুনাহর পর) ইসতিগফার করে 
(আন্তরিকভাবে আল্লাহর নিকট মাফ চায়), সে যদি প্রতিদিন ৭০বারও 
সে একই গুনাহ করে, তবু সে গুনাহে অবিচল ব্যক্তিদের মধ্যে শামিল 
হবে না।৮২৯ 


৮২৫. তাহজিবুল আসার, মাআরিফুল হাদিস। 

৮২৬, সহীহ বুখারী, মাআরিযুল হাদিস। 

৮২৭. জামে তিরমিযী, সুনানে আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ । 

৮২৮ জামে তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, দারেমী, মাআরিফুল হাদিস। 
৮২৯, জামে তিরমিযী, সুনানে আবু দাউদ, মাআরিফুল হাদিস। 
উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা.-২৩ 


www.banglakitab.weebly.com 


সূচিপত্র 
৩৫৪ ৬ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে-ব্যক্তি এসব শব্দ দিয়ে আল্লাহ তায়ালার 
নিকট তাওবা ও ইসতিগফার করবে, তাকে অবশ্যই ক্ষমা করে দেওয়া হবে, 
যদিও সে জিহাদের ময়দান থেকে পালাবার মতো অপরাধ করে থাকে। 


AH 02 505 সুথ! 3 sh 91৯০৭ 


ইলাহ নেই, যিনি চিরঞ্জীব ও অবিনশ্বর। আমি তার নিকট 
প্রত্যাবর্তন করবো । 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে-ব্যক্তি আল্লাহ্‌ তায়ালার 
নিকট নিয়মিত ইসতিগফার করে, আল্লাহ তায়ালা তার সংকট-সমস্যার 
সহজ পথ বের করে দেন। তার সকল দুশ্চিন্তা ও পেরেশানি দূর করে প্রশান্তি 
দান করেন এবং তাকে কল্পনাতীত স্থান থেকে রিযিক দান করেন 1৮৩০ 


বারবার গুনাহ ও ইসতিগফার 

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তায়ালার এক বান্দা গুনাহ 
আমার দ্বারা গুনাহ হয়ে গিয়েছে, আমাকে ক্ষমা করুন। আল্লাহ তায়ালা 
বলেন, আমার বান্দা জানে, তার একজন মালিক আছেন । গুনাহর কারণে 
তিনি শাস্তিও দিতে পারেন আবার ক্ষমাও করতে পারেন। আমি আমার 
বান্দার পাপ ক্ষমা করে দিলাম। তারপর আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছায় সে 
কিছুদিন গুনাহ থেকে বিরত থাকার পর আবার গুনাহর কাজে জড়িয়ে 
পড়লো এবং আল্লাহ তায়ালার দরবারে আবার নিবেদন করলো, হে আমার 
মালিক, আমার দ্বারা গুনাহ হয়ে গিয়েছে, আমাকে ক্ষমা করুন। আল্লাহ 
তায়ালা আবার বললেন, আমার বান্দা জানে, তার একজন মালিক আছেন। 


৮৩০. মুসনাদে আহমদ, সুনানে আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, মাআরিফুল হাদিস। 
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সূচিপত্র 
উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ও ৩৫৫ 


তিনি গুনাহ ক্ষমাও করতে পারেন আবার শাস্তিও দিতে পারেন। আমি 
আমার বান্দার গুনাহ ক্ষমা করলাম। এরপর আল্লাহ যতদিন চাইলেন সেই 
বান্দা ততদিন গুনাহ থেকে বিরত থাকলো । পরে একসময় সে আবার গুনাহ 
করে বসলো । তারপর পুনরায় আল্লাহর দরবারে নিবেদন করলো, হে আমার 
মালিক, আমি আবারও পাপ করে ফেলেছি। আপনি আমাকে ক্ষমা করে 
দিন। আল্লাহ তায়ালা আবার বলবেন, আমার বান্দা বিশ্বাস করে, তার 
একজন মালিক আছেন। তিনি গুনাহ ক্ষমাও করতে পারেন আবার শাস্তিও 
দিতে পারেন। আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করলাম । এখন সে যা ইচ্ছা তা- 
ই করতে পারে ।”১ 


মৃতব্যক্তির জন্য সর্বোত্তম উপহার 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কবরে সমাহিত ব্যক্তির 
উদাহরণ সেই ব্যক্তির ন্যায়, যে সমুদ্রে নিমজ্জিত অবস্থায় সাহায্যের জন্য 
চিৎকার করছে। কবরের সেই অসহায় ব্যক্তি তখন এই অপেক্ষায় থাকে যে, 
তার পিতা-মাতা, ভাইবোন অথবা অন্য-কোনো প্রিয়জনের পক্ষ থেকে সে 
রহমত ও মাগফিরাতের দোয়া লাভ করবে । কারো পক্ষ থেকে যখন সে এ 
দোয়া ও হাদিয়া লাভ করে, তখন তা তার নিকট পৃথিবী ও পৃথিবীর যাবতীয় 
সম্পদ অপেক্ষা অধিক প্রিয় মনে হয়। 

দুনিয়াবাসীদের দোয়ার বিনিময়ে মৃতরা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে যে 
বিরাট সওয়াব পায়, একমাত্র পাহাড়ের সঙ্গেই তার তুলনা চলে। মৃতদের 
দোয়া করা ।৮৩২ 


৮৩১. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মাআরিফুল হাদিস। 
৮৩২. বায়হাকী, মাআরিফুর হাদিস। 
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সূচিপত্র 


৩৫৬  উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে জান্নাতে 
কোনো নেককার ব্যক্তির মর্যাদা হঠাৎ বাড়িয়ে দেওয়া হয়। এই মর্যাদা 
পাওয়ার পর সে জিজ্ঞাসা করে, হে আমার প্রতিপালক, কোথা থেকে এবং 
কী কারণে আমার মর্যাদা বাড়ানো হলো? তাকে বলা হয়, তোমার জন্য 
তোমার অমুক সন্তানের মাগফিরাতের দোয়ার কারণে (তোমার এই মর্যাদা 
.বাড়ানো হয়েছে) ৷"** 
হযরত আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে-ব্যক্তি সাধারণ মুসলমান নর-নারীর 
জন্য প্রতিদিন (২৫ কিবা ২৭ বার) আল্লাহ তায়ালার নিকট মাগফিরাতের 
দোয়া করবে, সে আল্লাহ তায়ালার মকবুল বান্দাদের মধ্যে গণ্য হবে। তার 
দোয়া কবুল হবে এবং তার বরকতে পৃথিবীবাসী রিযিক লাভ করবে। 
পেত 5400 4405 ৩5 9859 55 2 
AN 
হে আল্লাহ, সকল মুমিন নর-নারী এবং সকল মুসলিম নর-নারীর 
মধ্যে যারা জীবিত আছে এবং মৃত্যুবরণ করেছে, সকলকে ক্ষমা 
করুন ।৮৩৪ 


হযরত শাদ্দাদ ইবনে আউস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ্‌ তায়ালার দরবারে এরূপ 


24206 9 DLE GG জেড IAN 55 cf th 
4 3 ৬৩৫০ GLE te Bh ৮5501 ৩4০9 
31৩৮9158053 BG df L250 055s 1315 FE Se 


৮৩৩. মুসনাদে আহমদ, মাআরিফুল হাদিস । 
৮৩৪. হিসনে হাসিন । 
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সূচিপত্র 
উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৫ ৩৫৭ 


হে আল্লাহ, আপনি আমার প্রতিপালক। আপনি ব্যতীত কোনো 
ইলাহ নেই। আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি আপনার 
বান্দা। আমি আপনার অঙ্গীকারের উপর যথাসাধ্য অবিচল আছি। 
আমি আমার কৃত-গুনাহ থেকে আপনার আশ্রয় চাই। আমি 
আপনার নিয়ামত স্বীকার করি এবং আমার অন্যায়ও স্বীকার করি। 
সুতরাং আমাকে ক্ষমা করুন। কেননা আপনি ব্যতীত গুনাহ 
ক্ষমাকারী কেউ নেই। 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে-ব্যক্তি ইখলাস ও 
একিনের সঙ্গে দিনের কোনো অংশে আল্লাহ তায়ালার দরবারে উপর্যুক্ত 
ইসতিগফার পাঠ করবে, সেদিন রাত শুরু হওয়ার পূর্বে তার ইনতেকাল হলে 
নিঃসন্দেহে সে জান্নাতে যাবে । এমনিভাবে যদি কেউ রাতের কোনো অংশে 
উপর্যুক্ত ইসতিগফার পাঠ করে, তারপর সকাল হওয়ার পূর্বেই যদি তার 
ইনতেকাল হয় তবে নিঃসন্দেহে সে জান্নাতে যাবে |” 
দৃশ্যত উল্লিখিত ইসতিগফারের এই অসাধারণ ফযিলত ও বৈশিষ্ট্যের কারণ 
হলো, তার প্রতিটি শব্দে আল্লাহ তায়ালার দাসত্বের প্রাণ সঞ্চারিত হয়েছে। 


সালাতুল ইসতিগফার 
হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, আমার নিকট হযরত আবুবকর 
রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যার দ্বারা কোনো গুনাহ হওয়ার পর সে অযু 
করে নামায পড়ে এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমা চায়, আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই 
তাকে ক্ষমা করে দেন। তারপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই 
আয়াত তিলাওয়াত করেন, 
52555 155১4248128 2 ৮ 12 19 পরে 
54515 CG 051591 ৮5। ১4030 ৩ ১9 
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৮৩৫, সহীহ বুখারী, মাআরিফুল হাদিস। 
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সূচিপত্র 


৩৫৮ € উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


আর তারা কখনো কোনো অশ্লীল কাজ করে ফেললে কিছবা 
কোনো মন্দ কাজে জড়িত হয়ে নিজের উপর যুলুম করে ফেলো। 
এরপর তারা আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজের পাপের জন্য 
ক্ষমাপ্রার্থনা করে। আল্লাহ ছাড়া আর কে ক্ষমা করবেন? তারা 
নিজের কৃতকর্মের জন্য হঠকারিতা প্রদর্শন করে না এবং জেনেশুনে 
তা-ই করতে থাকে না।৮০৬ 


আশরয়প্ার্থনা 


দুনিয়া ও আখিরাতের এমন কোনো অনিষ্ট, ফেতনা-ফ্যাসাদ ও আপদ-বিপদ 
নেই, যার ব্যাপারে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তায়ালার 
নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করেননি এবং উম্মতকে আশ্রয় প্রার্থনার পদ্ধতি শিক্ষা 
দেননি। এখানে এধরনের কিছু দোয়া উল্লেখ করা হলো। এর আগেও কিছু 
দোয়া উল্লেখ করা হয়েছে। 

এমন দোয়া শিখিয়ে দিন, যার দ্বারা আমি আল্লাহ তায়ালার নিকট আশ্রয় 
প্রার্থনা করবো। তিনি তার হাত দ্বারা আমার হাত ধরে বললেন, তুমি বলো, 


GUILE 6 ৩০০56 bt 5 ৬০০০5 ৮ Dy ৮ GLE 

85275 ৬৫5 GE 28 ৬ 
হে ৯ আমি আপনার নিকট পানাহ চাচ্ছি আমার কানের 
জলি ৪477-৮8- 
হতে ৷" 


৮৩৬. সুরা আলে ইমরান, আয়াত ১৩৫। জামে তিরমিযী, মাআরিফুল হাদিস। 
৮৩৭. সুনানে আবু দাউদ, জামে তিরমিযী, সুনানে নাসায়ী, মাআরিফুল হাদিস। 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. $ ৩৫৯ 


ওয়াসাল্লাম এ দোয়া করতেন, J 
2 20075009514 285 4 ৬ dy BET GY Eh 
0 OME ZN 5 JE 290 ON ও ০৫ Be ১৮ 
US ও 55 890 Ell GUES ৫৮৯ EA এ 
US 3৬5 555 05% ২৪ OAD ৩5 ৩০৯ ৩৫ Fs 
হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি অলসতা থেকে, 
চরম বার্ধক্য থেকে (যখন মানুষ একেবারেই অকর্মা হয়ে পড়ে), 
ঝণের বোঝা এবং যাবতীয় গুনাহ থেকে। হে আল্লাহ, আমি 
আপনার নিকট দোযখের আযাব থেকে, দোযখ ও কবরের ফেতনা 
থেকে, কবরের আযাব থেকে, প্রাচুর্য ও দারিদ্র্যের অনিষ্ট থেকে 
এবং পরিশেষে দাজ্জালের ফেতনা থেকে। হে আল্লাহ, আমার 
গুনাহখাতা শিলা ও বরফের পানি দ্বারা ধুয়ে দিন এবং আমার 
অন্তরের বদআমল ও বদআখলাক এমনভাবে পরিষ্কার করে দিন 
যেমন সাদা কাপড় ময়লা থেকে পরিষ্কার করা হয়। সেই সঙ্গে 
আমার ও আমার গুনাহর মধ্যে এমন ব্যবধান সৃষ্টি করুন যেমন 
আপনি পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করেছেন 1৮৮ 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহ্মা থেকে বর্ণিত, রাসুল 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি দোয়া হলো, 
৪৬39 ৮ ০১ 455 5) be dy 20 28 


৮৩৮, সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মাআরিফুল হাদিস | 
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সূচিপত্র 
৩৬০ ৬ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট নিয়ামত দূর হওয়া, সুস্থতা 
স্থানান্তরিত হওয়া, আপনার আকম্মিক ক্রোধ আসা এবং সর্বপ্রকার 
অসম্তুষ্টি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।৮** 


জুমা 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, প্রত্যেক মুসলমানের জন্য 
জামাতের সঙ্গে জুমার নামায আদায় করা ওয়াজিব। তবে চারপ্রকার মানুষ 
এই হুকুমের আওতায় পড়বে না। যথা, 

১. অন্যের মালিকানাধীন ক্রীতদাস । 

২. মহিলা। 

৩. নাবালেগ বালক এবং 

৪. অসুস্থ ব্যক্তি ।”৪০ 

করা উচিত নয়। অন্যথায় আল্লাহ তায়ালা তাদের গুনাহর শান্তিতে অন্তরে 
মহর মেরে দেবেন। ফলে তারা হেদায়েত থেকে বঞ্চিত হয়ে গাফেল হয়ে 
যাবে ।”৪১ 


জুমার নামাযের গুরুত্ব ও তার আদব 

হযরত সালমান ফারসী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে-ব্যক্তি জুমার দিন গোসল করে, 
সাধ্যমতো পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা অর্জনের ব্যাপারে যত্নবান হয়, ঘরে যে 
সুগন্ধি আছে, তা ব্যবহার করে। (এক হাদিসে আছে, অবশ্যই মিসওয়াক 
করতে হবে ।৮*২) তারপর নামাযের জন্য মসজিদে গমন করে এবং আগে 
থেকেই একত্রে আসন গ্রহণকারী দুই ব্যক্তির মাঝখানে বসার ব্যাপারে 
সতর্কতা অবলম্বন করে, তারপর সুন্নাত ও 'খলের নির্দিষ্ট রাকাতসমূহ 


৮৩৯. সহীহ মুসলিম, মাআরিফুল হাদিস। 
৮৪০. সুনানে আবু দাউদ, মাআরিফুল হাদিস। 
৮৪১. সহীহ মুসলিম । 

৮৪২. ইবনে মাজাহ। 
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উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. $ ৩৬১ 


আদায় করে এবং মনোযোগের সাথে নীরবে ইমামের খুতবা শোনে- আল্লাহ 
তায়ালার পক্ষ থেকে তার এই জুমা ও পরবর্তী জুমার মধ্যবর্তী সময়ের 
সকল গুনাহ অবশ্যই ক্ষমা করে দেওয়া হবে 1৮৪৩ 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, জুমার দিন যে-ব্যক্তি সুরা কাহাফ 
তিলাওয়াত করবে, তার জন্য দুই জুমার মাঝখানে একটি নুর চমকাতে 
থাকবে 1৮৪৪ 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, জুমার দিন এমন 
একটি সময় আছে, যখন কোনো মুসলমান আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া 
করলে অবশ্যই তা কবুল হয়। এক বর্ণনামতে, সেই সময়টি খুতবা পাঠের 
শুরু থেকে নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ের মধ্যে । আরেক বর্ণনায় আছে, 
সে সময়টি আসর থেকে মাগরিবের মধ্যে রয়েছে ।৮5৫ 

উপর বেশি বেশি দুরুদ পাঠ করবে । এই দিনের দুরুদে ফেরেশতারা শরিক 
হয়। তারপর এই দুরুদ আমার নিকট পেশ করা হয় 1৮৪৩ 


জুমার দিনের ইনতেকাল 

বিভিন্ন হাদিসে জুমার দিনে ও জুমার রাতে ইনতেকালের ফযিলত বর্ণিত 

হয়েছে। বর্ণিত আছে, এই দিন ইনতেকালকারী কবরের আযাব থেকে 

নিরাপদ থাকবে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 
ও 259 Yd স 470 ST LL ৬০ ও 

Fr 

যে মুসলমান জুমার দিনে অথবা জুমার রাতে ইনতেকাল করবে, 

আল্লাহ তায়ালা তাকে অবশ্যই কবরের আযাব থেকে নিরাপদ 

রাখবেন ।*8৭ 





৮৪৩. সহীহ বুখারী, মাআরিফুল হাদিস । 
৮৪৪. সুনানে নাসায়ী ৷ 
৮৪৫. সহীহ বুখারী, বেহেশতী গাওহার । 
৮৪৬. ইবনে মাজাহ । 
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সূচিপত্র 


৩৬২ ৩ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


জুমার জন্য উত্তম পোশাকের বন্দোবস্ত করা 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমাদের মধ্যে কারো সামর্থ্য থাকলে দৈনন্দিন 
ব্যবহৃত কাপড় ছাড়াও জুমার দিনের জন্য এক জোড়া কাপড় তৈরি করে 
রাখলে কোনো ক্ষতি নেই।৮৪৮ 


জুমার দিন গৌফ ও নখ কাটা 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমার নামাযে গমনের পূর্বে তার নখ ও গৌফ কেটে 
ফেলতেন 1৪৯ 


রাসুলুল্লাহ সা. এর জুমার পোশাক 

ওয়াসাল্লামের এক জোড়া বিশেষ কাপড় ছিলো । তিনি শুক্রবার এই কাপড় 
পরিধান করতেন । নামাযের পর ঘরে ফিরে এলে আমরা সেই কাপড় ভাজ 
করে রাখতাম এবং পরের জুমায় তা বের করতাম । (হাদিসটি জয়িফ)।৮৫০ 
ওয়াসাল্লামের সাধারণ পোশাক ছিলো চাদর, রুমাল ও কালো কাপড়। 
অন্যদিকে মিশকাত শরিফে সহীহ মুসলিম থেকে হযরত উমর ইবনে 
হারেসের বর্ণনা করা হয়েছে। তাতে আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম মাথায় কালো পাগড়ি পরে খুতবা দিতেন। তার পাগড়ির প্রান্ত 
দুই কাধের মাঝখানে ঝুলে থাকতো ।৮৫১ 


হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু 


৮৪৭. মাদারিজুন-নুবুওয়াহ । 

৮৪৮. সুনানে ইবনে মাজাহ, মাআরিফুল হাদিস । 
৮৪৯. মুসনাদে আহমদ, তাবারানী, মাআরিফুল হাদিস । 
৮৫০. তাবারানী, মুজামে সগির ও আওসাত। 

৮৫১. মাদারিজুন-নুবুওয়াহ । 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৬ ৩৬৩ 


প্রবেশপথে দাড়িয়ে থাকে । যারা প্রথম ওয়াক্তে মসজিদে আসে, ফেরেশতারা 
তাদের নাম ধারাবাহিকভাবে লিখতে থাকে প্রথম ওয়াক্তে আগমনকারীদের 
আগমনকারীদের উদাহরণ তাদের মতো, যারা গরু কুরবানি করে। তার পর 
যারা আগমন করে, তাদের উদাহরণ ভেড়া কুরাবানিকারীদের মতো । পরে 
তাদের নাম লেখার খাতা বন্ধ করে খুতবা শুনতে শরিক হন ।৮২ 


আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমার নামাযের 
পর ৬ রাকাত নামায পড়তেন 1৮৫5 


জুমার নামায ও খুতবার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহর আমল 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুটি খুতবা দিতেন আর দুই খুতবার মাঝখানে কিছু 
সময় বসতেন ।৮৫৪ 

তবে এ-সময় তিনি কারো সাথে কথা বলতেন না 1৮৫ 


নসিহতও করতেন । তার নামায ও খুতবা মধ্যম ধরনের হতো (বেশি দীর্ঘ 
হতো না)।৮৫৬ 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমার দিন ফজরের প্রথম রাকাতে সুরা সিজদা (5) 
5 0455) এবং দ্বিতীয় রাকাতে সুরা দাহর (904 ৫ ৩05) পাঠ 


৮৫২. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মাআরিফুল হাদিস। 
৮৫৩, জামে তিরমিযী । 

৮৫৪. সহীহ বুখারী, মিশকাত । 

৮৫৫. মিশকাত, আবু দাউদ! 

৮৫৬. মাআরিফুল হাদিস, সহীহ মুসলিম । 
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সূচিপত্র 


৩৬৪ $ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা, 


করতেন । সুতরাং মুসতাহাব মনে করে মাঝেমধ্যে এই দুটি সুরা তিলাওয়াত 
করবে আবার মাঝেমধ্যে বর্জন করবে 1৮৫? 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমার নামাযে সুরা জুমা এবং সুরা 
মুনাফিকুন অথবা সাব্বিহিসমা রাব্বিকা এবং হাল আতাকা হাদিসুল গাশিয়াহ 
তিলাওয়াত করতেন ।৮৮ 


এক সাহাবী বর্ণনা করেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিকাংশ 
য় জুয়া নাক ডিৱাংযাতি ররর আবার বাংলো স্নো যান 


কিংবা 05156) 52 340 ৩০০০ 28 এ Lal 5) ৩৯৪ 55৮4 5 
তিলাওয়াত করতেন। আবার কখনো ৫610 ৩৫৫৫৯948019 
3% তিলাওয়াত করতেন ।৮৫» 


রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংক্ষেপে খুতবা দিতেন আর নামায 
দীর্ঘ করতেন। তিনি বেশি বেশি যিকির করতেন, ব্যাপক অর্থবহ ও সারগর্ভ 
আলোচনা করতেন । তিনি ইরশাদ করতেন, দীর্ঘ নামায এবং সংক্ষিপ্ত খুতবা 
মানুষের প্রজ্ঞার আলামত ।৮৬০ 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবার মধ্যে সাহাবীদের দীন ও 
শরিয়তের আহকাম শিক্ষা দিতেন ।৮১১ 

খুতবার মধ্যে তিনি যিকির অথবা দোয়া প্রার্থনার মুহূর্তে তর্জনী আঙুল দ্বারা 
ইশারা করতেন। অনাবৃষ্টির সময় খুতবায় বৃষ্টি প্রার্থনা করতেন ।৮৬২ 
করতেন। সকলের আসা শেষ হলে তিনি অত্যন্ত আড়ম্বরহীন ও 
সাধারণভাবে একাকী আসতেন। তার আগে এসে কেউ তার আগমনের 
সংবাদ প্রদান করতো না। তার পিছনে পিছনেও কেউ চলতো না। তিনি এক 


৮৫৭. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, বেহেশতী গাওহার। 
৮৫৮. বেহেশতী গাওহার । 

৮৫৯. আলবাহরুর-রায়েক, বেহেশতী গাওহার। 

৮৬০. সহীহ মুসলিম, মিশকাত ৷ 

৮৬১, যাদুল মাআদ। 

৮৬২. যাদুল মাআদ। 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৬ ৩৬৫ 


ধরনের সবুজ চাদর পরে আসতেন। মসজিদে আসার পর তিনি নিজেই 
অগ্রসর হয়ে সাহাবীদের সালাম করতেন। মিম্বরে আরোহণের পর তিনি 
সকলের দিকে মুখ করে বসতেন। তারপর হযরত বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু 
আযান শুরু করতেন। হযরত বিলাল-এর আযান শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
তিনি দাড়িয়ে খুতবা শুরু করতেন। আযান ও খুতবার মাঝখানে তিনি 
কোনো বিলম্ব কিংবা অন্য কাজে মনোনিবেশ করতেন না। কিছুক্ষণ খুতবা 
দেওয়ার পর কিছুক্ষণের জন্য বসতেন। তারপর আবার দীড়িয়ে খুতবা 
দিতেন। খুতবা শেষ হওয়ার পর হযরত বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু ইকামাত 
বলতেন । রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকলকে কাছাকাছি হওয়ার 
এবং চুপচাপ থাকার হুকুম দিতেন । রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলতেন, যদি কেউ তার সঙ্গীকে বলে, চুপ করো; তবে সে-ও অনর্থক কাজ 
করলো 1৮৬০ 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাটিতে এবং মিম্বরে দাড়িয়ে খুতবা 
দিয়েছেন। মিম্বর তৈরি হওয়ার পূর্বে তিনি কোনো লাঠি অথবা ধনুকের সঙ্গে 
ভর দিয়ে খুতবা দিতেন। কখনো কখনো মিম্বরের নিকট অবস্থিত কাঠের 
খুঁটিতে হেলান দিয়ে খুতবা দিতেন। মিম্বর তৈরি হওয়ার পর লাঠি বা এমন 
কোনো বস্তুতে ভর দেওয়ার কথা উল্লেখ নেই ।৮৬৪ 

রক্তবর্ণ এবং আওয়াজ উঁচু হয়ে উঠতো । তখন মনে হতো, তিনি এমন 
কোনো শক্রবাহিনী সম্পর্কে সতর্ক করছেন, যারা সকালে অথবা সন্ধ্যায় 
আক্রমণ করবে । তিনি তর্জনী আঙুল এবং মধ্যমা আঙুল সামান্য ফাক করে 
দেখিয়ে বলতেন, কিয়ামত এবং আমাকে এমন পাশাপাশি অবস্থায় পাঠানো 
হয়েছে। তারপর বলতেন, এখন সর্বোত্তম কালাম হলো আল্লাহর কালাম 
(কুরআন মজিদ) আর সর্বোত্তম উপহার মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের সুন্নাত। সবচেয়ে নিকৃষ্ট কাজ বিদআত (ধর্মের নামে নতুন কিছু 
আবিষ্কার করা) আর সকল বিদআতই গোমরাহী । রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তায়ালার প্রশংসার মধ্যদিয়ে খুতবা শুরু করতেন ।৮৬৫ 


৮৬৩, যাদুল মাআদ । 
৮৬৪, যাদুল মাআদ। 
৮৬৫. যাদুল মাআদ ৷ 
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সূচিপত্র 


৩৬৬ $ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


জুমার খুতবা 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমার খুতবায় প্রথমে হামদ ও সানা 

পাঠ করার পর বলতেন, 
RE ৬55 GH EG এ কও ৮১০ ৪ OF cdi এ 
2৩255 6 43 ১ 589 05 পুতি th ৫৩ 
25905 489$ 35 BG ৬৮ এ ৬৪ ০৮ ০০৯৩১ 

(55৮৩7 

হামদ ও সালাতের পর সর্বোত্তম কালাম হলো আল্লাহর কালাম 
ওয়াসাল্লামের তরিকা। সবচেয়ে মিকৃষ্ট বিষয় হলো বিদআত বা 
পথঘ্রষ্টতা। আমি সকল মুমিনের প্রাণাধিক প্রিয় বন্ধু। যে-ব্যক্তি 
কোনো সম্পদ রেখে যায়, তা তার আত্মীয়স্বজন পাবে । আর যে- 
ব্যক্তি কোনো খণ বা এতিম রেখে যায়, তা আমার যিম্মায় 
থাকবে । 


কখনো কখনো তিনি এই খুতবা দিতেন, 
559 4955 93 455 56 এ ৫15 9০৩ ৩ ও 
ees তে ও ক ওক bls al 9৩৬৭৬ 
45518 2১49 50 ও BLD SG এ 1১ 
El ৫৫০ ০৮ ও 35 6 ও 81555 4 
IMB SE SS 5 315 ৬38০৪ 2০ 
5৮৫3 এজ ও এ ৩৩ ১৩০ জু ও ৬ এক 
{Bh = ১৩ ৪৩ স de LT; 1455555519০ 
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উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. & ৩৬৭ 


El A AE UL 455 


দি রি 3১৫ fi 5৫ 255 তি 3425 2৩৬ Sb 
SEL 8 Sf NL CE 2৩ LF ১ Nl 47 ৪০০ 
55 8:5৬ 
হে লোকসকল, মৃত্যু আসার পূর্বেই তাওবা করো এবং অবিলম্বে 
সৎকর্ম সম্পন্ন করো । প্রতিপালকের সঙ্গে তোমাদের যে অঙ্গীকার 
রয়েছে তা সম্পন্ন করো। বেশি বেশি যিকির করলে এবং প্রকাশ্যে 
ও গোপনে দান করলে তার সওয়াব লাভ করবে, আল্লাহর নিকট 
প্রশর্ধসিত হবে এবং রিযিক পাবে । জেনে রেখো, আল্লাহ তায়ালা 
তোমাদের উপর জুমার নামায ফরয করেছেন, আমার এই 
জায়গায়, এই মাসে, এই বছরে কিয়ামত পর্যন্ত । আমার জীবদ্দশায় 
অথবা আমার পরে যে-ব্যক্তি তা ত্যাগ করবে, অস্বীকার করবে 
কিংবা গুরুত্ুহীন মনে করবে, যদি কোনো যালেম বা ন্যায়পরায়ণ 
বাদশা থাকে, তবে আল্লাহ তায়ালা তার পেরেশানি দূর করবেন না 
এবং তার কাজে বরকত দেবেন না। শোনো, জুমা বর্জনকারী 
যতক্ষণ তাওবা না-করবে ততক্ষণ তার নামায, রোযা, যাকাত, হজ 
এবং কোনো নেকআমল কবুল হবে না। তবে সে তাওবা করলে 
আল্লাহ তায়ালা তার তাওবা কবুল করবেন। শোনো, কোনো নারী 
যেন কোনো পুরুষের ইমামতি না-করে, কোনো মূর্খ আরব-বেদুইন 
যেন কোনো মুহাজির বা আলেমের ইমামতি না-করে। কোনো 
ফাসেক ও পাপিষ্ঠ যেন কোনো নেককার ব্যক্তির ইমামতি না-করে, 
তবে কোনো বাদশা যদি জোরপূর্বক এমন করায়, যার তলোয়ার ও 
বেত্রাঘাতের ভয় করা হয়, সেটা ভিন্ন কথা ।”৬৬ 


৮৬৬, ইবনে মাজাহ। 
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৩৬৮ ৬ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কখনো এই খুতবা পড়তেন, 
5 এ এ 95 ate 0 CE ৯৬০ ৬০ ৩ 
9555 325 BNA NILE df G36 ১৩ এ 
35156 V5 Gh এ Ans; এ সিডি ও এ 
৩৪ ৬০ 25 এ 4৮55 908৬ ৬5৭৪৭ ভর 
আল্লাহ তায়ালার শোকর, আমরা তার প্রশংসা করি এবং তার 
নিকট ক্ষমা চাই। আমরা আমাদের নফস ও আমলের খারাবি 
থেকে তার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। আল্লাহ তায়ালা যাকে হেদায়েত 
দেন, তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না আর তিনি যাকে 
গোমরাহ করেন, তাকে কেউই হেদায়েত দিতে পারে না। আমি 
সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই । তিনি একক । তার 
কোনো শরিক নেই । আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার বান্দা ও রাসুল ৷ আল্লাহ তায়ালা তাকে 
সত্য বিষয়াদির সুসংবাদ এবং এ-ব্যাপারে সতর্ক করার জন্য 
কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে পাঠিয়েছেন। যে-ব্যক্তি আল্লাহ ও 
তার রাসুলের আনুগত্য করবে, সে হেদায়েত পাবে আর যে-ব্যক্তি 


অবাধ্যতা করবে সে তারই ক্ষতি করবে। আল্লাহর কোনো ক্ষতি 
হবে না।৮৬৭ 


জুমার খুতবার মাসআলা 
জুমার খুতবায় ১২টি বিষয় সুন্নাত। 
১. দীড়িয়ে খুতবা পাঠ করা। 
২. দুই খুতবা পাঠ করা । 


৮৬৭, সুনানে আবু দাউদ, বেহেশতী গাওহার। 
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উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৬ ৩৬৯ 


৩. তিনবার | 9৬, পড়তে যেপরিমাণ সময় লাগে, দুই খুতবার 

মাঝাখানে সেপরিমাণ সময় বসা। 

, যাবতীয় অপবিত্রতা থেকে পাক হওয়া । 

, শ্রোতাদের অভিমুখী হয়ে খুতবা দেওয়া । 

৬. খুতবা শুরু করার পূর্বে মনে মনে (:3:%। 05510 344১8 5৮1 বলা । 

৭. এমন শব্দে খুতবা পাঠ করা যেন মুসল্লিরা শুনতে পায়। 

৮. খুতবায় এই আটটি বিষয় যুক্ত হওয়া। ক. আল্লাহ তায়ালার হামদ ও 
শোকর। খ. আল্লাহর একতৃ। গ. রিসালাতের সাক্ষ্য। ঘ. রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দুরুদ | উ. ওয়ায ও নসিহত । চ. 
কুরআন মজিদের কোনো সুরা বা কিছু আয়াত পাঠ। ছ. প্রথম খুতবার 
বিষয়গুলো দ্বিতীয় খুতবায় পুনরায় আলোচনা । জ. দ্বিতীয় খুতবায় 
ওয়ায-নসিহতের পরিবর্তে মুসলিমদের জন্য দোয়া করা। 

৯. খুতবা বেশি দীর্ঘ না-করা ৷ বরং দুই রাকাত নামাযের চেয়েও কম করা। 

১০.মিম্বরে দাড়িয়ে খুতবা দেওয়া | যদি মিম্বর না-থাকে তা হলে লাঠি বা 
এধরনের কিছুতে ভর করে দীড়ানো। (কিন্তু মিশ্বর থাকা সত্তেও লাঠি বা 
অন্য-কোনো বস্তুতে হাত রেখে দাড়ানোর বিধান নেই)। 

১১. উভয় খুতবা আরবি ভাষায় হওয়া; অন্য-কোনো ভাষায় না-হওয়া। 
খুতবার মাঝখানে অন্য-কোনো ভাষার পড্ক্তি আবৃত্তি করা (যেমন 
আজকাল আমাদের দেশের সাধারণ মানুষেরা করে) সুন্নাতের খেলাফ ও 
মাকরুহে তাহরিমী | 

১২. দ্বিতীয় খুতবায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্তান, সাহাবা, 
আযওয়াজে মুতাহহারাত (পবিত্র বিবিগণ) এবং বিশেষত খুলাফায়ে 
দোয়া করা মুসতাহাব ।৮১ 


2৯90 


৮৬৮. বেহেশতী গাওহার। 
উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা.-২৪ 
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মসজিদ ও মসজিদ সম্পর্কিত মাসআলা 


সুনানে হুদা 

সুনানে হুদা নির্দিষ্ট করেছেন (অর্থাৎ এমন সব আমলের নির্দেশ দিয়েছেন, যা 
মানুষকে আল্লাহর নৈকট্য এবং তার সন্তষ্টি পর্যন্ত পৌছে দেয়) পাচ ওয়াক্ত 
নামায মসজিদে গিয়ে জামাতের সঙ্গে আদায় করা সুনানে হুদারই অংশ। 
তোমরা যদি নিজেদের ঘরেই নামায পড়তে শুরু করো, যেমন, এক ব্যক্তি 
জামাত ত্যাগ করে নিজের ঘরেই নামায পড়ে (তা সেসময়কার এক ব্যক্তির 
প্রতি ইশারা ছিলো) তবে তোমরা তোমাদের নবীর তরিকা ত্যাগ করলে। 
তোমরা যদি নবীর তরিকা ত্যাগ করে থাকো তা হলে নিশ্চিত জেনে রেখো, 
তোমরা হেদায়েতের পথ হতে সরে যাবে এবং গোমরাহীর গর্তে পড়ে 
যাবে 1৮৬৯ 


মসজিদের ফযিলত 

হযরত আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, জনৈক ইহুদি পণ্ডিত রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো, সবচেয়ে ভালো জায়গা 
কোন্টি? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিবরাইলের আগমনের 
অপেক্ষায় কিছুক্ষণ নীরব থাকলেন। জিবরাইল আগমনের পর এ বিষয়ে 
জিজ্ঞেস করলে জিবরাইল আলাইহিস সালাম বললেন, আপনি যাকে 
জিজ্ঞাসা করছেন, সে প্রশ্নকারীর চেয়ে বেশি জানে না। তবে আমি আমার 
রবের নিকট জিজ্ঞেস করে আসি । কিছুক্ষণ পর জিবরাইল আলাইহিস সালাম 
বললেন, মুহাম্মদ, আজ আমি আল্লাহ তায়ালার এতো নৈকট্য লাভ করেছি, 
এর আগে কখনো এতটা নৈকট্য লাভ হয়নি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, জিবরাইল, কতটুকু নৈকট্য লাভ হয়েছে? 
জিবরাইল আলাইহিস সালাম বললেন, আমার এবং আল্লাহর মাঝখানে মাত্র 
৭০ হাজার পর্দা বাকি ছিলো। এই পর্দার অন্তরাল থেকে আল্লাহ্‌ তায়ালা 


৮৬৯, সহীহ মুসলিম, মাআরিফুল হাদিস। 
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উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৬ ৩৭১ 


মসজিদ 1৮৭০ 


শানদার মসজিদ 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে 
আমাকে মসজিদ উচু করতে এবং জীকজমবপূর্ণ বানাতে হুকুম করা হয়নি। 
এ হাদিস বর্ণনা করার পর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 
আনহুমা (ভবিষ্যদ্বাণীরূপে) বলেন, অবশ্যই তোমরা তোমাদের মসজিদগুলো 
এমনভাবে সজ্জিত করতে শুরু করবে, যেমন ইহুদি ও খষ্টানরা তাদের 
উপাসনালয়গুলো সৌন্দর্যমপ্তিত করেছে ।৮*১ 

করেন, আমি দেখতে পাচ্ছি, এক সময় তোমরাও তোমাদের মসজিদগুলো 
এমন জীকজমকপূর্ণ বানাবে, যেমনটা ইহুদিরা তাদের উপাসনালয় এবং 
খরিষ্টানরা তাদের গির্জাগুলো বানিয়েছে ৮৭২ 


মসজিদের আদব 


মসজিদ নির্মাণ 

হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে-ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভের 
উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণ করে (এবং তার অন্য-কোনো উদ্দেশ্য না-থাকে) 
আল্লাহ তায়ালা তার জন্য জান্নাতে অনুরূপ একটি গৃহ নির্মাণ করবেন ।৮৭৩ 
উপর্যুক্ত হাদিসে নিয়ত ঠিক রাখার প্রতি তাগিদ করা হয়েছে। যদি কেউ 
নতুন মসজিদ নির্মাণ না-করে বরং পুরান মসজিদ মেরামত করে, তা হলে 


৮৭০. সহীহ ইবনে হিব্বান, তরজুমানুস-সুন্নাহ। 
৮৭১. সুনানে আবু দাউদ । 

৮৭২. ইবনে মাজাহ, মাআরিফুল হাদিস । 
৮৭৩. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম । 
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সূচিপত্র 


৩৭২ ও উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


তার সওয়াবও এই হাদিস দ্বারা জানা গেলো। কেমনা হযরত উসমান 
রাদিয়াল্লাহু আনহু মসজিদে নববীর সংস্কার করার পরই এই হাদিস বর্ণনা 
করেছিলেন। অন্যান্য হাদিস দ্বারাও এ-বিষয়ের প্রমাণ পাওয়া যায় 1৮৭৪ 


মসজিদের পরিচ্ছন্নতা 

হযরত আবু সায়িদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে-ব্যক্তি মসজিদ থেকে ময়লা- 
আবর্জনা, কংকর ও পাথর ইত্যাদির মতো কষ্টদায়ক বস্তু বাইরে ফেলে দেয়, 
আল্লাহ তায়ালা জান্নাতে তার জন্য একটি ঘর নির্মাণ করবেন ।৮?৫ 


মসজিদে যাওয়ার সওয়াব 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে-ব্যক্তি জাম্ুতে নামায আদায়ের 
উদ্দেশ্যে মসজিদে গমন করে, তার প্রতিটি কদমের বিনিময়ে একটি করে 
গুনাহ মাফ হয়। সেই সাথে তার আমলনামায় একটি সওয়াব যোগ হয়; 
এটা যাওয়ার পথেও ঘটবে, আসার পথেও ঘটবে 1৮৭৬ 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে-ব্যক্তি রাতের অন্ধকারে মসজিদের 
দিকে যায়, কিয়ামতের দিন সে নুরসহ আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে সাক্ষাত 
করবে |৮৭৭ 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, নিজের ঘরে (আদায়কৃত) 
এক রাকাত নামায এক রাকাত নামাযেরই সমান। গোত্র বা মহল্লার 
মসজিদে পঁচিশ রাকাত নামাযের সমান। জুমার মসজিদে ১শ রাকাত 
নামাযের সমান। আমার মসজিদে ৫০ হাজার রাকাত নামাযের সমান আর 
মসজিদে হারামে ১ লাখ রাকাত নামাযের সমান ৷” 


৮৭৪. হায়াতুল মুসলিমীন। 

৮৭৫. ইবনে মাজাহ, হায়াতুল মুসলিমীন। 

৮৭৬. মুসনাদে আহমদ, তাবারানী, সহীহ ইবনে হিব্বান, হায়াতুল মুসলিমীন। 
৮৭৭, তাবারানী, সুনানে আবু দাউদ, জামে তিরমিযী, হায়াতুল মুসলিমীন। 
৮৭৮. ইবনে মাজাহ, মিশকাত । 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. & ৩৭৩ 


শিশুদের মসজিদে আনা এবং হট্টগোল করা নিষেধ 

bss Lalo LN EA তোমরা তোমাদের শিশুদের 
এবং উন্মাদদের মসজিদ থেকে দূরে রাখবে (তাদের মসজিদে আসতে দেবে 

না)। এমনিভাবে তোমাদের ক্রয়-বিক্রয়, পারস্পরিক বিবাদ-বিসংবাদ, 

গল্পগুজব, হইচই, শাস্তিদান এবং তলোয়ার কোষমুক্তকরণও মসজিদ থেকে 

দূরে রাখবে ৷ (মোটকথা, এসবের কোনো কিছুই যেন মসজিদের সীমানায় 

না-হয়)। এ সকল বিষয় মসজিদের পবিত্রতার খেলাফ ৷" ** 


মসজিদে পা রাখার আদব 
মসজিদে প্রবেশের পূর্বে বাইরে প্রথমে জুতা থেকে বাম' পা বের করবে; 
তারপর ডান পা । কিন্তু মসজিদে প্রবেশের সময় প্রথমে ডান পা তারপর বাম 
পা রাখবে মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় আগে বাম পা তারপর ডান পা 
বাইরে রাখবে । সবশেষে জুতা পরার সময় প্রথমে ডান পা তারপর বাম পা 
জুতায় প্রবেশ করাবে ।৮৮০ 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি 
যাওয়ার সময় এ দোয়া পড়তে শুনেছেন, 


১548 ৪453 48 ৬০৫ 35405 GES Jt Fh 
159 ৬০ ৬20 448 GE ৩৫০9 এ 95০ ৭9 98 
35109 STIS EIGN ৪ 3449 d 
bY ০৮ 3০৮01033331 ৬৫৪ 39108 CA 
bY 32৩201083৬০ FE 00 347010% 1 

15 3৮৮ 


৮৭৯. ইবনে মাজাহ, মাআরিফুল হাদিস। 
৮০. বেহেশতী গাওহার। 
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সূচিপত্র 


৩৭৪ ৩ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


হে আল্লাহ, আমার অন্তরে নুর সৃষ্টি করে দিন। আমার দৃষ্টিতে নুর, 
পিছনে নুর, আমার সামনে নুর, আমার জন্য একটি বিশেষ নুর, 
আমার ধমনীতে নুর, আমার মাংসে নুর, আমার রক্তে নুর, আমার 
চুলে নুর, আমার চামড়ায় নুর, আমার জিহ্বায় নুর এবং আত্মায় 
নুর, আমার নুর বড়ো করে দিন এবং আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত 
নুরানী করে দিন। আমার উপর-নিচ নুর করে দিন। হে আল্লাহ, 
আমাকে বিশেষ নুর দান করুন।**১ 


সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যখন তোমাদের কেউ 
মসজিদে প্রবেশ করে, তখন সে যেন এ দোয়া পড়ে, 
5 Ih 
হে আল্লাহ, আমার জন্য আপনার রহমতের দরজাসমূহ খুলে দিন। 
কোনো কোনো বর্ণনায় আছে, 
G8 J 2h Eh 
হে আল্লাহ, আমার যাবতীয় গুনাহ ক্ষমা করে দিন।”৮২ 


মসজিদে প্রবেশ করার পর এ দোয়া পড়বে, 
3220 ৬৪ 330 SELG 25৫0 sats aba এ Bl 


3 
বিতাড়িত শয়তান থেকে মহান আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি তার 
মহান সত্তা ও অনাদি রাজত্বের মাধ্যমে ।”১ 





৮৮১. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম । 
৮৮২. ইবনে মাজাহ। 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৬ ৩৭৫ 


মসজিদ থেকে বের হওয়ার দোয়া 
মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় এ দোয়া পড়বে, 

৩০ ৬০ Dll 1 th 

হে আল্লাহ, আমি তোমার অনুষ্হ প্রার্থনা করছি।৮৮৪ 

তাহিয়্যাতুল অযুর নামায 
হাদিস শরিফে আছে, যে-ব্যক্তি যথাযথ নিয়মে অযু করায় পর এমনভাবে 
দুই রাকাত নামায পড়ে যে, ইচ্ছা করে মনে কোনো চিন্তা না-আনে, তবে 
তার সকল (সগিরা) গুনাহ মাফ হয়ে যায় ।৮৮৫ অযুর পরের এই দুই রাকাত 


নামাযকে 'তাহিয়্যাতুল অযু" বলা হয়। মাকরুহ সময় ব্যতীত অন্য যে- 
কোনো সময় অযুর পর এই দুই রাকাত নফল পড়বে । 


তাহিয়্যাতুল মসজিদের নামায 

মসজিদে প্রবেশকারীর জন্য (তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামে) দুই রাকাত নামায 
পড়া সুন্নাত। মসজিদের প্রতি সম্মানপ্রদর্শন করাই এই নামাযের উদ্দেশ্য । 
মাকরুহ ওয়াক্ত ছাড়া অর্থাৎ যোহর, আসর ও ইশায় এই নামায পড়বে 1৮৮৬ 


রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমাদের কেউ 
মসজিদে প্রবেশ করলে বসার পূর্বে দুই রাকাত নফল নামায পড়বে ।৮৮৭ 


যদি মাকরুহ সময় হয় তবে কেবল এ দোয়াটি চারবার পড়বে । 
4 800 BAYAN; db Ld SELL 
তারপর যে-কোনো দুরুদ পাঠ করবে ।৮৮৮ 





৮৮৩. সুনানে আবু দাউদ, মিশকাত । 

৮৮৪, সহীহ মুসলিম, মাআরিফুল <॥দস । 

৮৮৫. জামে তিরমিযী । 

৮৮৬, সহীহ্‌ বুখারী, মুওয়াত্তা মালেক, দুররে মুখতার, বেহেশতী গাওহার। 
৮৮৭, সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মাআরিফুল হাদিস । 

৮৮৮, বেহেশতী গাওহার । 
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সূচিপত্র 


৩৭৬ & উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


মসজিদে তাসবিহ পড়া 

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা যখন জান্নাতের বাগানে প্রবেশ 
করবে, তখন সেখানে ফল খাবে । তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, আল্লাহর 
রাসুল, জান্নাতের বাগান কী? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 
মসজিদ । আবার জিজ্ঞাসা করা হলো, আল্লাহ্‌র রাসুল, সেই বাগানের ফল 
কী? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 

89 29 91304 Ld 4০৬ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে প্রবেশের সময় এ দোয়া করতেন, 
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০৯1 


মহান আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি তার মহান সত্তার মাধ্যমে, 
অনাদি রাজত্বের মাধ্যমে, বিতাড়িত শয়তান থেকে 1৮৮৯ 


অকারণে মসজিদ থেকে বের হওয়া 

হযরত উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কারো মসজিদে থাকা 
অবস্থায় যদি আযান হয়, তারপর বিশেষ কোনো প্রয়োজন ছাড়া সে মসজিদ 
থেকে বেরিয়ে যায় এবং ফিরে এসে নামাযে শরিক হওয়ার ইচ্ছাও না-রাখে, 
তবে সে মুনাফিক 1৮৯০ 


দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু খেয়ে মসজিদে যাওয়া নিষেধ 

হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে-ব্যক্তি এই দুর্গন্ধযুক্ত গাছ (পেঁয়াজ বা রসুন) 
খায়, সে যেন আমাদের মসজিদে না-আসে ' েননা যেসব বস্তুর কারণে 
মানুষের কষ্ট হয় তা ফেরেশতাদেরও কষ্টের কারণ 1৮৯১ 


৮৮৯, সুনানে আবু দাউদ, মিশকাত ৷ 


৮৯০. ইবনে মাজাহ, মাআরিফুল হাদিস। 
৮৯১, সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম । 


www.banglakitab.weebly.com 


সূচিপত্র 
আযান ও ইকামাত 


আযানের নিয়ম. 

যখন তুমি আযান দেবে তখন ধীরে-সুস্থে এবং থেমে থেমে আযান দেবে 
(অর্থাৎ প্রতিটি বাক্যে শ্বাস ছেড়ে বিরতি দেবে)। আর ইকামাত দেবে 
বিরতিহীনভাবে। আযান ও ইকামাতের মাঝে এ পরিমাণ সময় বরাদ্দ 
রাখবে, যেন কেউ খেতে বসলে সে তার খাওয়া শেষ করতে পারে অথবা 
কারো ইসতিনজার প্রয়োজন হলে সে তার প্রয়োজন শেষ করে আসতে 
পারে । আর আমাকে না-দেখে দাড়াবে না।”*২ 


মসজিদে কুবার মুয়াযযিন নিযুক্ত করেছিলেন । তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হুকুম করলেন, 
তুমি আযান দেওয়ার সময় তোমার দুই আঙুল কানে ঢুকিয়ে নেবে । এতে 
তোমার আওয়াজ উঁচু হবে ।”৯০ 


বিলাল রাদিয়াল্লাহু. আনহু আবতাহ-এর দিক থেকে এসে আযান শুরু 
করলেন। তিনি যখন 5১2 ৫ এবং ১০৫1, % & বললেন, তখন 
বুক সোজা রেখে ডান ও বাম দিকে ঘাড় ফেরালেন ।৮*৪ 


আযান ও ইকামাতের হকদার 

হযরত যিয়াদ বিন হারেস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, একবার ফজরের 
নামাযের সময় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে হুকুম 
করলেন, তুমি আযান দাও। আমি আযান দিলাম। তারপর ইকামাতের 
সময় হলো। বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু ইকামাত দিতে চাইলেন। এ সময় 


৮৯২. জামে তিরমিযী, মাআরিফুল হাদিস! 
৮৯৩. ইবনে মাজাহ, মাআরিফুল হাদিস । 
৮৯৪. সহীহ বুখারী, মাআরিফুল হাদিস। 


wwuw.banglakitab.weebly.com 


সূচিপত্র 


৩৭৮ € উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


রাসুল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে আযান দিয়েছে, সে-ই 
ইকামাত বলবে ।*৯৫ 


আযানের জবাব ও দোয়া 
হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মুয়াযযিন যখন 41: 8 ০৫ 20 বলে তখন 
' তার জবাবে তুমি ৫1841 “| বল। মুয়াযঘিন যখন 4141 444% 
48 খু) বলে তখন জবাবদাতাও এ৷ )ু। £ খু & 24% বলবে। মুয়াযযিন 
যখন 42811১51544 51 ১4 বলে তখন জবাবদাতাও 1559 9145 
481 4) বলবে। মুয়াযযিন যখন 5১5) ৫ 7 বলে, জবাবদাতা তখন 
4৬19 4 ৫১ সু বলবে। অনুরূপ মুয়াযযিন যখন 5১21 ৫ 
বলে তখনও জবাবাদাতা 4১8 ১} 2% খু; ৫৯ 3 বলবে। তারপর 
মুয়াযযিন যখন 41 25 ৫1 288 বলবে তখন জবাবদাতাও তা-ই 
বলবে । পরে মুয়াযযিন যখন 4) 4 2 খু বলবে তখন জবাবদাতাও এ ২ 
| খু| বলবে । এই জবাব আন্তরিকভাবে হলে জবাবদাতা জান্নাতে 
যাবে ।৮৯৬ 

মোটকথা, মুয়াযযিন যা বলবে, জবাবাদাতাও তা-ই বলবে। কিন্তু 2 & 
৮১০ ও 5200 ৩৫ এই দুই বাক্যের জবাবে $১৬ ১1% 45৫৮ 3 
বলবে। ফজরের আযানে 2১1 52758 £১.) এর জবাবে ৩১% 55 ESD 
বলবে। এসব স্থানে মুয়াযযিন যা বলে তা বলা যাবে না। উপর্যুক্ত বাক্যই 
বলতে হবে। মুয়াযযিন যা বলে তা-ও বলবে, আবার উপর্যুক্ত বাক্যও বলবে 
এমন বিধানও নেই। এমনিভাবে শুধু 03145 ও 0১ 
বলারও বিধান দেই। এখানে 4 1%47% বব সা 


৮৯৫. তিরিমিযী, সুনানে আবু দাউদ, মাআরিফুল হাদিস। 
৮৯৬. সহীহ মুসলিম । 
৮৯৭. যাদুল মাআদ। 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৩ ৩৭৯ 


ইকামাতের মধ্যে উল্লিখিত নিয়মেই জবাব দেবে । তবে 591 ৬০ 35 
এর জবাবে 1; 2) | বলবে । আযান শেষ হওয়ার পর দুরুদ 
শরিফ পাঠ করে নিশ্নযুক্ত মাসনুন দোয়াটি পড়বে। তারপর আল্লাহর রহমত 
কামনা করে নিজের জন্য দোয়া করলে তা কবুল হবে 1৮৯৮ 


আযান-পরবর্তী দোয়া 

হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আযান শেষ হওয়ার পর যে-ব্যক্তি এ দোয়া 
পড়বে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফাআতের হকদার হবে |৮৯* 


=. st 


8559 ৫৩৫ ভা 238 88215 DEN 25 ৯১৯ এ £॥ 
35501০208০9 30155 ০ 450 2 
হে আল্লাহ, এই পূর্ণাঙ্গ দাওয়াত ও চিরন্তন নামাযের রব, (যে 
আল্লাহর হুকুমে এই আযান ও নামায কায়েম হয়েছে, আপনার 
রাসুল) মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে ওসিলা ও 
ফধিলতের বিশেষ মর্যাদা দান করুন। আর তাকে মাকামে 
মাহখুদে আসীন করুন, যার অঙ্গীকার আপনি করেছেন। 
নিঃসন্দেহে আপনি অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন না ।৯০০ 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন, তোমরা এভাবে দুনিয়া 
ও আখিরাতের সাফল্য কামনা করো, 


(১80555৭0313 85৩05 20 255) 94০40 28 
. 3০০ 
হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট আপনার সন্তুষ্টি ও ক্ষমা প্রার্থনা 


করছি। আর নিরাপত্তা কামনা করছি দুনিয়া ও আখিরাতে, আমার 
পরিবার-পরিজন ও ধনসম্পদের 1৯০১ 


৮৯৮. যাদুল মাআদ। 
৮৯৯, মাআরিফুল হাদিস, সহীহ বুখারী । 
৯০০. সহীহ বুখারী । 
৯০১. যাদুল মাআদ। 
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সূচিপত্র 
৩৮০ ও উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


হযরত সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে-ব্যক্তি মুয়াযযিনের আযান 
শোনার পর এ দোয়া পড়বে তার গুনাহ ক্ষমা করা হবে। . 
(515 উঠ এ এ 9৬ এ 2০5 এ এআ Sf A 
১05২5 ৮৮2 (4৬৬০৪ 4৮ 
আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি এক। , 
তার কোনো শরিক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর বান্দা ও রাসুল। আমি 
আল্লাহকে রব, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে 
রাসুল এবং ইসলামকে দীন মেনে সন্তুষ্ট ।৯০২ 


সফরে আযান, ইকামাত ও ইমামতি 

হযরত মালেক ইবনুল হুওয়ারিস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি একবার 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হলাম । আমার 
সঙ্গে আমার এক চাচাতো ভাইও ছিলো। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
আযান ও ইকামাত বলবে । আর তোমাদের মধ্যে যে বড়ো সে ইমামতি 
করবে এবং নামায পড়াবে ।৯০০ 


আযানের মাসআলা 

মুয়াযযিনের আওয়াজ উচু হওয়া উচিত । 

মসজিদের বাইরে (আলাদা) কোনো উচু জায়গায় আযান দেবে । 
ইকামাত মসজিদের ভিতরে বলতে হবে। 

মসজিদের ভিতরে আযান দেওয়া মাকরুহে তানযিহী। (কিন্তু জুমার 
দ্বিতীয় আযান মসজিদের ভিতরে মিম্বরের সামনে দেওয়া জায়েয)। 
আযান দেওয়ার সময় আঙুল দিয়ে কানের ছিদ্র বন্ধ করা মুসতাহাব। 


৬. আযানের শব্দাবলি থেমে এবং ইকামাতের শব্দ না-থেমে বলা সুন্নাত । 


০০: ৮ ৬ 


সি 


৯০২. সহীহ মুসলিম, মাআরিফুল হাদিস । 
৯০৩. সহীহ বুখারী, মাআরিফুল হাদিস । 


wwuw.banglakitab.weebly.com 


সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৬ ৩৮১ 

৭. আযান ও ইকামাত কিবলামুখী হয়ে দেওয়া সুন্নাত । 

৮. আযানে 5921০ ৫ বলার সময় ডান দিকে এবং ০১1 ৫ 
বলার সময় বাম দিকে মুখ ফেরানো সুন্নাত। নামাযের আযান হোক 
কিংবা অন্য,কোনো আযান (যেমন, নবজাত শিশুর কানে আযান) 
দেওয়ার সময় বুক ও পা কিবলার দিকেই থাকবে । 

৯. আযানের শব্দাবলি ধারাবাহিকভাবে বলা জরুরি । 

১০.যদি কেউ আযানের জবাব দিতে ভুলে যায় বা ইচ্ছাকৃতভাবেই জবাব 
না-দেয় এবং আযান শেষে স্মরণ হওয়ার পর আযানের জবাব দিতে 
ইচ্ছা করে তা হলে এক্ষেত্রে বেশি দেরি না-হলে জবাব দেবে । আর 
যদি অনেক বিলম্ব হয়ে যায় তবে জবাব দেবে না। 

১১. যে-ব্যক্তি আযান দেবে, ইকামাত দেওয়ার হক তার-ই।৯ 


জামাত 


জামাতের মরতবা 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমি আমার মহান 
প্রতিপালককে (ম্বপ্র-যোগে) অত্যন্ত সুন্দর অবয়বে দেখেছি। আল্লাহ তায়ালা 
আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, এই নৈকট্যশীল ফেরেশতারা কোন বিষয়ে বিতর্ক 
করছে? আমি বললাম, সবচেয়ে ভালো আপনারই জানা আছে। তারপর 
আল্লাহ তায়ালা বললেন এবং নিজের হাত আমার দুই কাধের মাঝখামে 
(বুকের উপর) রাখলেন । আমি তার শীতলতা (প্রশান্তি) আমার বুকে অনুভব 
করলাম। তার ফলে জমিন ও আসমানের সকল বিষয় সম্পর্কে পরিজ্ঞাত 
হলাম। তারপর আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করলেন, মুহাম্মদ, এখন আপনি 
জানতে পেরেছেন, ফেরেশতারা কোন বিষয়ে বিতর্ক করছে? আমি বললাম, 
কাফফারা বা মরতবা সম্পর্কে । সে মরতবা হলো, নামাযের পরে মসজিদে 
অবস্থান করা । জামাতে নামায পড়ার জন্য মসজিদে যাওয়া। কষ্টের সময় 
(শীতকালে) পূর্ণাঙ্গ অযু করা। যে-ব্যক্তি এরূপ করে তার জীবনও সুন্দর 


৯০৪. বেহেশতী যেওর । 
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সূচিপত্র 


৩৮২ ৬ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


এবং মৃত্যুও সুন্দর । গুনাহ থেকে সে এমন পবিত্র হয়, যেমন মাতৃগর্ভ থেকে 
জন্মলাভের দিন পবিত্র ছিলো । আল্লাহ তায়ালা বলেন, মুহাম্মদ, নামায শেষে 
আপনি এ দোয়া পড়বেন, 
SUD ELS SSL 40505178105 ৩4৭ 0680 
OG HE 951 3০১৩ ৪ 4১৩৪ ৩5019 
হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট সৎকাজ করার এবং অসৎকাজ 
থেকে বিরত থাকার শক্তি এবং মিসকিনদের ভালোবাসা প্রার্থনা 
করছি। আপনি যখন বান্দাদের কোনো ফেতনায় লিপ্ত করানোর 
ইচ্ছা করেন, তখন আমাকে দুনিয়া থেকে তুলে নেবেন, যেন আমি 
ফেতনায় লিপ্ত না-হই। আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন, পরস্পর 
সালামের ব্যাপক প্রচলন ঘটাও | মানুষকে আহার করানো এবং 
রাতে নামায পড়া- এসকল আমল দ্বারা মরতবা বৃদ্ধি পায় ৯০৫ 


জামাতের গুরুত্ব 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, জামাতে নামায পড়ার জন্য 
মুয়াযযিনের ডাক শোনার পরও যে-ব্যক্তি কোনো সঙ্গত কারণ ছাড়া জামাতে 
উপস্থিত না-হয় (এবং একা নামায পড়ে) আল্লাহ্‌ তায়ালা তার নামায কবুল 
করবেন না। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ্‌র রাসুল, সঙ্গত কারণ কী? 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, জান-মালের ক্ষয়-ক্ষতি 
আশঙ্কা অথবা কোনো রোগ-ব্যাধি।৯১ 


জামাতের নিয়তের কারণে সওয়াব 


হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে-ব্যক্তি উত্তমরূপে অযু করে (অযুর 
আদবসমূহের প্রতি লক্ষ্য রেখে অযু করে), তারপর জামাতে শরিক হওয়ার 


৯০৫. মিশকাত । 
৯০৬. সুনানে আবু দাউদ, দারাকৃতনী, মাআরিফুল হাদিস । 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৬ ৩৮৩ 


নিয়তে মসজিদে যায়। সেখানে গিয়ে দেখে লোকজন জামাত শেষ করে 
উঠেছে, তবে আল্লাহ তায়ালা তাকে-ও সেই লোকদের সমান সওয়াব দান 
করবেন, যারা জামাতের সঙ্গে নামায আদায় করেছে ॥ অথচ তাদের সওয়াবে 
কিছুমাত্র ঘাটতি হবে না।৯*৭ 


প্রথম কাতার 
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আগে প্রথম কাতার পূর্ণ করো তারপর দ্বিতীয় 
কাতার, যেন অপূর্ণতা শেষ কাতারেই থাকে ৯৮ 


জামাতে নামাযের ফযিলত ও বরকত 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, জামাতে নামায পড়া একা 
নামায পড়ার তুলনায় ২৭ গুণ বেশি ফযিলতপূর্ণ 1৯০ 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো ইরশাদ করেন, একা নামায 
উত্তম। জামাত যত বড়ো হবে আল্লাহ তায়ালার নিকট তা ততই প্রিয় ও 
পছন্দসই হবে ।৯১০ 

থাকতেই নফল নামায পড়ো। আর যখন দুর্বল হয়ে পড়ো, তখন তা ক্ষান্ত 
দাও 1৯১১ 


তাকবিরে উলা 
হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে-ব্যক্তি ৪০ দিন পর্যন্ত সকল ওয়াক্তের নামায 


৯০৭. সুনানে আবু দাউদ, সুনানে নাসায়ী, মাআরিফুল হাদিস । 
৯০৮, সুনানে আবু দাউদ, মাআরিফুল হাদিস । 

৯০৯. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মাআরিফুল হাদিস। 
৯১০. সুনানে আবু দাউদ, সুনানে নাসায়ী, বেহেশতী যেওর। 
৯১১. মিশকাত । 
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সূচিপত্র 
৩৮৪ $ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


জামাতের সঙ্গে এমনভাবে আদায় করে যে, তার তাকবিরে উলা ছোটে না, 
ভা হলে তার মুক্তির দুটি সনদ লিখে দেওয়া হয়। একটি দোযখের আগুন 
থেকে মুক্তি আরেকটি মুনাফিকী থেকে মুক্তি ।**২ 


জামাতে না-আসার ওজর 

প্রচণ্ড বাতাস ও কনকনে শীতের রাতে আযান দেন। আযানের পর তিনি 
নামায আদায় করে নাও। পরে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু 
আনহুমা বলেন, এটা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস 
ছিলো। প্রচণ্ড শীত-বৃষ্টির রাতে মুয়াযযিনকে এমনভাবে ঘোষণা করার হুকুম 
দিতেন, লোকজন যেন নিজ নিজ ঘরেই নামায আদায় করে নেয় ।৯ 


ইমামতি 


ইমামতির হক ও ইমামের কর্তব্য 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও 
উত্তম ব্যক্তিকেই ইমাম বানাও । কেননা তোমাদের মালিক ও রবের দরবারে 
সে তোমাদের প্রতিনিধি ৷ 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, সেই ব্যক্তিই জামাতের 
ইমামতি করবে, যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো কুরআন তিলাওয়াত 
করতে পারে (কুরআনের ইলম রাখে এবং কুরআনের সাথে অধিক সম্পর্ক 
বাখে)। যদি এ-বিষয়ে সকলে সমান যোগ্যতাসম্পন্ন হয়, তবে সুন্নাত ও 
শরিয়তের ইলম যার বেশি সে ইমামতি করবে । যদি এতেও সকলে একই 


৯১২, জামে তিরমিযী । 


৯১৩. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মাআরিফুল হাদিস। 
৯১৪. দারাকুতনী, বায়হাকী, মাআরিফুল হাদিস। 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম দা. ৬ ৩৮৫ 


রকম যোগ্যতার হয় তবে যে প্রথম হিজরত করেছে সে ইমাম হবে । যদি 
এতেও তারা সমান যোগ্যতার অধিকারী হয় তবে যার বয়স বেশি সে 
ইমামতি করবে। তোমাদের কেউ যেন অন্যের এলাকায় গিয়ে ইমাম না-হয় 
(বরং সেই এলাকার ইমামের পিছনে মুকতাদি হয়ে নামায পড়ে। তবে সে 
ইমাম যদি পীড়াপীড়ি করে, তবে সেটা ভিন্ন কথা)।৯১৭ 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে-ব্যক্তি জামাতের ইমামতি 
করে সে যেন আল্লাহকে ভয় করে এবং একথা বিশ্বাস করে যে, মুকতাদিদের 
নামাযের জন্য সে দায়ী। এই নামাযের যিম্মাদারি সম্পর্কে তাকে প্রশ্ন করা 
হবে । যদি সে ভালো নামায পড়ায় তবে সকল মুকতাদির সমান সওয়াব সে 
পাবে। আর এতে মুকতাদিদের সওয়াবও কমানো হবে না। আর নামাযে 
কোনো ক্রটি হলে তার বোঝা এককভাবে ইমামকে বহন করতে হবে ।৯১৬ 


হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু 
হয়ে নামায পড়ালে সে যেন হালকা নামায পড়ায় (অর্থাৎ নামায বেশি দীর্ঘ 
না-করে)। কেননা মুকতাদিদের মধ্যে অসুস্থ, দুর্বল ও বৃদ্ধও থাকে (দীর্ঘ 
নামায তাদের কষ্টের কারণ হতে পারে)। তবে তোমরা যখন একা নামায 
পড়বে তখন যত ইচ্ছা দীর্ঘ করতে পারবে ।৯১৭ 


নিঃশব্দে দোয়া করা 

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, সকল প্রকার যিকির ও দোয়া নিঃশব্দে করা 
উত্তম; প্রার্থনাকারী ইমাম হোক কিংবা একা কেউ। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম উম্মতকে শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে শব্দ করে দোয়া করতেন। 
ইমাম সাহেব যদি শব্দ করে দোয়া করার মধ্যে কোনো উপকারিতা দেখেন 


৯১৫, সহীহ মুসলিম, মাআরিফুল হাদিস। 
৯১৬. তাবারানীর মুজামুল আওসাত, মাআরিফুল হাদিস। 
৯১৭. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, যাআরিফুল হাদিস। 
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সূচিপত্র 


৩৮৬ & উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


বা মুসল্লিদের শিক্ষা দেওয়া উদ্দেশ্য হয় তবে শব্দ করে দোয়া করা জায়েয, 
সেক্ষেত্রে বরং উত্তম ।৯৮ 


মুকতাদিদের প্রতি নির্দেশনা 

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহ্‌ 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, নামাযে এসে তোমরা যদি আমাকে 
সিজদায় পাও, তা হলে সিজদায়ই শরিক হবে তবে একে রাকাতের মধ্যে 
গণ্য করবে না। আর যে-ব্যক্তি ইমামের সঙ্গে রুকুতে শরিক হয়েছে, সে 
সেই নামায (তথা নামাযের সেই রাকাত) পেয়েছে ।৯** 

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ইমাম এজন্যই বানানো হয় যে, 
মুকতাদিরা তার ইকতেদা বা অনুসরণ করবে । সুতরাং ইমাম যখন /1 ঠা 
বলেন, তখন তোমরাও $1 451 বলবে। ইমাম যখন কেরাত পড়েন তখন 
তোমরা নীরবে মনোযোগসহকারে শুনবে 1৯২০ 

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুর অন্য বর্ণনায় আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু 
বেড়ো না (নামাযে কোনো কাজ ইমামের আগে করো না, বরং তার অনুসরণ 
করো)। ইমাম যখন ৫130 বলেন তখন তোমরাও ৮1:30 বলবে । তিনি 
যখন কেরাত পড়েন তখন তোমরা চুপচাপ থাকবে তার ৫.2) সু; বলার 
পর তোমরা আমিন বলবে । ইমাম রুকু করলে তোমরা রুকু করবে। তিনি 
যখন £54 ৬2) 2। ১০ বলেন তখন তোমরা 4:41 ৩৫) 4% 
বলবে ।৯২ 





৯১৮. মাদারিজুন-নুবুওয়াহ। 

৯১৯. সুনানে আবু দাউদ, মাআরিফুল হাঁদিন। 

৯২০. সুনানে আবু দাউদ, সুনানে নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, মাআরিফুল হাদিস। 
৯২১. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মাআরিফুল হাদিস। 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৫ ৩৮৭ 


জামাতে অংশগ্রহণ 

হযরত আবু কাতাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, আমরা রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে নামায পড়ছিলাম । নামাযের মধ্যে হঠাৎ তিনি 
লোকজনের ছোটাছুটির শব্দ শুনলেন। নামায় শেষ হওয়ার পর তিনি তার 
কারণ জিজ্ঞেস করলেন। লোকেরা বললো, আমরা দ্রুত এসে নামাযে শরিক 
হচ্ছিলাম। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, তোমরা 
এমনটা করো না। নামাযে আসার সময় ধীরে-সুস্থে ও প্রশান্তির সঙ্গে 
আসবে । ইমামের সঙ্গে যতটুকু পাওয়া যায় পড়বে আর যা ছুটে যায় তা পূর্ণ 
করে নেবে ।৯২২ 


নামাযে অযু ভঙ্গ হলে 
অযু নষ্ট হলে সে যেন নিজের নাক চেপে ধরে অযু করতে চলে যায় (যেন 
মানুষ মনে করে, তার নাক দিয়ে রক্ত ঝরছে)।৯২০ 


সিজদা থেকে ইমামের আগে মাথা তোলা 

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে-ব্যক্তি ইমামের আগে (সিজদা 
থেকে) মাথা তোলে সে এ বিষয়ে কেন ভয় করে না যে, আল্লাহ তার মাথা 
গাধার মাথা বানিয়ে দেবেন 1৯২৪ 


ইসতিনজার প্রয়োজন হলে 
তখন যদি তোমাদের মধ্যে কারো ইসতিনজার প্রয়োজন হয়, সে যেন আগে 
ইসতিনজা সেরে আসে 1৯৫ 


৯২২, সহীহ বুখারী । 
৯২৩. মিশকাত ৷ 


৯২৪. মিশকাত, সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম । 
৯২৫. জামে তিরমিযী, সুনানে আবু দাউদ, মাআরিফুল হাদিস। 
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সূচিপত্র 
কাতার সোজা করা 


কাতার সোজা করার গুরুত্ব 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নামাযের কাতার এমনভাবে সোজা 
করতেন, যেন কাতারের. মধ্যদিয়ে তীর নিক্ষেপ করে তিনি লক্ষ্য সোজা 
করবেন। অবশেষে তার ধারণা হলো, নামাযে কীভাবে সোজা হয়ে দাড়াতে 
হবে তা আমরা বুঝে নিয়েছি। পরে একদিন তিনি বাইরে এসে নামায 
পড়ানোর জন্য নির্দিষ্ট স্থানে দাড়ালেন এবং তাকবির বলে নামায শুরু 
করারও উপক্রম করলেন। এ-সময় তার দৃষ্টি এক ব্যক্তির উপর পড়লো, 
যার বুক কাতারের কিছুটা সামনে এগিয়ে গিয়েছিলো । রাসুল সাল্লাল্লাহু 
পরিপূর্ণরূপে সোজা করো । অন্যথায় আল্লাহ তায়ালা তোমাদের পরস্পরকে 
বিপরীতমুখী করে দেবেন 1৯২৬ 

পিছে থেকো না। অন্যথায় আল্লাহ না-করুন, তার শাস্তি হিসাবে তোমাদের 
অন্তর পরস্পরের বিপরীত হয়ে যাবে। তিনি আরো ইরশাদ করেন, 
তোমাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী ও সমঝদার তারা আমার কাছাকাছি দাড়াবে। 
তারপর তারা দাড়াবে সেই গুণের বিবেচনায় যাদের মর্যাদা . তাদের 
কাছাকাছি । এরপর তারা থাকবে, যাদের মর্যাদা তাদের কাছাকাছি ।৯২৭ 


একদিন হযরত আবু মালেক আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হে 


৯২৬. সহীহ মুসলিম, মাআরিফুল হাদিস। 
৯২৭. সুনানে আবু দাউদ, সুনানে নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, মাআরিফুল হাদিস। 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৫ ৩৮৯ 


ওয়াসাল্লামের নামাযের অবস্থা বর্ণনা করবো? তারপর তিনি বললেন, রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায কায়েম করতে এসে প্রথমে পুরুষদের 
কাতার সোজা করলেন। তার পিছনে শিশুদের কাতার বানালেন। তারপর 
নামায শেষ করে বললেন, এটা আমার উম্মাহর নামাযের তরিকা ।৯২৮ 


ইমাম মাঝ-বরাবর দীড়াবে 

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু 
(এমনভাবে কাতারবন্দি হবে যেন ইমাম মাঝখানে থাকে) ৷ কাতারের মাঝে 
ফাঁক থাকলে তা পূর্ণ করবে ।৯৯ 


এক অথবা দুইজন মুকতাদি হলে 

ওয়াসাল্লাম নামাযের জন্য দীড়ালেন (অর্থাৎ তিনি নামায শুরু করলেন)। 
এমন সময় আমি তার বাম পাশে দীড়ালাম! তিনি আমার হাত ধরে তার 
পিছনের দিক দিয়ে ঘুরিয়ে তার ডান পাশে দীড় করালেন। এরই মধ্যে 
হযরত জাব্বার সাখ্র রাদিয়াল্লাহু আনহু সেখানে এলেন ৷ তিনি নিয়ত করে 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাম পাশে দাড়ালেন। এবার রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের উভয়ের হাত ধরে টেনে পিছনে 
দাড় করালেন 1৯০ 


মসজিদ সম্পর্কিত নির্দেশনা 

পাচ ওয়াক্ত নামাযে মসজিদে যাওয়ার সময় এসব সুন্নাতের প্রতি লক্ষ্য 
রাখবে । 

১. প্রত্যেক নামাযের জন্য অযু করে ঘর থেকে বের হওয়া ৷ 

২. ঘর থেকে নামাযের নিয়তেই বের হওয়া 1৯০২ 


৯২৮. সুনানে আবু দাউদ, মাআরিফুল হাদিস। 
৯২৯. সুনানে আবু দাউদ, মাআরিফুল হাদিস। 
৯৩০. সহীহ মুসলিম, মাআরিফুল হাদিস। 
৯৩১. সহীহ বুখারী ৷ 

৯৩২. সহীহ বুখারী । 
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সূচিপত্র 


৩. আযান শোনার পর নামাযের উদ্দেশ্যে দুনিয়াবি কাজকর্ম এমনভাবে 
ত্যাগ করা, যেন তার সঙ্গে কোনো সম্পর্কই নেই ।৯০০ 

8. ঘর থেকে বের হয়ে এ দোয়া পড়তে পড়তে যাবে । 

49১ 312 454৮ VY dl BE LEG dl 

আল্লাহর নামে আল্লাহর উপর ভরসা করছি। গুনাহ থেকে বাচা, 
ভালো কাজ করা কেবল আল্লাহর সাহায্যেই সম্ভব 1৯ 

৫. পথ চলার সময় এ দোয়া পড়ার কথাও হাদিসে উল্লেখ আছে। যে-ব্যক্তি 
এ দোয়া পাঠ করে, ৭০ হাজার ফেরেশতা তার জন্য দোয়া করতে 
থাকে। 
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৩ ২) 553 BB 3৮১৩5 
হে আল্লাহ, আপনার নিকট প্রার্থনাকারী ও ইবাদাতকারীদের যে 
অধিকার রয়েছে, সে অধিকারের পরিপ্রেক্ষিতে আপনার নিকট 
নিবেদন করছি, আমি কোনো অহংকার প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে বের 
হইনি বরং আপনার অসন্তষ্টির ভয়ে এবং তোমার সন্তষ্টির সন্ধানে 
বের হয়েছি। আমি আপনার নিকটই প্রার্থনা করছি যে, জাহান্নামের 
আগুনের আযাব থেকে আমাকে পানাহ দিন। আমার গুনাহ ক্ষমা 
করুন। আপনি ছাড়া গুনাহ ক্ষমা করার কেউ নেই 1৯৩৫ 


৬. নামাযে যাওয়ার সময় ভাবগান্তীর্য বজায় রেখে চলবে এবং ছোটো 
ছোটো কদমে চলবে । কেননা প্রতিটি কদমের চিহ্ন লিখে রাখা হয় এবং 
প্রত্যেক কদমের জন্যই সওয়াব পাওয়া যায় ।৯৩৬ 


৯৩৩. জামে তিরমিযী, নাশর্ত-তীব | 
৯৩৪. জামে তিরমিযী । 

৯৩৫. ইবনে মাজাহ । 

৯৩৬. আত-তারগিব ওয়াত-তারহিব। 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. $ ৩৯১ 


৭. মসজিদে প্রবেশ করার সময় প্রথমে বাম পা বের করে জুতার উপর 
রাখবে তারপর ডান পা জুতা থেকে বের করে প্রথমে ডান পা মসজিদে 
প্রবেশ করাবে। 


৮. বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া মসজিদে দুনিয়াবি কোনো কথা বলবে লা। কেউ 
তিলাওয়াত করলে তিলাওয়াত ও যিকির নিঃশব্দে করবে! কিবলার 
দিকে থুতু ফেলবে না। এমনকি সেদিকে পা ছড়িয়েও বসবে না। 
এবং মসজিদে তার ঘোষণা দেওয়া নিষেধ । মসজিদে শরীর, কাপড় 
অথবা অন্য-কোনো বস্তু নিয়ে খেলবে না।*? 

৯. নিয়মিত জামাতে নামায আদায় করবে এবং তাকবিরে উলার প্রতি 
যত্ববান থাকবে ।৯০৮ 

১০. জামাতে দাড়িয়ে প্রথমে কাতার সোজা করবে তারপর তাকবির বলবে। 

১১. সর্বদা প্রথম কাতারে বসার চেষ্টা করবে! ইমামের সোজা পিছনে, 
সেখানে জায়গা না-পেলে ইমামের ডান পাশে এবং সেখানেও জায়গা 
না-পেলে ইমামের বাম পাশে বসবে । প্রথম কাতারে জায়গা না-পেলে 
উপযুক্ত নিয়মে দ্বিতীয় কাতারে তারপর তৃতীয় কাতারে বসবে । 
না।৯৩৯ 

১২.কাতার সোজা করে পরস্পর কাধে কাধ মিলে দাড়াবে । মাঝখানে ফাকা 
জায়গা রাখবে না ।৯৪০ 


১৩. প্রতিটি নামায এমন খুশু-খুজু ও বিনয়ের সঙ্গে আদায় করবে, যেন এ 
নামাযই তোমার জীবনের শেষ নামায 1৯৪১ 





৯৩৭. তাবারানী, মুসনাদে আহমদ । 
৯৩৮. সহীহ মুসলিম । 


৯৩৯. সহীহ মুসলিম, সুনানে আবু দাউদ । 
৯৪০. সিহাহ সিন্তাহ। 


৯৪১. আত-তারগিব ওয়াত-তারহিব। 
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সূচিপত্র 


৩৯২ ৬ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


১৪. নামাযে দেহ-মন ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আল্লাহর প্রতি নিবিষ্ট রাখবে 1৯০২ নামায 
পড়ার সময় চোখ খোলা রাখবে । চোখ বন্ধ করে নামায পড়া 
সুন্নাতপরিপসথী ৯ 

১৫. ফজরের ফরয শেষ করে কিছুক্ষণ ঘিকিরে মশগুল থাকবে । 

১৬. পাচ ওয়াক্ত নামাযের পর নামাধী যতক্ষণ নামাযের জায়গায় বসে থাকে 
ততক্ষণ ফেরেশতারা তার জন্য মাগফিরাত ও রহমতের দোয়া করতে 
থাকে 1৯৪৫ 

১৭. ফজরের নামায আদায়ের পর ইশরাক পর্যন্ত যিকিরে মশগুল 
থাকবে ।৯৪৬ 

১৮.নামাধী যতক্ষণ জামাতের অপেক্ষায় বসে থাকে ততক্ষণ সে নামাযের 
সমান সওয়াব পেতে থাকে 1৯৪৭ 

১৯.সুন্নাত ও ফরযের মাঝখানে কোনো যিকির, তাসবিহ অথবা দুরুদ পাঠ 
করলে বহু সওয়াব পাওয়া যাবে । ফজরের সুন্নাত ও ফরযের মাঝখানে 
55559 40০৩: এবং 2809 20 ৯2135 এ 2291 9 28 SELL 
৮৫1 তাসবিহ পাঠ করলে বহু সওয়াব পাওয়া যায়। 


BB 


রমযান মাস 


রোযার ফযিলত 

মাসের শেষ তারিখে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের উদ্দেশে 
একটি খুতবা প্রদান করেন। সেই খুতবায় তিনি ইরশাদ করেন, হে 
লোকসকল, তোমাদের নিকট একটি মূল্যবান ও বরকতময় মাস আগমন 


৯৪২. সুনানে আবু দাউদ, সুনানে নাসায়ী । 
৯৪৩. মাদারিজুন-নুবুওয়াহ। 

৯৪৪. আত-তারগিব ওয়াত-তারহিব। 
৯৪৫. আত-তারগিব ওয়াত-তারহিব। 
৯৪৬, জামে তিরমিযী । 

৯৪৭. সহীহ বুখারী । 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৬ ৩৯৩ 


ফরছে। এ মাসের একটি রাত (শবেকদর) হাজার মাসের চেয়েও উত্তম । এ 
মাসে আল্লাহ তায়ালা রোযা ফরয করেছেন। এ মাসের রাত্রিতে দাড়ানো 
(তথা তারাবির নামায পড়া) কে নফল ইবাদাত নির্ধারণ করেছেন। এ মাসে 
যে-ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি ও তার নৈকট্য লাভের আশায় কোনো সুন্নাত বা 
নফল ইবাদাত করে, সে অন্যান্য মাসের ফরয ইবাদাতের সমান সওয়াব 
পাবে। এ মাসে একটি ফরয আদায় করলে অন্যান্য মাসের সন্তরটি ফরযের 
সমান সওয়াব পাওয়া যাবে । 
এ মাস সবর ও ধৈর্যের মাস। আর সবরের প্রতিদান হলো জান্নাত। এ মাস 
অন্যের প্রতি সহমর্মিতা ও সহানুভূতি প্রকাশের মাস। এটা সেই মাস, যে 
মাসে মুমিনের রিযিক বৃদ্ধি করা হয়। এ মাসে কেউ আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি 
ও সওয়াবের আশায় কোনো রোযাদারকে ইফতার করালে তা তার জন্য 
গুনাহর মাগফিরাত এবং দোযখের আগুন থেকে মুক্তির কারণ হবে । শুধু তা- 
ই নয়, সে ওই রোযাদারের সমান সওয়াব পাবে । আর এতে রোঘাদারের 
সওয়াবও কমানো হবে না। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, আল্লাহর রাসুল, 
আমাদের সবার তো ইফতার করাবার সামর্থ্য নেই । সুতরাং গরিবরা কি এই 
সওয়াব থেকে বঞ্চিত থাকবে? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেন, যে-ব্যক্তি কোনো রোযাদারকে সামান্য দুধের ঘোল বা এক ঢোক 
পানি দ্বারাও ইফতার করাবে, আল্লাহ তায়ালা তাকেও ওই সওয়াব প্রদান 
করবেন। 
তিনি আরো ইরশাদ করেন, আর যে-ব্যক্তি কোনো রোযাদারকে পূর্ণ আহার 
করাবে, আল্লাহ তায়ালা তাকে আমার হাউজে কাউসার থেকে এমন তৃপ্তির 
সঙ্গে পান করাবে যে, জান্নাতে পৌছার পূর্বপর্যত্ত তার আর পিপাসা লাগবে 
না। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, এ মাসের প্রথম 
ংশ রহমতের । মাঝখানের অংশ মাগফিরাতের এবং শেষ অংশ দোযখের 
আগুন হতে মুক্তি লাভের। তিনি আরো বলেন, এ মাসে যে-ব্যক্তি তার 
গোলাম ও চাকরদের কাজ সহজ ও হালকা করবে, আল্লাহ্‌ তায়ালা তাকে 
ক্ষমা করবেন এবং তাকে জাহান্নামের শান্তি থেকেও মুক্তি দেবেন ।৯৪৮ 





৯৪৮. বায়হাকী, মাআরিফুল হাদিস। 
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সূচিপত্র 
৩৯৪ ৬ উসওয়ায়ে প্লাসুলে আকরাম সা. 


রোযার সওয়াবের আশা করা 

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আশায় রমযানের রোযা রাখে, তাদের বিগত দিনের সকল গুনাহ ক্ষমা করা 
হবে। এমনিভাবে যারা ঈমান ও সওয়াবের আশায় রমযানের রাত্রে নফল 
(তারাবি ও তাহাজ্জুদ) পড়বে, তাদের বিগত দিনের সকল গুনাহ ক্ষমা করা 
হবে। অনুরূপভাবে যারা লায়লাতুল .কদরে ঈমান ও নিষ্ঠার সঙ্গে নফল 
পড়বে, তাদেরও বিগত দিনের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করা হবে ।** 


হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, রোযা রাখো, তা হলে সুস্থ থাকবে 1৯৫০ 
জাহিরী ও বাতিনী আনন্দও হাসিল হয়। 


রোযার গুরুত্ব 
হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, যখন রমযানের শেষ দশক শুরু 
এবং সারা রাত ন্দ্রাহীন কাটাতেন (সারা রাত ইবাদাত, যিকির ও দোয়ায় 
মশগুল থাকতেন) এবং পরিবারের সদস্যদেরও জাগিয়ে তুলতেন, যেন 
তারাও এ-সকল রাতের বরকত ও সৌভাগ্য হাসিল করতে পারে ।৯৫১ 


রোযা না-রাখার ক্ষতি 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে-ব্যক্তি সফর, অসুস্থতা ইত্যাদির 
ন্যায় শরিয়তসম্মত কারণ ছাড়া একটি রোযাও ত্যাগ করে, সে যদি এর 
পরিবর্তে সারা জীবনও রোযা রাখে তবু এর ক্ষতিপূরণ হবে না ।৯৫২ 


৯৪৯. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মাআরিফুল হাদিস । 
৯৫০. তাবারানী । 


৯৫১. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মাআরিফুল হাদিগ। 
৯৫২. মুসনাদে আহমদ । 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৩৯৫ 

চাদ দেখা 
চাদ দেখার প্রমাণ এবং প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য 
যতক্ষণ পর্যন্ত চাক্ষুষ সাক্ষী-প্রমাণসহ চাদ দেখা প্রমাণিত লা-হতো, ততক্ষণ 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা শুর করতেন না। একবার 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমার সাক্ষ্য গ্রহণ করে রোযা 
রাখেন ।৯৩ 
শাবানের ২৯ তারিখে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে পরের দিন রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা রাখতেন না। এক্ষেত্রে তিনি শাবানের ৩০ 
তারিখ পূর্ণ করার হুকুম দিতেন ৷ 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, চাদ দেখে রোযা রাখো এবং চাদ দেখে 
রোযা ভঙ্গ করো। যদি ২৯ তারিখে চাদ দেখা না-যার তবে শাবানের ৩০ 
তারিখের গণনা পূর্ণ করবে ।৯৫৫ 


সাহরী 


রয়েছে। তাই কখনোই সাহরী খাওয়া বাদ দেবে না। যদি কিছু পাওয়া না- 
যায় তা হলে এক ঢোক পানি হলেও পান করবে । যারা সাহরী খায়, তাদের 
উপর আল্লাহ তায়ালা রহমত নাযিল করেন। ফেরেশতারা তাদের জন্য 
কল্যাণের দোয়া করেন ।** 


ইফতার 

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, অহ তায়ালা হাণায বারন, আমার নিকট 
সেই বান্দা অধিক প্রিয়, যে অবিলম্বে ইফতারি করে (অর্থাৎ সূর্যাস্তের পর 
একদম বিলম্ব করে না)।৯৭৭ 





৯৫৩. যাদুল মাআদ। 
৯৫৪. যাদুল মাআদ। 

৯৫৫. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মাআরিফুল হাদিস। 
৯৫৬. মুসনাদে আহমদ, মাআরিফুল হাদিস। 

৯৫৭. জামে তিরমিযী, মাআরিফুল হাদিস। 
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সূচিপত্র 


৩৯৬ ৬ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


হযরত সালমান ইবনে আমের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়শাদ করেন, তোমাদের মধ্যে কেউ রোযা 
রাখলে সে যেন খেজুর দ্বারা ইফতার করে। খেজুর না-পেলে পানি দ্বারা 
ইফতার করবে। কেননা আল্লাহ তায়ালা পানিকে পবিব্ররূপে সৃষ্টি 
করেছেন 1৯৮ 

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম মাগরিবের নামাযের পূর্বে কয়েকটি খেজুর দ্বারা ইফতার 
করতেন। সময়মতো পাকা খেজুর না-পাওয়া গেলে শুকনো খেজুর দ্বারাই 
ইফতার করতেন। আর শুকনো খেজুর না-পাওয়া গেলে কয়েক ঢোক পানি 
পান করতেন ৯ 


20205 CLE এ 8550 5427 0805 
তৃষ্ণা চলে গেছে, রগগুলো ভিজে গেছে। ইনশাআল্লাহ প্রতিদান 
নিশ্চিত হয়েছে ।৯০ 


৮5৮55054৮92) 
হে আল্লাহ, আমি আপনার উদ্দেশ্যে রোযা রেখেছি এবং আপনার 
দেওয়া রিযিক দিয়ে ইফতার করছি ।৯৯১ 
প্রত্যাখ্যান করা হয় না।*৮২ 


৯৫৮. মুসনাদে আহমদ, সুনানে আবু দাউদ, জামে তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মাআরিফুল 
হাদিস। 

৯৫৯. জামে তিরমিযী, মাআরিফুল হাদিস। 

৯৬০. সুনানে আবু দাউদ, মাআরিফুল হাদিস। 

৯৬১. সুনানে আবু দাউদ, মাআরিফুল হাদিস । 
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সূচিপত্র 
তারাবি 


অধিকাংশ আলেমের মতে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত তারাবি সুন্নাত 
হওয়ার মত পোষণ করেন। চার ইমামের মধ্যে ইমাম আবু হানিফা, ইমাম 
এ-বিষয়ে স্পষ্ট উল্লেখ আছে, তারাবির ২০ রাকাত নামায সুন্নাতে 
মুআকাদা ।৯৮ 

কুরআন তিলাওয়াত 

রমযানের তারাবির নামাযে একবার কুরআম মজিদ পাঠ করা (অথবা শোনা) 
সুন্নাতে মুআক্কাদা। যদি কোনো কারণে এমন আশঙ্কা হয় যে, মুকতাদিগণ 
পূর্ণ খতম শোনার ব্যাপারে ধৈর্যধারণ করতে পারবে না, তবে সুরা ফিল 
থেকে শেষ পর্যন্ত ১০টি সুরা দিয়েও তারাবির নামায পড়া যাবে। প্রতি 
রাকাতে এক সুরা, ১০ রাকাতে ১০ সুরা তিলাওয়াত করবে । তারপর 
পুনরায় এ সুরাগুলো আগের নিয়মে পাঠ করলেই ২০ রাকাত পূর্ণ হবে । তা 
ছাড়া অন্যান্য সুরা দিয়েও তারাবির নামায পড়া যায় ।৯৯৪ 


মাসব্যাপী তারাবি 

রমযানের মাসব্যাপী তারাবি পড়া সুন্নাত। মাস শেষ হওয়ার পূর্বে তারাবির 
নামাযে কুরআন খতম হয়ে গেলেও সারা মাস তারাবি পড়বে । যেমন, কারো 
১৫ রোযায় কুরআন খতম হয়ে গেলে অবশিষ্ট দিনগুলোতেও তার জন্য 
তারাবি পড়া সুন্নাতে মুআন্ধাদা । 


তারাবি নামাযের জামাত 


জামাতের সাথে কুরআন মজিদের একটি খতম পূর্ণ হয়ে যায়। 





৯৬২, ইবনে মাজাহ, মাআরিফুল হাদিস। 
৯৬৩. খাসায়েল নববী । 
৯৬৪, বেহেশতী গাওহার ৷ 
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সূচিপত্র 


৩৯৮ $ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


তারাবি দুই রাকাত করে পড়া 

তারাবি পর্যায়ক্রমে দুই রাকাত করে পড়া উচিত। চার রাকাত নামায পড়তে 
যে পরিমাণ সময় ব্যয় হয়, প্রতি চার রাকাত পড়ার পর সে পরিমাণ সময় 
বিরতি দেওয়া উচিত। তবে মুকতাদিদের কথা বিবেচনা করে সেসময় কমও 
করা যাবে ।৯৬৫ 


তারাবি নামাযের গুরুতৃ 

রমযান মাসে তারাবি নামায পড়া সুন্নাতে মুআক্কাদা। তারাবি নামায ত্যাগ 
বরা গুনাহ। অধিকাংশ মহিলা তারাবি ছেড়ে দেয়; এটা ঠিক না। ইশার 
ফরয ও সুন্নাতের পর ২০ রাকাত তারাবি পড়বে । তারপর সবশেষে বিতির 
পড়বে 1৯৬৬ 


বিশ রাকাত তারাবি সম্পর্কিত হাদিস 
le Bl 4৩ Elf: J Bf হি dl 3৪0 58৩5 9৪ ৩6 
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হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানে ২০ রাকাত 
(তারাবি) এবং বিতির পড়তেন ।৯১৭ 
উপযুক্ত হাদিসের সনদে একজন বর্ণনাকারী দুর্বল হলেও সাহাবা ও 
তাবেয়ীগণ যেহেতু বরাবর এভাবেই আমল করেছেন, তাই মুহাদ্দিস ও 
ফকীহদের নীতি অনুযায়ী হাদিসটি গ্রহণযোগ্য। হযরত সায়েব ইবনে 
ইয়াজিদ এবং ইয়াজিদ ইবনে রোমান রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বর্ণনা করেন, 


হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর জামানায় সাহাবীগণ ২০ রাকাত তারাবি 
পড়তেন ।৯৮ 


৯৬৫. বেহেশতী গাওহার। 

৯৬৬. বেহেশতী যেওর । 

৯৬৭. মাজমাউয যাওয়ায়েদ, তাবারানী । 

৯৬৮, আসারুস সুনান, মুয়াত্তা মালেক, বায়হাকী । 


wwuw.banglakitab.weebly.com 
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তারাবির মধ্যখানের যিকির 
তারাবির নামাযের প্রতি চার রাকাত পর প্রচলিত যে যিকির রয়েছে, হাদিস 
শরিফে তার কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে আল্লামা শামী রহ. 
কাহিসতানী ও মানহাজুল ইবাদের উদ্ধৃতি দিয়ে এ দোয়া পড়ার কথা উল্লেখ 
করেছেন, 
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আমি বন্তজগৎ ও আত্মজগতের মালিকের পবিত্রতা বর্ণমা করছি। 
পবিত্রতা বর্ণনা করছি, সম্মান, মাহাত্ম, কুদরত, বড়োতৃ ও প্রবল 
যিনি চিরঞ্জীব, যিমি মৃত্যুমহণ করেন না। তিনি অতি পবিত্র, 
ফেরেশতা ও রুহের রব। আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। 
আমরা আল্লাহর নিকট মাগফিরাত চাচ্ছি! হে আল্লাহ, আমরা 
আপনার নিকট জান্নাত প্রার্থনা করি এবং দোযখ থেকে পানাহ 
চাচ্ছি। 


রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তায়ালা 
রমযানের রোযা ফরয করেছেন। আর আমি (আল্লাহর হুকুমে) তোমাদের 
জন্য রমযানের রাত্রিজাগরণ (তারাবির নামাযে কুরআন পড়া ও শোনার 
জন্য) সুন্নাত করেছি (মুআকাদা হওয়ার কারণে তা-ও আবশ্যক)। যে-ব্যক্তি 
ঈমান ও সওয়াবের বিশ্বাস নিয়ে রমযানের রোযা রাখবে এবং রাত্রি জাগরণ 
করবে, সে গুনাহ থেকে সেই দিনের মতো পবিত্র হয়ে যাবে, যেদিন সে 
জন্মলাভ করেছিলো 1৯৬৯ 


৯৬৯. সুনানে নাসায়ী, হায়াতুল যুসলিমীন। 
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সূচিপত্র 


৪০০ ৬ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


ইতেকাফ 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য মসজিদের একটি জায়গা নির্দিষ্ট করে. 
সেখানে কোনো পর্দা বা চাটাই টানিয়ে দেওয়া হতো । রমযানের ২০ তারিখে 
তিনি ফজরের নামাযের জন্য মসজিদে যেতেন এবং ঈদের চাদ দেখার পর 
সেখান থেকে বের হতেন ।*+০ 

' যে-ব্যক্তি রমযানের শেষ দশকে ইতেকাফ করবে, তার সেই ইতেকাফ দুই 
হজ ও উমরার সমান হবে ।৯ 


রি 

ভালো কথাবার্তা বলা। 

কুরআন তিলাওয়াত করা । 

দুরুদ পড়া । 

দীনী বিষয়াদি পড়া ও পড়ানো । 

ওয়ায-নসিহত করা। 

. পানজেগানা মসজিদে ইতেকাক করা 1৯৭২ 

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, শরিয়তের বিধান অনুযায়ী 
ইতেকাফকারী অসুস্থ কাউকে দেখার জন্য কিংবা কোনো জানাযায় শরিক 
হওয়ার জন্যও বাইরে যাবে না। (পেশাব-পায়খানার মতো) আবশ্যিক 
প্রয়োজন ছাড়া অন্য-কোনো কারণে বাইরে যাবে না। রোযা ব্যতীত 
ইতেকাফ হবে না।৯৭৩ 


সুন্নাত ইতেকাফ 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানের শেষ দশদিন নিয়মিত 
ইতেকাফ করতেন বলে সহীহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত আছে। এই ইতেকাফ 
কিফায়া হিসাবে সুন্নাতে মুআক্কাদা। অর্থাৎ গুটিকয়েক লোক ইতেকাফ 


চরিত 





৯৭০. মাআরিফুল হাদিস। 

৯৭১, বায়হাকী, মাআরিফুল হাদিস । 

৯৭২. বেহেশতী গাওহার। 

৯৭৩. সুনানে আবু দাউদ, মাআরিফুল হাদিস। 
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সূচিপত্র 
উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৫ ৪০১ 


করলেই সকলের পক্ষ থেকে তা আদায় হয়ে যাবে। ১০ দিনের ইতেকাফ 
সুন্নাত। তার কম হলে নফল । মহিলাদের জন্য ঘরে ইতেকাফ করা সুন্নাত। 
ইতেকাফ অবস্থায় কুরআন মজিদের তিলাওয়াত করা এবং দীনী কিতাব 
অধ্যয়ন করা যাবে 1৯৪ 


শবেকদর 
রাতগুলোতে লায়লাতুল কদর তালাশ করো ।*** 


হওয়ার পর সে রাতে আমি আল্লাহ তায়ালার দরবারে কী দোয়া করবো? 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ দোয়া করবে, 


হে আল্লাহ, আপনি ক্ষমাশীল, অত্যন্ত দয়ালু। আপনি ক্ষমা পছন্দ 
করেন । সুতরাং আমাকে ক্ষমা করুন ।*৭5 


রমযানের শেষ রাত 

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ইনি 
জন্য মাগফিরাতের ফায়সালা করা হয়। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, সে 
রাতটি কি লায়লাতুল কদর? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 
লায়লাতুল কদর না, তবে আমলকারী যখন তার আমল সম্পন্ন করে, তখন 
তাকে পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হয় ।৯*৭ 


৯৭৪. বেহেশতী যেওর । 

৯৭৫. সহীহ বুখারী । 

৯৭৬. মাআরিফুল হাদিস । 

৯৭৭. মুসনাদে আহমদ, মাআরিফুল হাদিস। 
উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা.-২৬ 
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সূচিপত্র 
৪০২ ৬ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


সদকায়ে ফিতর 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, 
রাসুল সাল্লাল্লাহু. আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে মক্কার অলিগলিতে 
একথা ঘোষণা করতে পাঠালেন যে, মুসলমান নারী-পুরুষ, আযাদ-গোলাম 
এবং ছোটো-বড়ো সকলের উপর সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব। এই সদকার 
পরিমাণ দুই মুদ (প্রায় দুই সের) গম অথবা এক সা (সাড়ে তিন সের-এর 
কিছু বেশি) খাদ্যশস্য ।৯*৮ 


আনন্দ উদযাপন 

দিন আনন্দ উৎসব করতে, এখন আল্লাহ তায়ালা তার চেয়েও উত্তম দুটি 
দিন দান করেছেন_ ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা । তিনি আরও ইরশাদ 
করেন, এ দিনগুলোতে পানাহার, পারস্পরিক আনন্দ বিনিময় এবং আল্লাহ 
তায়ালাকে স্মরণ করার দিন।*৯ 


রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক নফল রোযা রাখতেন । কখনো 
কখনো তিনি ক্রমাগত কয়েকদিন রোযা রাখতেন। রোযা রাখার ব্যাপারে 
তার অভ্যাস ছিলো বড়ো আশ্চর্য । সাময়িক উপকারের জন্য বিশেষ বিশেষ 
দিনগুলোতে তিনি রোযা রাখতেন । আবার অনেক সময় রাখতেন না ।৯৮০ 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে শাকিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একবার আমি 
ওয়াসাল্লামের রোযা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো ক্রমাগত রোযা রাখতেন। আমরা 
মনে করতাম, এ মাসে তিনি আর রোযা ভাঙবেন না। আবার কখনো তিনি 
ক্রমাগত রোযা ছাড়াই থাকতেন । তখন আমাদের মনে হতো, এ মাসে তিনি 
হয়তো কোনো রোযা রাখবেন না। মদিনায় আসার পর রমযান ব্যতীত 


৯৭৮. জামে তিরমিযী । 


৯৭৯, শরহে মাআনিল আসার। 
৯৮০. শরহে শামায়েলে তিরমিবী । 
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সূচিপত্র 
উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৬ ৪০৩ 


অন্য-কোনো মাসে পূর্ণ মাস রোযা রাখেননি (এমনিভাবে কোনো পূর্ণ মাস 
রোযা ছাড়াও কাটাননি)।**১ 


প্রতি মাসে তিনটি রোযা 

আনহাকে জিজ্ঞেস করলাম, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি প্রতি 
মাসে তিনটি রোযা রাখতেন? তিনি বললেন, হ্যা, রাখতেন। আমি আবার 
জিজ্ঞেস করলাম, তিনি মাসের কোন কোন দিন রোযা রাখতেন? তিনি 
বললেন, তার কোনো নির্দিষ্ট দিন-তারিখ ছিলো না। সুযোগ বুঝে তিনি 
রোযা রাখতেন 1৯৮২ 


সোমবার ও বৃহস্পতিবারের রোযা 

দরবারে মানুষের আমল পেশ করা হয়। আমার দিল চায়, রোযা অবস্থায় 
যেন আমার আমল পেশ করা হয় 1৯৮৩ 

ওয়াসাল্লাম সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখতেন ৷ 


আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আমার অধিক ইবাদাত ও নামায-রোযা সম্পর্কে 
জানতে পেরে) আমাকে বললেন, এরূপ করো না, বরং মাঝেমধ্যে রোযা 
রাখবে আবার কখনো কখনো রোযা ছেড়ে দেবে। এমনিভাবে রাত্রিতে 
নামাযও পড়ো। আবার ঘুমও যাও। তোমার দেহেরও তোমার উপর কিছু 
হক আছে। তোমার চোখেরও তোমার উপর কিছু হক আছে (সারারাত্রি 
ন্দ্বাহীন থাকলে চোখ দুর্বল হয়ে যায়)। তোমার উপর তোমার স্ত্রীরও 


৯৮১. সুনানে আৱু দাউদ, শামায়েলে তিরমিযী । 

৯৮২. শামায়েলে তিরমিযী । 

৯৮৩. শামায়েলে তিরমিযী । 

৯৮৪. জামে তিরমিযী, সুনানে নাসায়ী, মাআরিফুল হাদিস। 


www.banglakitab.weebly.com 


সূচিপত্র 
৪০৪ ও উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


কিছু হক আছে। অনুরূপভাবে তোমার সন্তান ও সাক্ষাতত্রার্থীদেরও হক 
আছে ।৯৮৫ 


শাওয়াল মাসের ছয় রোযা 

হযরত আবু আইয়ুব আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে-ব্যক্তি শাওয়াল মাসে 
ছয়টি রোযা রাখে, সে যেন সারা বছর রোযা রাখলো ।””* 


কয়েকটি বিশেষ রোযা 

ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, চারটি বিষয় কখনোই ছাড়বে না। 

১. আশুরার রোযা; 

২. পহেলা যিলহজ থেকে ইয়াওমে আরাফা বা ৯ যিলহজ পর্যন্ত দিনগুলোর 
রোযা; 

৩. প্রতি মাসে তিনটি রোযা এবং 

8. ফজরের পূর্বে দুই রাকাত নামায । 


আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের আইয়ামে বীয অর্থাৎ প্রতি চন্দ্রমাসের ১৩, 
১৪ এবং ১৫ তারিখে রোযা রাখার হুকুম দিয়ে বলতেন, সর্বদা রোযা রাখলে 
যে সওয়াব হবে, মাসের এই তিনদিন রোযা রাখলে ওই একই সওয়াব 
হবে ।৯৮৭ 


যিলহজ মাসের প্রথম দশদিনের রোযা 


৯৮৫. শামায়েলে তিরমিযী । 
৯৮৬, সহীহ মুসলিম, মাআরিফুল হাদিস। 
৯৮৭. সুনানে আবু দাউদ, সুনানে নাসায়ী, মাআরিফুল হাদিস। 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ও ৪০৫ 


এই দশ দিনের প্রত্যেক দিনের ফযিলত হলো এক বছর রোযা রাখার 
সমান । আর এর প্রত্যেকটি রাত শবেকদরে নফল ইবাদাতের ন্যায় ।৯৮৮ 


১৫ শাবানের রোযা 

' হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
ইরশাদ করেন, যখন ১৫ শাবানের রাত (অর্থাৎ ১৪ শাবান দিবাগত রাত) 
আসে, তখন আল্লাহ তায়ালার দরবারে নফল পড়ো এবং পরদিন রোযা 
রাখো। কেননা সেই রাতে সূর্যাস্তের পর থেকে আল্লাহর খাস তাজাল্লি ও 
রহমত প্রথম আকাশে এসে অবতীর্ণ হয়। আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন, 
বিপদগ্রস্ত আছে কি, যে আমার নিকট নিরাপত্তা কামনা করবে, আমি তাকে 
নিরাপত্তা দেবো? এমনিভাবে আল্লাহ সকল কিসিমের অভাবপ্রস্তকে আহ্বান 
করে বলেম, তোমরা আমার নিকট তোমাদের প্রয়োজন পেশ করো, আমি 
তোমাদের তা দান করবো। সূর্যাস্ত থেকে সুবহে সাদিক পর্যন্ত আল্লাহর 
রহমত মানুষকে এভাবে আহ্বান করতে থাকে ।৯** 


আশুরার রোযা 

অভ্যাস বানিয়ে নেন এবং মুসলিমদের এই রোযা রাখার হুকুম দেন। 
কোনো কোনো সাহাবী বলেন, আল্লাহর রাসুল, ইহুদি ও খ্রিস্টানরা এই 
দিনটি পবিত্র দিন হিসাবে উদযাপন করে । তাই বিশেষভাবে এই দিনে 
রোযা রাখলে তো তাদের সঙ্গে মিল হয়ে যায়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
রোযা রাখবো। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের অফাত হয়।৯*০ 


৯৮৮. জামে তিরমিযী, মাআরিযুল হাদিস। 


৯৮৯, ইবনে মাজাহ, নাআরিফুল হাদিস। 
৯৯০. সহীহ মুসলিম, মাআরিফুল হাদিস। 
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সূচিপত্র 
সওমে বিসাল বা ক্রমাগত রোযা পালন 


নবীর ক্রমাগত রোযা পালন : সাহাবীদের প্রতি নিষেধাজ্ঞা 

বেশি করতেন। এই মাসে তিনি জিবরাইল আমিনের নিকট কুরআনের 
মনযিলসমূহ দাওর করতেন। যখন হযরত . জিবরাইল আমিনের সঙ্গে 
মোলাকাত হতো তখন তিনি অকাতরে দান করতেন। সকল মানুষের মধ্যে 
তিনি শ্রেষ্ঠ দানবীর ছিলেন। তার পরেও রমযান মাসে তার দান, দয়া, 
তিলাওয়াত, নামায, যিকির ও ইতেকাফ অনেক বৃদ্ধি পেতো। অন্যান্য 
করতেন। কখনো কখনো তিনি সর্বক্ষণ আল্লাহ তায়ালার ইবাদাতে মশগুল 
থাকার উদ্দেশ্যে সওমে বিসাল বা অবিচ্ছিন্ন রোযা রাখতেন। কিন্তু 
সাহাবীদের তিনি এ-বিষয়ে নিষেধ করতেন 1৯৯১ 

রমযান মাসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্রমাগত কয়েক রাত 
ইফতার সাহরী ছাড়াই উপর্যুপরি রোযা রাখতেন। দয়া, রহমত ও 
দুরদর্শিতার কারণে তিনি সাহাবীদের এরূপ করতে বারণ করতেন । তাদের 
জন্য তা পছন্দ করতেন না। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 
আনহা থেকে বর্ণিত হাদিস; রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সওমে 
বিসাল করতে নিষেধ করেছেন ।৯৯২ 

সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহর রাসুল, আপনি নিজে সওমে বিসাল 
করেন, অথচ আমাদের নিষেধ করেন কেন? আমরা তো আপনার আনুগত্য 
করতে চাচ্ছি? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ. 
৮৫০৮৫ আমি তোমাদের মতো নই। অন্য বর্ণনামতে, তিনি বলেন, 
তোমাদের মধ্যে কে আমার মতো? আমি আমার রবের দরবারে রাত্রি যাপন 
করি। কেননা তিনি আমার প্রতিপালক । তিনি আমাকে পানাহার করান 
(অভিজ্ঞ আলেমদের মতে এখানে আধ্যাত্মিক খাদ্যের কথা বুঝানো হয়েছে। 


৯৯১. যাদুল মাআদ। 
৯৯২. মাদারিজুন-নুবুওয়াহ। 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৬ ৪০৭ 


আল্লাহ তায়ালাই এ বিষয়ে ভালো জানেন)। ইমাম আবু হানিফা রহ. এর 
মতে সওমে বিসাল নাজায়েয ।৯৩ 


দুই ঈদের সুনাত ্‌ 

১. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয় ঈদে গোসল করতেন বলে 
প্রমাণিত আছে। হযরত খালেদ ইবনে সাআদ বর্ণনা করেন, ঈদুল 
ফিতর, ঈদুল আযহা এবং আরাফার দিন গোসল করা রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ছিলো । 

২. ঈদের দিন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভালো ও সুন্দর 
পোশাক পরিধান করতেন। কখনো কখনো তিনি ইয়ামানের তৈরী 
সবুজ-লাল ডোরাকাটা চাদর পরতেন। ঈদের জন্য শরিয়তসম্মত 
পোশাক দ্বারা সাজসজ্জা করা মুসতাহাব ।৯৯৪ 

৩. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র অভ্যাস ছিলো, ঈদুল 
এগুলোর সংখ্যা বিজোড় হতো । যেমন, তিন, পাচ বা সাত।৯৯৫ 

৪. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল আযহার দিন নামায থেকে 
ফেরার পূর্বে কিছু খেতেন না। হাদিস শরিফে আছে, তিনি ঈদুল 
ফিতরের দিন কিছু আহার না-করে বের হতেন না। আর ঈদুল আযহার 
দিন না-খেয়ে বের হতেন। ঈদের নামায ও কুরবানি সম্পন্ন না-করে 
কিছুই খেতেন না ।৯*৬ 


ঈদগাহ 

৫. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র অভ্যাস ছিলো, ঈদের 
নামায তিনি ঈদগাহে আদায় করতেন ।**' 

৯৯৩. মাদারিজুন-নুবুওয়াহ। 

৯৯৪. মাদারিজুন-নুবুওয়াহ। 

৯৯৫. সহীহ বুখারী, তাবারানী ৷ 

৯৯৬, জামে তিরমিযী, সুনানে ইবনে মাজাহ, দানি নাত 

৯৯৭. সহীহ্‌ মুসলিম, সহীহ বুখারী । 
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সূচিপত্র 


৪০৮ ও উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


১০. 


১১. 


১২, 


উপর্যুক্ত হাদিস দ্বারা এ-বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া গেলো যে, ঈদের 
নামায মসজিদ অপেক্ষা ঈদগাহে আদায় করা উত্তম। একারণেই 
মসজিদে নববীর ফযিলত ও মর্যাদা থাকা সন্তেও রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদগাহে যেতেন ৷" 


. উভয় ঈদে বেশি বেশি তাকবির বলা সুন্নাত” 


তাকবির দ্বারা সজ্জিত করো ।১০০০ 


. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়ে হেটে ঈদগাহে যেতেন ।১০০১ 


এ-বিষয়ের উপর আমল করা সুন্নাত। আবার কোনো কোনো আলেম 
একে মুসতাহাবও বলেছেন। 


পড়তেন এবং ঈদুল আযহার নামায সকাল সকাল পড়তেন ।১০০২ 


. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদগাহে পৌছানোর সঙ্গে সঙ্গে 


নামায শুরু করতেন। আযান, ইকামাত কিংবা নামাযের জন্য 
আসসালাতু জামিয়া ইত্যাদি বলে ডাকতেন না । 

তাকবির বলতেন- এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। তবে হানাফী মাজহাবে 
প্রথম রাকাতে কেরাতের পূর্বে তিন তাকবির এবং দ্বিতীয় রাকাতে 
কেরাতের পরে তিন তাকবিরের কথা বলা হয়েছে। 

এবং নামায শেষ করে দাড়িয়ে খুতবা দিতেন। 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে পথে ঈদগাহে যেতেন, সে 
পথেই ফিরতেন না । বরং অন্য পথে ফিরতেন 1১০০৩ 


৯৯৮. সুনানে আবু দাউদ, মাদারিজুন-নুবুওয়াহ। 
৯৯৯. তাবারানী । 

১০০০. তাবারানী। 

১০০১, ইবনে মাজাহ ৷ 

১০০২. মাদারিজুন-নুবুওয়াহ, মুসনাদে শাফেয়ী । 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৫ ৪০৯ 


১৩.হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা ইত্তেবায়ে সুন্নাতের 
বের হতেন না। আর যথাসময়ে ঘর থেকে বের হয়ে ঈদগাহে পৌছা 
পর্যন্ত তাকবির বলতে থাকতেন ।১০০৪ 


১৪. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার সাহাবীগণ ঈদগাহে 
যাওয়ার পর ঈদের নামাষের পূর্বে কোনো (নফল) নামায পড়তেন না, 
নামাযের পরেও না। খুতবার আগে নামায শুরু করতেন এবং উভয় 
ঈদেই দুই রাকাত পড়তেন ।১০০ 


প্রথম রাকাতে অতিরিক্ত তাকবির শেষ করার পর কেরাত শুরু করতেন। 
প্রথম রাকাতে সুরা ফাতিহার পর সুরা 2২3. 14) ? ০ পড়তেন। 
দ্বিতীয় রাকাতের পড়তেন ইকতারাবাতিস সাআহ। আবার কখনো কখনো 
প্রথম রাকাতে 41 555 ০১1৮5 এবং দ্বিতীয় রাকাতে ৮১০ গা 
2:90] পড়তেন ০ তরে উপর সরাগুলো তিনি নির্দিষ্ট করে নেননি। 
বরং অন্যান্য সুরাও পড়তেন । 


ওয়ায-নসিহত 

১৫.নামায শেষ করে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসল্লিদের দিকে 
ফিরে দীড়াতেন। লোকেরা কাতারেই বসে থাকতো । সকলের উদ্দেশ্যে 
তিনি ওয়ায-নসিহত ও আদেশ-নিষেধ করতেন। কোথাও কোনো 
সেনাবাহিনী পাঠাবার প্রয়োজন থাকলে তখনই পাঠাতেন। কোনো 
নির্দেশ থাকলে জারি করতেন। ওয়ায করার জন্য ঈদগাহে কোনো 
মিম্বর থাকতো না, মসজিদের মিশ্বরও সেখানে আনা হতো না। তিনি 
মাটিতে দাড়িয়ে বয়ান করতেন ।১০০৭ 


১০০৩, সহীহ বুখারী, জামে তিরমিযী, যাদারিজুন-নুবুওয়াহ। 
১০০৪. সুনানে আবু দাউদ, যাদুল মাআদ। 

১০০৫. সুনানে আবু দাউদ, যাদুল মাআদ। 

১০০৬, যাদুল মাআদ। 

১০০৭. যাদুল মাআদ। 
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সূচিপত্র 


৪১০-$ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


১৬. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৯ যিলহজের ফজরের নামায 
থেকে শুরু করে আইয়ামে তাশরিকের শেষ দিন অর্থাৎ ১৩ তারিখের 
আসরের নামায পর্যন্ত প্রতি ফরয নামাযের পর এ তাকবির ধলতেন, 
১4214554121 5 5ST 2 YY $1 2st 5S 2H 

ঈদের নামাযের নিয়ম 

১৭.কিবলার দিকে মুখ করে ইমামের অনুসরণে দুই হাত তুলে $1 
বলে বীধবে। প্রথম রাকাতে £4)! ৬৮১ পড়ার পর কেরাত পাঠের 
পূর্বে কান পর্যন্ত হাত তুলে %1 2) বলে হাত ছেড়ে দেবে। দ্বিতীয়বার 
কান পর্যন্ত হাত তুলে %৫1 22 বলে হাত ছাড়বে। অনুরূপভাবে 
তৃতীয়বারও হাত তুলে $1 £1 তাকবির বলবে, তবে এবার হাত 
বাধবে। তারপর ইমাম সাহেব কেরাত শুরু করে নিয়মিত রাকাত শেষ 
করবেন। দ্বিতীয় রাকাতে সুরা ফাতিহা ও কেরাত পাঠের পর ইমামের 
সঙ্গে পর-পর তিনটি তাকবির বলবে এবং তিনবারই হাত ছেড়ে দেবে। 
ইমামের চতুর্থ তাকবিরের সঙ্গে রুকুতে যাবে এবং অবশিষ্ট নামায 
সাধারণ নিয়মে শেষ করবে ।১০০৮ 

১৮.ঈদের নামায দুই রাকাত ৷ ঈদের নামাযে আযান-ইকামাত নেই ।১০০৯ 

১৯. ঈদগাহে ঈদের নামাযের আগে বা পরে নফল নামায পড়া নিষেধ। 

২০.ঈদের নামাযের জন্য জামাত শর্ত। জামাত ছুটে গেলে এই নামায একা 


একা পড়া যায় না। তবে কয়েকজন একত্র হলে জামাতের সাথে আদায় 
করা ওয়াজিব 1১০১০ 


ঈদের খুতবা 
২১. ঈদের নামাযে জুমার মতো দুটি খুতবা পড়তে হয়। দুই খুতবার মাঝে 
জুমার খুতবার ন্যায় সামান্য সময়ের জন্য বসতে হবে । 


১০০৮, বেহেশতী যেওর। 
১০০৯. সহীহ মুসলিম । 
১০১০. বেহেশতী যেওর । 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৫ ৪১১ 


খুতবায় তাকবির বলা 

২২.উভয় ঈদের খুতবা তাকবির দ্বারা শুরু করতে হয়। প্রথম খুতবায় ৯ বার 
এবং দ্বিতীয় খুতবায় ৭ বার ৮৫118 বলবে ।১০১ 

২৩, ঈদুল ফিতরে নিঃশব্দে পথ চলা এবং ঈদুল আযহায় সশব্দে তাকবির . 
বলতে বলতে পথ চলা সুন্নাত ।১০৯২ 


সাদকায়ে ফিতর 

২৪.প্রত্যেক আকেল মুসলমান নর-নারীর উপর সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব, 
যদি সে মুসলমান নিসাবের মালিক হয় কিংবা নিসাব পরিমাণ সম্পদের 
মালিক হয়- হোক তা নগদ বা প্রয়োজনের অতিরিক্ত পণ্য-আসবাব 
কিংবা হোক বসবাসের অতিরিক্ত ঘর। ফিতরা নিজের পক্ষ থেকে এবং 
নিজের পোষ্য নাবালেগ সন্তানদের পক্ষ থেকে আদায় করতে হবে। 
ফিতরার পরিমাণ হলো, পৌনে দুই সের গম অথবা তার মূল্য। ঈদের 
নামাযের পূর্বে ফিতরা আদায় করা সুন্নাত ।১০৯০ 


ঈদুল আযহার সুন্নাত 

সওয়াবের আশায় ঈদুল আযহার রাতে জেগে ইবাদাত করা সুন্নাত। যিলহজ 
মাসের ৯ তারিখ ফজর থেকে ১৩ তারিখের আসর পর্যন্ত মুকিম অবস্থায় 
জামাতের সঙ্গে প্রতি ওয়াক্ত ফরয নামায আদায়ের পর উচ্চৈঃস্বরে একবার 
তাকবিরে তাশরিক বলা ওয়াজিব। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, 
মুসাফির, মহিলা এবং যারা একা নামায পড়ে, তাদের উপরও এই তাকবির 
ওয়াজিব । সুতরাং, তাদের পক্ষেও তাকবির বলা উত্তম। মহিলারা নিঃশব্দে 
তাকবির বলবে । ঈদুল ফিতরের নামাযের পূর্বে কয়েকটি খেজুর খাওয়া এবং 
ঈদুল আযহায় যে-ব্যক্তি কুরবানি করে তার জন্য নামাযের পূর্বে কিছু না 
খাওয়া এবং নামায শেষে নিজের কুরবানির পশুর গোশত খাওয়া সুন্নাত। 
যে-ব্যক্তি কুরবানি করার ইচ্ছা করে, তার জন্য চাদ দেখার পর থেকে 
কুরবানি না-করা পর্যন্ত নখ ও গৌফ না-কাটা মুসতাহাব ।১০১৪ 





১০১১. বেহেশতী গাওহার । 
১০১২. বেহেশতী গাওহার । 
১০১৩, বেহেশতী গাওহার । 
১০১৪. বেহেশতী গাওহার। 
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সূচিপত্র 


৪১২ $ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


কুরবানির সওয়াব 

হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, একবার 
সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহর রাসুল, কুরবানি কী? রাসুল সাল্লাল্লাহ্‌ 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের (রুহানী) পিতা হযরত ইবরাহিম 
আলাইহিস সালামের তরিকা । সাহাবীগণ আবার জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহর 
রাসুল, তার দ্বারা আমরা কী অর্জন করি? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, প্রতিটি পশমের বিনিময়ে একটি করে নেকি। সাহাবীগণ 
আবার জিজ্ঞাসা করলেন, যদি অধিক পশমওয়ালা জন্ত হয়? রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, প্রতিটি পশমের রদলায়ও একটি নেকি ।১০১৫ 


উম্মাহর পক্ষে কুরবানি 

হযরত আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের পক্ষ থেকে একটি দুম্বা কুরবানি করেন এবং 
অন্য একটি দুম্বা জবাই করে বলেন, এই (কুরবানি) তাদের পক্ষ থেকে, 
যারা আমার উপর ঈমান এনেছে এবং আমার সত্যতা স্বীকার করেছে ।১০১৬ 

এখানে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্য ছিলো উম্মতকে 
সওয়াবের মধ্যে শামিল করা । এমন না যে, উম্মাহর পক্ষ থেকে কুরবানি 
হয়ে গিয়েছে, এখন আর তাদের কুরবানি করতে হবে না। এখানে লক্ষ্য 
সময় উম্মাহর কথা ভূলেননি, বরং উম্মাহর পক্ষ থেকে তিনি নিজেও কুরবানি 
করেছেন। এখন সেই উম্মত যদি কুরবানির সময় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের কথা স্মরণ না-করে, কুরবানিতে তার জন্য একটি অংশও না- 
রাখে তবে তা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় 1১০১৭ 


হাদিস শরিফে আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকেও 
কুরবানি করো। এতে মহব্বত বৃদ্ধি পায়।১১৮ 


১০১৫. মুসতাদরাকে হাকিম । 
১০১৬. মুসেলি, তাবারানী- কাবির, আওসাত । 


১০১৭, হায়াতুল মুসলিমীন ৷ 
১০১৮. সুনানে আবু দাউদ । 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৬ ৪১৩ 


শুরু হয় (অর্থাৎ যিলহজ মাসের চাদ দেখা যায়) এবং তোমাদের মধ্যে কেউ 
কুরবানির দেওয়ার ইচ্ছা করে, তবে সে যেন কুরবানি পর্যন্ত তার নখ ও চুল 
না-কাটে (এটা মুসতাহাব, জরুরি না)1১১৯ 


তার কদম বকরির কাধে রাখতেন তারপর 1 রা ৷ ৮:১ বলে জবাই 
করতেন । তিনি হুকুম করেছেন, তোমরা উত্তম পদ্ধতিতে অর্থাৎ ধারাল ছুরি 
দ্বারা দ্রুত জবাই করবে ।৯০২০ 

সুসাসে আবু দাউদে হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি 
ছিলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুতবা শেষ হওয়ার পর 
একটি ভেড়া আনা হলো ৷ তিনি নিজ হাতে সেটা জবাই করলেন। 2 +3 
6:29 59 পাঠ করার পর বললেন, এটা আমার পক্ষ থেকে এবং উম্মাহর 
সেসকল লোকের পক্ষ থেকে যারা কুরবানি করতে পারেনি । 

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ঈদগাহেই কুরবানির পশু জবাই করতেন ।১০২১ 

ওয়াসাল্লাম কুরবানির দিন সাদা-কালো শিংওয়ালা দুটি খাসি ভেড়া কুরবানি 
করেন। পশুর মুখ কিবলার দিকে করার পর তিনি এ দোয়া পাঠ করেন, 


He 8 51901 555 SN এ এক জু 
359 05-49 TNS $15780 ৩৪ এ ৩০ bas 2৯5 
১০১৯. সহীহ মুসলিম, মাআরিফুল হাদিস। 


১০২০. যাদুল মাআদ। 
১০২১, যাদুল মাআদ। 
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সূচিপত্র 
৪১৪.৬ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 
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আলামিনের জন্য, যার কোনো শরিক নেই এবং আমাকে এটা 

করতে আদেশ করা হয়েছে। আমি মুসলিম ও অনুগত। হে 

আল্লাহ, তোমার দেওয়া তাওফিকে এই কুরবানি তোমারই জন্য, 

মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তার উম্মাহর পক্ষ 

থেকে । মহান আল্লাহর নামে শুরু করছি।১০২২ 

জবাই করার পর এ দোয়া পড়তে বলা হয়েছে 

29) 33350 24 ও ৩৫ CEE LS ও LE গি 
(১0125 

হে আল্লাহ, আমার পক্ষ থেকে তা কবুল করুন, যেমন কবুল 

করেছেন আপনার হাবিব মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 


ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে এবং আপনার বন্ধু ইবরাহিম আলাইহিস 
সালামের পক্ষ থেকে। 


এ দোয়া অন্য-কারো পক্ষ থেকে পড়া হলে (৫% (আমার পক্ষ থেকে) এর 
স্থলে 32 বলে তার নাম উল্লেখ করবে। 


WS 


১০২২. মুসনাদে আহমদ, সুনানে আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ । 
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উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৫ ৪১৫ 


হজ ও উমরা 


হজ ফরয হওয়ার হুকুম 

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
আছে এবং বায়তুল্লাহ শরিফ পৌছার মতো যাতায়াতেরও ব্যবস্থা আছে, এ 
অবস্থায় সে যদি হজ না-করে তবে তার ইহুদি কিংবা খ্রিস্টান হয়ে মরার 
মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। কেননা আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, আল্লাহর 
জন্য বায়তুল্লাহর হজ সেসকল লোকের উপর ফরয, যারা সে-পর্যন্ত যাওয়ার 
সামর্থ্য রাখে 1১০২০ 


উমরার হাকিকত 

হজের মতোই আরেকটি ইবাদাতের নাম উমরা । উমরা সুন্নাতে মুআক্কাদা। 
এর নিয়মাবলি অনেকটা হজের মতোই । একারণে একে ছোটো হজও বলা 
হয় 1১০২৪ 


হজ ও উমরার বরকত 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, হজ ও উমরা 
একত্রে করো। এই দুটি ইবাদাত ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও গুনাহ এমনভাবে দূর 
করে, যেমন কামার ও স্বর্ণকারের আগুনের পাত্র লোহা ও সোনারুপার 
ময়লা-মরিচা দূর করে । আর হজ্জে মাবরুর বা কবুল হজের বিনিময় হলো 
জান্নাত 1১০২৫ 

ব্যক্তি আল্লাহর বিশেষ অতিথি। সে আল্লাহর নিকট দোয়া করলে আল্লাহ 
তার দোয়া কবুল করেন । ক্ষমা চাইলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন।১০২৬ 


১০২৩. জামে তিরমিযী, মাআরিফুল হাদিস। 

১০২৪, হায়াতুল মুসলিমীন। 

১০২৫. জামে তিরমিযী, সুনানে নাসায়ী, মাআরিফুল হাদিস। 
১০২৬. তাবারানী, মাআরিফুল হাদিস । 
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. ৪১৬ ৬ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


প্রতিদিন হাজীদের জন্য ১শ বিশটি রহমত নাযিল করেন। যারা বায়তুল্লাহর 
তাওয়াফ করে তাদের জন্য ৬০টি, যারা নামায আদায় করে তাদের জন্য 
৪০টি এবং যারা শুধু কাবাকে দেখে তাদের জন্য ২০টি ।১০২৭ 
অন্য হাদিসে আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 
যে-ব্যক্তি ৫০ বার বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করেছে, সে গুনাহ থেকে এমনভাবে 
পবিত্র হয়েছে, যেন তার মা তাকে আজই জন্ম দিয়েছে।১০২ 


আরাফায় উপস্থিত হওয়াই হজ 

আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, হজ হলো 
(হজের একটি আবশ্যক রোকন, যার উপর হজ নির্ভরশীল) আরাফায় 
অবস্থান করা। যে হাজী মুযদালিফার রাতে (অর্থাৎ ৯ ও ১০ যিলহজের 
মধ্যরাতে) সুবহে সাদিকের পূর্বে আরাফায় উপস্থিত হয়, সে-ও হজ পেয়ে 
যায় এবং তার হজ হয়ে যায়। ১০ যিলহজের পরে মিনায় অবস্থানের 
তিনদিনের মধ্যে (যে তিন দিন পাথর নিক্ষেপ করা হয়, অর্থাৎ ১১, ১২ ও 


১৩ যিলহজ) পাথর নিক্ষেপ করে চলে যায়, তবে তারও কোনো গুনাহ 
নেই ।১০২৯ 


হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এক দীর্ঘ হাদিসে ইরশাদ করেন, আরাফার ময়দানে হাজীগণ 
গর্ব করে বলেন, দেখো, আমার বান্দারা দূরদূরান্ত থেকে আমার নিকট 
এসেছে; এলোমেলো তাদের চুল। ধুলিধূসরিত তাদের দেহ। রোদের তাপে 
যেন তারা জ্বলছে। তোমরা সাক্ষী থাকো, আমি তাদের ক্ষমা করে 
দিলাম 1১০৩০ 


১০২৭. বায়হাকী । 

১০২৮. জামে তিরমিধী। 

১০২৯. জামে তিরমিযী, সুনানে আবু দাউদ, সুনানে নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, দারেমী । 
১০৩০. বায়হাকী, সহীহ ইবনে খুজায়মা, হায়াতুল মুসলিমীন। 
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উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৪১৭ 


আরাফার দোয়া 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, 
সবচেয়ে উত্তম দোয়া এবং সবচেয়ে উত্তম কালিমা, যা আমার মুখ থেকে 
এবং পূর্ববর্তী নবীগণের মুখ থেকে উচ্চারিত হয়েছে, তা হলো, 


095 MST এ € Ss 3238 এ সখ 


আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি এক ৷ তার কোনো শরিক 
নেই ৷ বাদশাহী তারই এবং প্রশংসাও তারই । তিনি সকল কিছুর 
উপর ক্ষমতাবান ।১০১ 
3510% ৩45 9105 ০১০ উ ১10৮ GEG Fl 
be Be চি CAD AS ৬১১০ ও 09080195৬৫০ 
১৮১৮0 LEN ABN গু 9 ASN ৩৬০৪ DA ০495 
৬৬575 53 (6 SIMO ৬৪ ৩০ 
০৯378555218 
হে আল্লাহ, আমার কলবে নুর সৃষ্টি করে দিন। আমার বুকে, কানে 
এবং আমার চোখে নুর সৃষ্টি করে দিন। আমার বক্ষ খুলে দিন, 
আমার কাজকর্ম সহজ করে দিন। আমি আমার মনের 
ওয়াসওয়াসা, কাজের বিশৃঙ্খলা এবং কবরের আযাব থেকে 
আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট 
দিন ও রাতের অনিষ্ট থেকে এবং প্রবাহিত বায়ুর অনিষ্ট থেকে 
আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আর আশ্রয় প্রার্থনা করছি যমানার মসিবত 
থেকে। 


১০৩১. জামে তিরমিযী, মাআরিফুল হাদিস। 
উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা.-২৭ 
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৪১৮ ৬ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


দোয়া অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ।১০৩২ 


মিকাত 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনাবাসীদের জন্য যুলহুলায়ফা, 
দি নজদবাসীদের জন্য কারনুল মানাধিল এবং 
ইয়ামানবাসীদের জন্য ইয়ালামলামকে মিকাত (ইহরাম বাধার স্থান) নির্ধারণ 
করেছেন। সুতরাং এ চারটি স্থান সংশ্লিষ্ট এলাকার অধিবাসীদের জন্য 
'অবশ্যই মিকাত এবং যারা অন্যান্য এলাকা থেকে এসব পথ হয়ে হজ বা 
উমরায় আসবে, তাদের জন্যও এগুলো মিকাত। যারা এসব মিকাতের 
অধিবাসী (এবং যারা এসব মিকাত থেকে শুরু করে মক্কার পরবর্তী এলাকার 
অধিবাসী) তারা নিজেদের ঘর থেকেই ইহরাম বাধবে। আর মক্কার 
অধিবাসীরাও মক্কা থেকেই ইহরাম বাধবে 1১০০ 


ইহরামের পোশাক 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি 
মুহরিম (যে হজের ইহরাম বাধে সে) কী কী কাপড় পরিধান করবে? রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, (ইহরামের অবস্থায়) জামা-কোর্তা 
পরবে না, পাগড়ি বাধবে না, সালোয়ার-পায়জামা পরবে না, রেইনকোর্ট 
(বৃষ্টিনিবারক পোশাক) ব্যবহার করবে না, পায়ে মোজাও লাগাবে না। তবে 
কারো জুতা না-থাকলে পায়ের হেফাযতের জন্য মোজা গিটের নিচে কেটে 
ইহরামের অবস্থায় জাফরান বা ওয়ারস-মাখা কাপড় পরিধান করবে না 1১০১৪ 


১০৩২. যাদুল মাআদ । 
১০৩৩. সহীহ মুসলিম, সহীহ বুখারী, মাআরিফুল হাদিস। 
১০৩৪. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মাআরিফুল হাদিস। 
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সূচিপত্র 
উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৬ ৪১৯ 


যেন হাতমোজা, মুখমণ্ডলে নেকাব এবং জাফরান লাগানো কাপড় ব্যবহার 
না-করে। এ ছাড়া তারা অন্যান্য যে-কোনো কাপড়, সালোয়ার, কামিজ, 
মোজা অলঙ্কার ব্যবহার করতে পারবে 1১০৫ 

ইহরামের অবস্থায় পুরুষেরা কেবল দুটি চাদর ব্যবহার করবে । একটি লুঙ্গি 
হিসাবে আরেকটি দ্বারা দেহ আবৃত করবে । মাথা ও পা খোলা থাকবে। 
এমন জুতা ব্যবহার করবে, যাতে পায়ের উপরের অংশ খোলা থাকে। 
মহিলাদের চেহারা খোলা রাখার অর্থ এ নয় যে, বেগানা পুরুষের সামনেও 
চেহারা খোলা রাখবে! তাদের সামনে চাদর বা অন্যকিছু দিয়ে চেহারা ঢেকে 
রাখবে । 

সুনানে আবু দাউদ-এর বর্ণনায় হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, 
না । যখন পুরুষেরা আমাদের সামনে দিয়ে যেতো তখন আমরা মাথার উপর 
চাদর ঝুলিয়ে পর্দা করতাম । তারা চলে গেলে আমরা চেহারা খুলতাম ৷" 


আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কাপড় খুলে গোসল করতে দেখেছি ।১০৭ 
এই হাদিসের ভিত্তিতে ইহরামের পূর্বে গোসল করাকে সুন্নাত বলা 
হয়েছে ।১০৩৮ 


ইহরামের পূর্বে সুগন্ধি ব্যবহার 
করতেন বলে সহীহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। তার চুল দাড়িতেও সুগন্ধির চিহ্ন 
দেখা যেতো। এক বর্ণনায় আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 


১০৩৫. সুনানে আনু দাউদ, মাআরিফুল হাদিস। 
১০৩৬. মাআরিফুল হাদিস। 
১০৩৭. জামে তিরমিমী, মুসনাদে দারেমী । 


১০৩৮. মাআরিফুল হাদিস। 
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সূচিপত্র 


৪২০ ৬ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


ইহরাম বাধার পূর্বে সবচেয়ে উত্তম সুগন্ধি ব্যবহার করতেন, যা তখন সংগ্রহ 
করা যেতো। 

ওয়াসাল্লামকে ইহরাম বাধার পূর্বে এবং ইহরাম খোলার পরে মেশকযুক্ত 
সুগন্ধি লাগিয়ে দিতাম । তিনি বলেন, আমি যেন ইহরামের অবস্থায় তার 
মস্তকে সুগন্ধির চমক দেখতে পাচ্ছি।৯০৩৯ 

ইহরাম বাধার পর সুগন্ধি ব্যবহার করা নিষেধ। “জাওয়ামিউল ফিক্হ' 
কিতাবে ইমাম আবু ইউসুফ রহ. লেখেন, ইহরামের পূর্বে যে সুগন্ধি লাগানো 
হয়, ইহরামের সময় তার ঘ্বাণ নিলে কোনো ক্ষতি নেই ।১০৪০ 


তালবিয়া 

হযরত খাল্লাদ ইবনে সায়েব রহ. এর পিতা সায়েব ইবনে খাল্লাদ আনসারী 
রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
ইরশাদ করেন, জিবরাইল আলাইহিস সালাম এসে আমার নিকট আল্লাহ 
তায়ালার এই আদেশ শোনালেন, আমি যেন আমার সঙ্গীদের উচ্চৈঃস্বরে 
লাব্বায়িক বলার আদেশ করি ।১০৪১ 


তালবিয়ার কালিমা 
83753 LG 
আমি উপস্থিত হয়েছি হে আল্লাহ, আমি উপস্থিত হয়েছি। আপনার 
কোনো শরিক নেই; আমি উপস্থিত হয়েছি। নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা 


ও নিয়ামত আপনারই এবং বিশ্বজাহান আপনার । আপনার কোনো 
শরিক নেই। 


১০৩৯. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাত ৷ 

১০৪০. যাদুল মাআদ। 

১০৪১, মুওয়ান্তা মালেক, জামে তিরমিযী, সুনানে আবু দাউদ, সুনানে নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, 
মাআরিফুল হাদিস। 


wwuw.banglakitab.weebly.com 


সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৬ ৪২১ 


ভালবিয়াতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু এই বাক্যগুলোই 
উচ্চারণ করতেন । তার সঙ্গে অন্য-কোনো শব্দ যুক্ত করতেন না।১০৪২ 


তালবিয়া-পরবর্তী দোয়া 
তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন 
এবং জান্নাতের জন্য দোয়া করতেন ।১০৪৩ | 


তাওয়াফের সময় যিকির ও দোয়া . 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রোকনে ইয়ামানী ও হাজারে আসওয়াদের 
মধ্যস্থলে এ দোয়া পাঠ করতে শুনেছি, 


)৩॥ এ 9 ELL হত ও) ELS এ ভাজা 


আখিরাতেও কল্যাণ দান করো এবং আমাদের দোযখের শাস্তি 
থেকে রক্ষা করো। 


ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, রোকনে ইয়ামানীতে ৭০জন ফেরেশতা আছে। 
তারা সে ব্যক্তির দোয়ার উপর আমিন বলে, যারা এ দোয়া করে, 


ও ডো 5 ২5৭0 1 0 2৩05 2 এ হে. gh 

JOULE ও LS MN G5 ELS Ci 
হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষমা ও 
নিরাপত্তা চাচ্ছি। হে আমাদের প্রতিপালক, দুনিয়াতে কল্যাণ দান 


করুন, আখিরাতেও কল্যাণ দান করুন এবং দোযখের শাস্তি থেকে 
আমাদের রক্ষা করো। 


১০৪২. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম । 
১০৪৩. রেওয়ায়েতে ইমাম শাফেয়ী, মাআরিফুল হাদিস। 
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সূচিপত্র 


৪২২ $ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করা 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উটে আরোহণ করে বায়তুল্লাহর 
তাওয়াফ করেন। সেসময় তার হাতে একটি বাঁকা লাঠি ছিলো । তিনি তার 
মাধ্যমেই হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করেন ।১০% 

আমি নিশ্চিত জানি, তুমি এক খণ্ড পাথর ছাড়া কিছুই নও (তোমার মধ্যে 
কোনো খোদায়ী গুণ নেই)। তুমি মানুষের লাত-লোকসান কিছুই করতে 
পারো না। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি তোমাকে চুম্বন না- 
করতেন তবে আমি কখনোই তোমাকে চুম্বন করতাম না ।১০%৫ 


আনহুমা নিজের বুক ও চেহারা দ্বারা এবং দুই হাত প্রসারিত করে 
ওয়াসাল্লামকে এরূপ করতে দেখেছি।১০৪৬ 


পাথর নিক্ষেপ 

হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ঘিলহজের ১০ তারিখে চাশতের সময় জামরায় আকাবায় “রমি' 
বা পাথর নিক্ষেপ করেন । তারপর তাশরিকের দিনগুলোতে পশ্চিম আকাশে 
সূর্য চলে পড়ার পর পাথর নিক্ষেপ করেন ।১০৪৭ 

প্রথমবার তিনি সাতটি কংকর নিক্ষেপ করতেন। প্রতিবার /৫1 4 
বলতেন । তারপর সামনে নিন্ুভূমিতে নেমে কিবলামুখী হয়ে হাত তুলে দীর্ঘ 





১০৪৪. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম । 

১০৪৫ সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মাআরিফুল হাদিস। 
১০৪৬. মাআরিফুল হাদিস। 

১০৪৭. সহীহ বুখারী, মাআরিফুল হাদিস। 
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সূচিপত্র 
উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম লা. $ ৪২৩ 


সময় পর্যন্ত দোয়া করতেন। তারপর মধ্যবর্তী জামরাতেও একই নিয়মে 
সাতটি কংকর নিক্ষেপ করতেন এবং তাকবির বলতেন । তারপর বাম দিকের 
নিচু ভূমিতে নেমে আসতেন তারপর কিবলামুখী হয়ে হাত তুলে দীর্ঘ সময় 
পর্যস্ত দোয়া করতেন। এরপর শেষবারের মতো বাতনে ওয়াদী থেকে ৭টি 
পাথর নিক্ষেপ করতেন। তখন প্রতিবার 441 23 বলতেন। এসময় তিনি 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরূপ করতে দেখেছি ।১০৪৮ 


মাথা মুগ্তনকারীদের জন্য দোয়া 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজের সময় বললেন, যারা এখানে মাথা মুণ্ডন 
করেছে, তাদের উপর আল্লাহর রহমত নাযিল হোক। উপস্থিত সাহাবীদের 
রহমতের দোয়া করুন৷ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মাথা 
মুণ্তকারীদের উপর আল্লাহ তায়ালার রহমত নাযিল হোক। সাহাবীগণ আবার 
আগের দোয়াটিই নিবেদন করলেন । রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
নাযিল হোক ।১০৪৯ 


কুরবানির দিন 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তায়ালার নিকট 
সর্বাধিক মাহাত্ম্যপূর্ণ দিন হলো কুরবানির দিন (অর্থাৎ ১০ যিলহজ)। 
তারপর ইয়াওমুল কার বা ১১ যিলহজের মর্যাদা । একারণে যথাসম্ভব 
যিলহজের ১০ তারিখেই কুরবানি করা উচিত। কোনো কারণে ১০ তারিখে 
কুরবানি করা সম্ভব না-হলে ২১ তারিখে করবে৷ ১২ তারিখেও কুরবানি করা 
জায়েয । তবে ১০ তারিখে করাই উত্তম ১০৫০ 


১০৪৮. সহীহ্‌ বুখারী, মাআরিফুল হাদিস। 
১০৪৯, সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মাআরিফুল হাদিস। 
১০৫০, সুনানে আবু দাউদ । 
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সূচিপত্র 


৪২৪  উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


নবীজির কুরবানির একটি 

উল্লিখিত হাদিসের রাবী ডিন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে কুর্ত 
রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজের দেখা একটি বিস্ময়কর ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন। 
একবার কুরবানির জন্য ৫/৬ টি উট রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
খেদমতে আনা হলো। প্রতিটি উট তার দিকে স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসছিলো, 
যেন সেটাকে তিনি আগে জবাই করেন 


তাওয়াফে জিয়ারত 

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস 
তাওয়াফে জিয়ারতকে যিলহজের ১২ তারিখ পর্যন্ত বিলম্বিত করার অনুমতি 
দিয়েছেন 1১০৫২ 


রাসুল, আমি অসুস্থ (সুতরাং আমার তাওয়াফ করার উপায় বলে দিন)। 
পিছনে পিছনে তাওয়াফ করো । তারপর আমি এভাবেই তাওয়াফ করতে 
লাগলাম । রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বায়তুল্লাহর এক 
পাশে দীড়িয়ে নামায পড়ছিলেন। সেই নামাযে তিনি সুরা তুর তিলাওয়াত 
করছিলেন ।১০৫৩ 


ওয়াসাল্লামের সঙ্গে মদিনা থেকে (বিদায় হজের সফরে) রওয়ানা হলাম। 
আমাদের মুখে শুধু হজেরই আলোচনা চলছি . সরে আমরা যখন মক্কার 
এক মানঘিল অদূরে সারিফ নামক স্থানে পৌছলাম, তখন আমার সে 


১০৫১. সুনানে আবু দাউদ । 
১০৫২. জামে তিরমিযী, সুনানে আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ । 
১০৫৩. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম । 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. & ৪২৫ 


দিনগুলো শুরু হলো, যা মহিলাদের প্রতি মাসে হয়ে থাকে । এ পরিস্থিতিতে 
আমি কাদতে লাগলাম । 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুতে এসে আমাকে বললেন, 
সম্ভবত তোমার হায়েয শুরু হয়েছে। আমি বললাম, হ্যা। রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এতে কান্নাকাটি করার কী আছে! এটা তো 
আল্লাহ তায়ালা আদমের কন্যাদের (তথা সকল মহিলার) জন্য অপরিহার্য 
করেছেন। হাজীদের যা-যা আমল করতে হয়, তুমিও সেগুলো করে যাও ৷. 
পাক-সাফ হওয়ার আগে শুধু বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করবে না 1১০৫৪ 


বিদায়ী তাওয়াফ 

হযরত হারেস সাকাফী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে-ব্যক্তি হজ বা উমরা করে, তার 
সর্বশেষ উপস্থিতি যেন বায়তুল্লাহয় হয় এবং সর্বশেষ আমল যেন তাওয়াফ 
হয় 1১০৫৫ 


হজের পূর্বে অথবা হজের পরে মদিনায় উপস্থিত হয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওযা শরিফ এবং মসজিদে নববী জিয়ারত করার 
সৌভাগ্য হাসিল করা কর্তব্য। এ-বিষয়ের উল্লেখ করে রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 


3৬350১54942 
যে-ব্যক্তি (আর্থিক) সঙ্গতি থাকা সত্তেও আমার জিয়ারত করল না, 


সে আমার সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণ করলো । 


পারে 


যে আমার কবর জিয়ারত করল, তার জন্য শাফাআত করা আমার 
উপর ওয়াজিব হয়ে যায়। 


১০৫৪. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মাআরিফুল হাদিস। 
১০৫৫. মুসনাদে আহমদ । 
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সূচিপত্র 


৪২৬  উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 
অনুরূপভাবে তিনি আরও ইরশাদ করেন, 
যে আমার অফাতের পরে আমার জিয়ারত করে, সে ওই বরকতই 
হাসিল করবে, যে আমার জীবদ্দশায় আমার জিয়ারত করেছে। 
৮৮০০৫৮৬০৪০০ 


যে-ব্যক্তি আমার মসজিদে নামায পড়ে, সে পঞ্চাশ হাজার 
নামাযের সওয়াব পাবে ।১০৫৬ 


তার সঙ্গে সালাম-মুসাফাহা করবে এবং তোমার জন্য মাগফিরাতের দোয়ার 
দরখাস্ত করবে। কারণ হজ আদায়কারীর গুনাহ ক্ষমা করা হয়েছে (সুতরাং 
সে আল্লাহর দরবারে মকবুল)। তার দোয়া কবুল হবে বলে বিশেষভাবে 
আশা করা যায়। তার ঘরে প্রবেশের পূর্বে তাকে দিয়ে দুনিয়া ও আখিরাতের 
যে দোয়া সে দোয়া ইচ্ছা করাও 1৯০৫৭ 


নবীজির হজ ও উমরার সংখ্যা 

হজ করেছেন। তবে কেউ কেউ তিনবারের কথাও বলেছেন। রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চারবার উমরা করেছেন বলে বর্ণিত 
আছে ।১০৫৮ 


বিদায় হজের সর্বশেষ ঘোষণা 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরতের পর (দশম হিজরিসনে) যে 
হজ করেন, তাকে হাজ্জাতুল বিদা (বিদায় হজ) ও হাজ্জাতুল ইসলাম বলা 





১০৫৬. মুসনাদে আহমদ, সহীহ ইবনে হিব্বান। 
১০৫৭. বেহেশতী যেওর । 
১০৫৮. সহীহ বুখারী, মাদারিজুন-নুবৃওয়াহ ৷ 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৫ ৪২৭ 


হয়। এই হজে তিনি মানুষকে শরিয়তের বিধান ও মাসায়েল শিক্ষাদান 
করেন এবং বলেন, সম্ভবত আগামী বছর তোমরা আমাকে পাবে না। 
তারপর তিনি সকলকে আখিরাতের সফরের ভিত্তিতে বিদায় জ্ঞাপন করে 


খুতবা দেন 1১০৭৯ 


ফরয হজ আদায়ের উদ্দেশ্যে মদিনা থেকে যাত্রা 

হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আমহুর একটি দীর্ঘ হাদিস থেকে জানা যায়, 
খাতামুল মুরসালিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজে যাওয়ার 
সংকল্পের কথা ঘোষণা করলে চারদিক থেকে বিপুল সংখ্যক মুসলমান 
মদিনায় এসে সমবেত হলেন। সকলেরই আকাঙ্কা, তারা এই পবিত্র সফরে 
করবে। 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দশম হিজরির ২৪ যিলকদ জুমার 
খুতবায় হজ ও হজের সফর সম্পর্কে জরুরি নির্দেশনা প্রদান করলেন। 
পরদিন ২৫ ধিলকদ রোজ শনিবার যোহরের নামাযের পর এক আযিমুশশান 
কাফেলাসহ মদিনা থেকে যাত্রা করলেন। যুলহুলায়ফায় এসে আসরের 
যোহরের নামায আদায় করে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও 
সাহাবীগণ ইহরাম বাধলেন (নামায থেকে ফারেগ হওয়ার পর তিনি গোসল 
করে মাথায় তেল দিলেন এবং কাপড় পরিবর্তন করে চাদর পরিধান 
করলেন)। 

নামায আদায় করার পর প্রথমে তালবিয়া পাঠ করেন । উটের উপর সওয়ার 
হওয়ার পর আবার বায়দা নামক স্থানে পৌছে তিনি উচ্চস্বরে তালবিয়া 


১০৫৯, মাদারিজুন-নুবুওয়াহ। 


www.banglakitab.weebly.com 


সূচিপত্র 


৪২৮ ৬ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 
আমি উপস্থিত আছি হে আল্লাহ, আমি উপস্থিত। আপনার কোনো 
শরিক নেই, আমি উপস্থিত আছি। নিশ্চয় সকল প্রশংসা ও 


নিয়ামত আপনারই এবং বিশ্বজাহান আপনার । আপনার কোনো 
শরিক নেই। 


বায়তুল্লাহয় উপস্থিতি 
আবদে মানাফ- বর্তমানে যা “বনি শায়বা’ নামে প্রসিদ্ধ_ দিয়ে মক্কায় প্রবেশ 
করেন। তাবারানী আরও বলেন, কাবা শরিফের উপর দৃষ্টি পড়তেই রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দোয়া পাঠ করেন, 
2555০65551০ ১ FG 
হে আল্লাহ, আপনার ঘরের ইজ্জত, সম্মান ও মর্যাদা আরও 
বাড়িয়ে দিন। 
1৩৯ 3 0১18 ৫0 Cz BSE 55090 এ Zh 
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হে আল্লাহ, শাস্তির উৎস আপনি এবং আপনার পক্ষ হতেই শাস্তি । 
আপনি আমাদের শান্তির সাথে হায়াত দান করুন। হে আল্লাহ, 
আপনার ঘরের ইজ্জত, সম্মান ও মর্যাদা আরও বাড়িয়ে দিন। হে 
আল্লাহ, যে আপনার এই ঘরে এসে হজ বা উমরা করে তারও 
ইজ্জত, সম্মান, মর্যাদা ও মাহাত্য বৃদ্ধি করে দিন। 
মসজিদপ্রাঙ্গণে এসে তিনি কাবার দিকে অগ্রসর হলেন। হাজারে 
আসওয়াদের দিকে মুখ করলেন। পরে ডান দিক থেকে তাওয়াফ শুরু 
করলেন। সেসময় কাবাঘর তার বাম দিকে ছিলো । 
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উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৪২৯ 


তাওয়াফ 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বায়তুল্লায় পৌছে সর্বপ্রথম হাজারে 
আসওয়াদ চুম্বনের পর তাওয়াফ শুরু করলেন। প্রথম তিন তাওয়াফে তিনি 
বীরত ভাব প্রকাশ করে পা ফেললেন। অবশিষ্ট তাওয়াফে নিজের সাধারণ 
অভ্যাস অনুযায়ী পা ফেললেন 1১০৯, 

তাওয়াফের সময় তিনি চাদরের এক প্রান্ত বগলের নিচ দিয়ে বের করে কাধে 
রেখেছিলেন। হাজারে আসওয়াদের সামনে এসে তিনি তার দিকে ইশারা 
করতেন। তার হাতে একটি ছড়ি ছিলো। সেই ছড়ি দ্বারা হাজারে আসওয়াদ 
চুম্বন করে সামনে এগুতেন। ছড়ির মাথাটি বাকানো ছিলো । 

বিশুদ্ধ প্রমাণসহ তাবারানী বর্ণনা করেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম রোকনে ইয়ামানী স্পর্শ করে $1 2 4% = বলতেন। আর 
হাজারে আসওয়াদের নিকটে এসে বলতেন $1 4] । তাওয়াফের ৭ চন্ধর 
পূর্ণ করে তিনি মাকামে ইবরাহিমের দিকে গিয়ে এ আয়াত তিলাওয়াত 
করলেন, 
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তোমরা মাকামে ইবরাহিমের নিকট নামায আদায় করো। 
তারপর তিনি এভাবে দীড়ালেন যে, মাকামে ইবরাহিম তার এবং বায়তুল্লাহর 
মাঝখানে ছিলো । হাদিসের বর্ণনাকারী ইমাম জাফর সাদেক রহ. বলেন, 
আমার পিতা বলতেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দুই 
রাকাতে 3১24০ :8 5; এবং 351 45%) এই দুটি সুরা তিলাওয়াত 
করেন। 


সায়ী 

এরপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাজারে আসওয়াদের কাছে 
ফিরে এলেন এবং হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করলেন। (এটি সায়ীর পূর্বের 
চুম্বন ৷ তাওয়াফ যেমন চুম্বন দিয়ে শুরু করা হয় তেমনি সায়ী করার পূর্বেও 
চুম্বন করা সুন্নাত)। তারপর এক দরজা দিয়ে (সায়ীর জন্য) সাফা পাহাড়ের 





১০৬০. যাদুল মাআদ। 
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৪৩০ ৩ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


দিকে গেলেন। পাহাড়ের নিকটবর্তী হয়ে তিনি এই আয়াতটি তিলাওয়াত 
করলেন, 
41055 0485505650 4 
নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনাবলির অন্তর্ভুক্ত ৷ 

তারপর তিনি ইরশাদ করেন, আমি এই সাফা থেকে সারী শুরু করছি, 
আল্লাহ তায়ালা এই আয়াতে যা উল্লেখ করেছেন। এবার তিনি সাফায় এসে 
এই পরিমাণ উপরে আরোহণ করলেন, বায়তুল্লাহ তার দৃষ্টির সামনে চলে 
এলো । তিনি কিবলার দিকে মুখ করে দাড়িয়ে আল্লাহর মাহাত্ম্য ও পবিত্রতা 
বর্ণনা করে বললেন, 
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আল্লাহ ছাড়া ইবাদাতের যোগ্য আর কেউ নেই । তিনিই একমাত্র 
ইলাহ ও মালিক। তার কোনো শরিক নেই । সমগ্র জাহানের উপর 
তারই রাজতৃ। সমস্ত প্রশংসা একমাত্র তারই জন্য । সকল বিষয়ের 
উপর তিনি ক্ষমতাবান । তিনিই একমাত্র মাবুদ ও মালিক । তিনি 
(মন্ধাসহ গোটা আরবের শাসন ক্ষমতা দান করার এবং দীন বুলন্দ 
করার) অঙ্গীকার পূরণ করেছেন। স্বীয় বান্দাকে পরিপূর্ণ মদদ 
করেছেন এবং কুফর ও শিরকের বাহিনীকে তিনি একাই পরাস্ত 
করেছেন। 

উপরের কথাগুলো তিনি তিনবার বললেন এবং মাঝখানে দোয়া করলেন। 
পরে তিনি সাফা থেকে অবতরণ করে মারওয়ার দিকে এগিয়ে গেলেন। 
পাহাড়ের পাদদেশে নিশ্লভুমিতে এসে কিছুটা দৌড়ে চললেন । নিম্নভূমি ত্যাগ 
করে যখন উপরে উঠলেন, তখন স্বাভাবিক গতিতে চললেন । সাফা পাহাড়ে 
তিনি যা করেছিলেন মারওয়ায় এসে তা-ই করলেন (অর্থাৎ উপরের 
বাক্যগুলো আদায় করলেন)। সবশেষে তিনি সর্বশেষ ও সপ্তম সারী পূর্ণ 
করে মারওয়ায় পৌছলেন। 
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উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৬ ৪৩১ 


মিনায় অবস্থান 

যিলহজ মাসের ৮ তারিখে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উটের 
উপর আরোহণ করে মিনার দিকে যান। সেখানে পৌছে তিনি সাহাবীদের 
ফজরের নামায আদায় করেন। ফজরের নামাযের পর কিছুক্ষণ মিনায় 
অবস্থান করে সূর্যোদয়ের পর আরাফার দিকে যাত্রা করলেন। 


আরাফায় অবস্থান ও বিদায় হজের ভাষণ 


বিদায় হজের ভাষণ 

আনহু ৯ যিলহজের বিবরণ দিয়ে বলেন, পশ্চিম আকাশে সূর্য ঢলে পড়ার 
পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উটের পিঠের হাওদা প্রস্তুত করার 
আদেশ করলেন । পরে তিনি উটের উপর সওয়ার হয়ে আরাফার উপত্যকার 
মাঝখানে এসে উটের পিঠে বসেই সমবেত মুসলিমদের লক্ষ্য করে বললেন, 
হে লোকসকল, তোমাদের রক্ত ও সম্পদ পরস্পরের জন্য হারাম (অর্থাৎ 
অন্যায়ভাবে একে অন্যকে খুন করা এবং অন্যায়ভাবে একে অন্যের সম্পদ 
এই আরাফার দিনে, যিলহজের এই পবিত্র মাসে এবং এই পবিত্র মক্কা 
নগরীতে তোমরা অন্যায়ভাবে একে অন্যকে খুন করা এবং একে অন্যের 
ধনসম্পদ আত্মসাৎ করা হারাম মনে করো। ভালোভাবে স্মরণ রেখো, 
হয়েছে (আমি এগুলোর বিলুপ্তি ঘোষণা করছি)। জাহেলীযুগের কারো খুনের 
প্রতিশোধ গ্রহণ করা হবে না। সর্বপ্রথম আমি আমার পরিবারের একটি খুন 
অর্থাৎ রাবিয়া ইবনে হারেস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের খুনের দাবি অকার্যকর 
এবং তা ক্ষমা করার কথা ঘোষণা দিচ্ছি। রাবিয়াকে হুযায়ল গোত্রের 
লোকেরা হত্যা করেছিলো । সে দুধ পান করার জন্য বনি সাদ গোত্রের এক 
গৃহে থাকতো। এখনও তার হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করা হয়নি। এখন 
আমার খান্দানের পক্ষ থেকে আমি ঘোষণা করছি, এই বিষয়টি এখানেই 
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J ৪৩২ ৪ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


' সমাপ্ত করা হলো। এ হত্যার প্রতিশোধ নেওয়া হবে না। অন্ধকার যুগের 
সকল সুদের দাবি বাতিল ঘোষণা করা হলো (এখন কোনো মুসলমান কারো 
নিকট তাদের সুদের দাবি আদায় করতে পারবে না)। এ-বিষয়েও আমি 
ইবনে আবদুল মুস্তালিবের দাবিগুলো বাঁতিল ঘোষণা করছি (এখন আর তিনি 
কারো থেকে নিজের সুদের দাবি আদায় করতে পারবেন না)। এখন থেকে 
তার সকল সুদের দাবি বিলুপ্ত করা হলো। 

হে লোকসকল, নারীদের অধিকার ও হক এবং তাদের সঙ্গে আচরণ সম্পর্কে 
গ্রহণ করেছো । আল্লাহর আদেশ ও বিধান অনুযায়ী তাদের ভোগ করা 
তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। তাদের নিকট তোমাদের বিশেষ হক 
হলো, তোমার ঘরে যার আসা এবং তোমার বিছানায় বসা তুমি পছন্দ করো 
না, তারা যেন এসব মানুষকে এধরনের কোনো সুযোগ না-দেয় । মহিলারা 
সাধ্যমত তাদের অন্নবন্ত্রের ব্যবস্থা করবে। আমি তোমাদের জন্য 
হেদায়েতের সামান রেখে যাচ্ছি। তোমরা যদি তাকে আকড়ে ধরো, তাকে 
অনুসরণ করো, তবে তোমরা কখনোই গোমরাহ হবে না। সে সামান হলো 
আল্লাহর কিতাব । কিয়ামতের দিন আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের জিজ্ঞাসা 
করা হবে (আমি তোমাদের নিকট আল্লাহর হেদায়েত এবং তার আহকাম 
পৌছে দিয়েছি কি না), তখন তোমরা কী জবাব দেবে? উপস্থিত সকলে বলে 
উঠলো, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি এবং কিয়ামতের দিনও সাক্ষ্য দেবো, আপনি 
আল্লাহর পয়গাম এবং তার যাবতীয় আহকাম আমাদের নিকট পৌছে 
দিয়েছেন। আপনি হেদায়েত ও তাবলিগের হক আদায় করেছেন। নসিহত 
ও হিতকামনায় কোনো ক্রটি করেননি। তারপর তিনি তর্জনী আঙুল 
আকাশের দিকে তুলে এবং সমাবেশের দিকে ইশারা করে তিনবার বললেন, 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সারর্ট.৪৩৩ 


হে আল্লাহ, তুমি সাক্ষী থাকো, আমি তোমার পয়গাম ও আহকাম 
তোমার বান্দাদের নিকট পৌছে দিয়েছি। তোমার বান্দারা তা 
স্বীকার করছে। তুমি সাক্ষী থাকো 1১০৩১ 
তারপর (তার আদেশ পেয়ে) হযরত বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু আযান ও 
ইকামাত দিলেন। রাসুল সার্্লল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যোহরের নামায 
পড়ালেন। হযরত বিলাল পুনরায় আযান ও ইকামাত দিলেন। রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের নামায পড়ালেন। 


যোহর ও আসরের নামায একত্রে আদায় করার পর রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম উটের উপর আরোহণ করে আরাফার ময়দানে বিশেষ 
অবস্থানের জায়গায় পৌছলেন এবং যেদিকে বড়ো বড়ো পাথরখও ছিলো, 
সেদিকে উটের মুখ করলেন। তারপর সমাবেশকে সামনে রেখে তিনি 
'কিবলামুখী হয়ে দাড়িয়ে রইলেন। সূর্যাস্তের সময় হলো । সন্ধ্যার পর পশ্চিম 
আকাশের লালিমা দূর হয়ে সূর্য সম্পূর্ণরূপে ডুবে যাওয়ার পর তিনি 
আরাফার ময়দান থেকে মুযদালিফার উদ্দেশে যাত্রা করলেন.। 


মুযদালিফায় এসে তিনি মাগরিব ও ইশার নামায একসাথে আদায় ফরলেন। 
উভয় নামাযের মাঝখানে তিনি কোনো সুন্নাত বা নফল পড়েননি'। 

তারপর তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। সুবহে সাদিক শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
আযান-ইকামাতসহ ফজরের নামায আদায় করলেন। তারপর তিনি 
মাশআরে হারামে এলেন নির্ভরযোগ্য বর্ণনা অনুযায়ী এটি ছিলো একটি 
সুউচ্চ টিলা । মুযদালিফার সীমানায় এখনও এর চিহ্ন আছে। সেখানে 
নিদর্শনরূপে একটি আলীশান মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে)। এখানে এসে 
তাকবির, তাহলিল, তাওহিদ ও তামজিদে মশগুল থাকলেন। দিবসের 
ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জামরার জন্য ৭টি কংকর আনতে 


১০৬১. সহীহ মুসলিম, মাআরিফুল হাদিস । 
উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা.-২৮ 
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সূচিপত্র 


৪৩৪ ৬ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


নির্দেশ দিলেন। তিনি পাথরের স্তূপ থেকে ৭টি কংকর আনলেন। রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কংকরগুলো হাতে নিয়ে নিক্ষেপ করতে 
করতে বললেন, এভাবে কংকর নিক্ষেপ করো । দীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি 
করো না। কেননা তোমাদের পূর্বে যারা বাড়াবাড়ি করেছিলো, তারা ধ্বংস 
হয়েছে ।১০৬২ 


কংকর নিক্ষেপ 

উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে জামরায় পৌছলেন। 

সওয়ারিতে আরোহণ করে তিনি উপত্যকার নিশ্নভূমিতে পৌছালেন। বামে 
কাবা, ডানে মিনা ও সামনে জামরা। সেখানে তিনি ৭টি কংকর নিক্ষেপ 
করলেন। প্রতিবারই /1 2) বললেন। কংকরগুলো ছিলো ভাঙ্গা মাটির 
পাত্রের ছোটো ছোটো টুকরার মতো (অর্থাৎ এমন ছোটো ছিলো, যা হাতে 
নিয়ে সহজেই নিক্ষেপ করা যায়। এদের আকার ছিলো বুট ও মটরের দানার 
মতো ছিলো)। তিনি জামরার নিকটবর্তী নিচু ভূমি থেকে জামরায় এই 
কংকর নিক্ষেপ করেন। 


মিনার খুতবা 

কংকর নিক্ষেপ শেষে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি গুরুত্বপূর্ণ 
খুতবা প্রদান করেন। তিনি যেকোনো স্থানের তুলনায় মক্কার ফযিলত বর্ণনা 
করেন এবং কুরআনের বিধান অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনাকারীদের প্রতি 
থেকে হজের আমল শিখে নেয়। সম্ভবত আগামী বছর আমি হজ করতে 
পারবো না। আমার পরে তোমরা কুফরীতে লিপ্ত হয়ো না এবং একে অন্যকে 
হত্যা করো না। বহুলোক এমন আছে, যাদের নিকট মাসআলা পৌছালে 
তারা শ্রোতাদের তুলনায় তা অধিক সংরক্ষণ করে। 

জানের উপর যুলুম না-করে। আল্লাহ তায়ালা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের এ খুতবা শোনার জন্য সকলের শ্রবণশক্তি বৃদ্ধি করে দেন। 


১০৬২. যাদুল মাআদ। 
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উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. $ ৪৩৫ 


ফলে মিনায় অবস্থানকারী সকল মানুষ নিজ নিজ তাবুতে বসে এই খুতবা 
শুনতে পায়। 


রাসূলুল্লাহর কুরবানি 
তারপর তিনি কুরবানির জন্য গেলেন। সেখানে তিনি ৬৩টি উট নিজ হাতে 


জবাই করলেন। অবশিষ্ট উটগুলো হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিকট 
সোপর্দ করলেন। তিনি সবগুলো উট কুরবানি করলেন। আর রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের কুরবানিতে হযরত আলীকে শরিক 
করলেন। তারপর তিনি সকল উট থেকে এক টুকরা করে গোশত নেওয়ার 
হুকুম করলেন। পরে সকল গোশত একটি হাড়িতে রান্না করা হলো । রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তা 
থেকে গোশত ও ঝোল আহার করেন। 


মাথা মুণ্ডন করা 

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম যিলহজ মাসের ১০ তারিখ সকালে মুযদালিফা থেকে তাবুতে 
এসে কুরবানির পশু জবাই শেষে একজন ক্ষৌরকার ডেকে মাথা মুগ্ডানোর 
ব্যবস্থা করেন। প্রথমে মাথার ডান দিক মুণ্ডন করাতে দেন। ডান দিকের চুল 
কামানো শেষ হলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু তালহা 
আনসারীকে ডেকে সেই চুল তার হাতে তুলে দেন। তারপর তিনি মাথার 
বাম দিক ক্ষৌরকারের দিকে এগিয়ে দেন। সে বাম দিকের চুল কামানো 
শেষ করলো । রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই চুলও আবু তালহা 
আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাতে দিয়ে বললেন, এই চুলগুলো সকলের 
মাঝে বন্টন করে দাও ।১০৬০ | 


তাওয়াফে জিয়ারত ও যমযম 
নামায তিনি মক্কায় গিয়ে আদায় করলেন । তাওয়াফ শেষে তিনি নিজ গোত্র 


১০৬৩. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মাআরিফুল হাদিস । 
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৪৩৬ ও উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


বনি আবদুল মুস্তালিবের নিকট এলেন । তিনি তখন সকলকে যমযমের পানি 
তুলে পান করাচ্ছিলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ 
করলেন, যদি এ আশঙ্ক না-হতো যে, অন্যান্য লোকজন তোমাদের থেকে 
এই খেদমত ছিনিয়ে নেবে, তবে আমি তোমাদের সঙ্গে পানি ওঠাতাম। 
তারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক বালতি পানি দিলে তিনি 
সেখান থেকে পান করলেন ।১০১৪ 


রাসূলুল্লাহর আখেরী খুতবা ও মদিনায় প্রত্যাবর্তন 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানির পূর্বে মিনায় একটি খুতবা 
প্রদান করেছিলেন। আইয়ামে তাশরিকের (অর্থাৎ যিলহজে ১১, ১২ ও ১৩ 
তারিখের) মাঝামাঝি সময়ে প্রদত্ত খুতবায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, আজ আইয়ামে তাশরিকের মধ্যবর্তী দিন এবং এ 
স্থানটি মাশআরে হারাম । সম্ভবত পুনরায় আর তোমাদের সঙ্গে মিলিত হতে 
পারবো না। মনে রেখো, তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ এবং তোমাদের 
ইজ্জত এমন হারাম যেমন এই শহরে আজকের দিনটি হারাম। তোমরা 
আল্লাহ তায়ালার দরবারে উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত এই হুকুম বহাল থাকবে । 
তার দরবারে উপস্থিত হওয়ার পর তিনি তোমাদের আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা 
করবেন। খবরদার, যারা তোমাদের নিকটবর্তী তারা যেন দৃূরবর্তীদের এই 
খবর পৌছে দেয় । বলো, আমি কি পৌছে দিয়েছি? 


বিদায়ী তাওয়াফ 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিনা থেকে ফিরে আসতে দুই দিন 
দেরি করলেন। আইয়ামে তাশরিকের তিনদিন পূর্ণ হওয়ার পর ১৩ যিলহজ 
মঙ্গলবার যোহরের নামায আদায় করার পর মুহাসসাবের দিকে যাত্রা 
করলেন। এই মরপ্রান্তরে তিনি যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশার নামায 


আদায় করে কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিলেন। তাওয়াফ শেষে তিনি মদিনার উদ্দেশ্যে 
যাত্রা করলেন ।১০৬৫ 


১০৬৪. সহীহ মুসলিম, মাআরিফুল হাদিস । 


১০৬৫. যাদুল মাআদ। 
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সুচিপত্র 
যাকাত ও সদকা 


যাকাতের স্বাদ ৃ 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তিনটি আমল এমন, যে- 
ব্যক্তি তার উপর আমল করবে, সে ঈমানের স্বাদ পাবে ।-আমলগুলো এই- 
একমাত্র আল্লাহ তায়ালার ইবাদাত করবে । এই বিশ্বাস রাখবে যে, আল্লাহ 
ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই। খুশি মনে প্রতি বছর সম্পদের যাকাত 
দেবে। তাওহিদের পাশাপাশি যাকাতের উল্লেখ করাতে যাকাতের মর্যাদা 
স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তা ছাড়া যাকাতের প্রভাব সম্পর্কেও ধারণা পাওয়া 
গেলো যে, তার ফলে ঈমানের স্বাদ বেড়ে যায় ।৯০৬ 


যাকাত না-দেওয়ার ধমকি 

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তায়ালা যাকে সম্পদ দান 
করেছেন, সে যদি তার যাকাত আদায় না করে, তবে কিয়ামতের দিন তার 
সম্পদকে টাক মাথাবিশিষ্ট সাপ বানানো হবে । (এ সাপ তার গলা জড়িয়ে) 
মুখের দুই প্রান্তে কামড়ে ধরবে এবং দংশন করে বলবে, আমি তোমার মাল 
এবং সঞ্চয়-করা সম্পদ । 

তারপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম €তার বক্তব্যের সমর্থনে) সুরা 
আলে ইমরানের (১৮০ নং) আয়াতটি তিলাওয়াত করেন, 


0:৮৪ 29555248068 
24525431515 039424055 
আল্লাহ তাদেরকে নিজের অনুগ্রহে যা দান করেছেন, তাতে যারা 


কৃপণতা করে, সে কার্পণ্য তাদের জন্য মঙ্গলজনক হবে না। বরং 
তাদের জন্য একান্তই ক্ষতিকর প্রতিপন্ন হবে। যেসব ধনসম্পদ 


১০৬৬. হায়াতুল মুসলিমীন। 
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সূচিপত্র 


৪৩৮  উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


নিয়ে তারা কার্পণ্য করে কিয়ামতের দিন সেসব তাদের গলায় 
বেড়ী বানিয়ে পরানো হবে ।১০১৭ 


সদকার প্রতি উৎসাহ প্রদান 

হযরত আসমা বিনতে আবুবকর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল 
সাল্লাল্পহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন, তুমি আল্লাহর উপর ভরসা করে 
তার পথে খরচ করতে থাকো; তবে গণনা করো না (অর্থাৎ এমন চিন্তা করো 
না যে, তোমার নিকট কত আছে এবং তা হতে কী পরিমাণ আল্লাহর পথে 
খরচ করবে)। যদি তুমি আল্লাহর পথে হিসাব করে ব্যয় করো, তবে আল্লাহ 
তায়ালাও তোমাকে হিসাব করে দান করবেন। আর যদি হিসাব না করে 
আল্লাহর পথে অকাতরে দান কর; তবে তিনিও তোমার উপর বিনা হিসাবে 
নিয়ামত চেলে দেবেন। ধনদৌলত থরে থরে সাজিয়ে আবদ্ধ করে রেখো না 
তা হলে আল্লাহ্‌ তায়ালাও তোমার সাথে সেরূপ আচরণ করবেন (অর্থাৎ 
তোমার জন্য রহমত ও বরকতের দরজা বন্ধ হয়ে যাবে)। সুতরাং, কম- 
বেশি যাই সম্ভব হয়, আল্লাহর পথে মুক্তহস্তে দান করতে থাক।১০১৮ 


সদকার বরকত 

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাহ ইরশাদ করেন, সদকা আল্লাহর আযাবকে প্রশমিত করে এবং 
অপমৃত্যু দূর করে ।১০৯৯ 

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, দান করার ক্ষেত্রে (যথাসম্ভব) দ্রততা অবলম্বন 
করো। কেননা বালা-মসিবত দানকে পিছনে ফেলে সামনে অগ্রসর হতে 
পারে না।১০৭০ 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, দান-সদকার ফলে ধনসম্পদ কমে না 


১০৬৭. সহীহ বুখারী, সুনানে নাসায়ী, হায়াতুল মুসলিমীন। 
১০৬৮. সহীহ বুখারী, মুসলিম। 

১০৬৯. জামে তিরমিযী, মাআরিফুল হাদিস। 

১০৭০, হায়াতুল মুসলিমীন ৷ 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৫ ৪৩৯ 


(বরং বৃদ্ধি পায়)। অন্যায় ক্ষমা করে দিলে কেউ খাটো হয় না, বরং আল্লাহ 

তায়ালা তার মাথা উচু করে দেন। এতে তার মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। যে-ব্যক্তি 

আল্লাহর উদ্দেশ্যে নম্রতা ও বিনয় আচরণ করবে, আল্লাহ তায়ালা তাকে উচ্চ 

মর্যাদা দান করবেন ।১০*১ | 

হযরত আনাস ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মৃত্যুর পর মানুষ যখন কবরে 
পড়ে থাকে, তখন তার সাতটি আমলের সওয়াব জারি থাকে । 

দীনী ইলম শিক্ষা দেওয়া। 

খাল খনন করা। 

কুপ খনন করা। 

গাছ লাগানো । 

মসজিদ নির্মাণ করা। 

ত্যাজ্য সম্পদরূপে কুরআন শরিফ রেখে যাওয়া । 

. এমন সন্তান রেখে যাওয়া, মৃত্যুর পর যে তার জন্য মাগফিরাতের দোয়া 
করবে 1১০৭২ 

ইবনে মাজাহ গাছ লাগানো ও কূপ খনন করার পরিবর্তে দান-সদকা ও 
মুসাফিরখানা প্রতিষ্ঠা করার কথা উল্লেখ করেছেন ।১০৭০ 

এই হাদিস দ্বারা দীনী মাদরাসা ও জনহিতকর কাজের ফযিলত প্রমাণিত 


হয় 1১০৭৪ 


আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, প্রকৃত মিসকিন (যাকে সদকা দ্বারা 
সাহায্য করা হবে) ওই ব্যক্তি নয়, যে সাহায্যের জন্য মানুষের দ্বারে দ্বারে 
ঘোরাফেরা করে এবং তার হাতে দুয়েক লোকমা খাবার কিংবা দুয়েকটি 
খেজুর তুলে দিলে সে মি” যায়। বরং প্রকৃত মিসকিন সেই ব্যক্তি, যার 


86. লে দি 0০286 Se 


১০৭১. সহীহ মুসলিম, মাআরিযুন্দ হাদিস । 

১০৭২. আত-তারগিন ওয়াত-তারহিন, বায্যার, আৰু নুয়াইম । 
১০৭৩, আত-তারণিন ওয়াত-তারহিব। 

১০৭৪. হায়াতুল মুসলিয়ীন। 
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সূচিপত্র 


৪৪০ ও উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


অভাব মোচনের ন্যুনতম আসবাবও নেই, (যেহেতু সে নিজের অবস্থা 
মানুষের নিকট গোপন রাখে তাই) মানুষ জানতেও পারে না, তার সাহায্যের 
প্রয়োজন আছে। এমনকি সে বাড়ি বাড়ি ঘুরে মানুষের নিকট সাহায্যও চায় 
না 1১০৭৫ 


অভাব গোপন রাখা 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে-ব্যক্তি কঠিন কোনো 
প্রয়োজন দেখিয়ে মানুষের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে, সে ব্যক্তি অভাব 
থেকে কখনো স্থায়ীভাবে মুক্তি "পাবে না। আর যে-ব্যক্তি তার হাজত ও 
অভাবের কথা আল্লাহ তায়ালার নিকট পেশ করে, তার নিকট দোয়া করে, 
তা হলে পূর্ণরূপে আশা করা যায়, (যদি তার মৃত্যুর সময় এসে থাকে তবে) 
অনতিবিলম্বে তাকে মৃত্যু দান করে কিংবা কিছু বিলম্বে তাকে আর্থিকভাবে 
স্বচ্ছল বানিয়ে তার অভাব মোচন করে দেবেন 1১০৭১ 

করতাম, আল্লাহর রাসুল, এটা এমন কাউকে দিয়ে দিন, আমার তুলনায় যার 
অভাব বেশি। তখন তিনি বলতেন, এটা মালিকানায় নিয়ে নাও ৷ তারপর 
(ইচ্ছা করলে) সদকা হিসাবে কাউকেও দান করে দাও। যখন কোনো সম্পদ 
এভাবে আসে যে, তুমি তা প্রার্থনাও করোনি এবং তার প্রতি ভ্রুক্ষেপও 
করোনি তা হলে তা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে দানরূপে গ্রহণ করে 
নাও।১০৭৭ 


সদকার হাকিকত 

হযরত আবু যর গিফারী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কোনো -....এর সন্তুষ্টির জন্য সামান্য 
হাসাও সদকা । কোনো সৎ কথা বলা সদকা । কোনো দিগ্ত্রান্ত ব্যক্তিকে পথ 


১০৭৫. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মাআরিফুল হাদিস। 
১০৭৬. সুনানে আবু দাউদ, মাআরিফুল হাদিস। 
১০৭৭. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মাআরিফুল হাদিস। 
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সূচিপত্র 
উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৫ ৪৪১ 


দেখিয়ে দেওয়াও সদকা । কাউকেও কোনো মন্দ কাজ হতে বারণ করাও 
সদকা। যার দৃষ্টিশক্তি দুর্বল তাকে সাহায্য করাও সদকা । নিজের বালতি 
থেকে কোনো ভাইয়ের বালতিতে পানি ঢেলে দেওয়াও সদকা 1১০৭৮ 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল 
তুলনায় উত্তম (অর্থাৎ দান গ্রহণ করা অপেক্ষাদান করা উত্তম)। তুমি তোমার 
পরিবারের লোকজন হতে শুরু করে (অর্থাৎ আগে তাদের দান কর) । 
ভাই; তারপর নিকট আত্ীয়স্বজন।১০৭৯ 

হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
নিজের পরিবার ও আত্মীয়দের জন্য যা ব্যয় করা হয়, তার সবই 
সদকা 1১০৮০ 

হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে-ব্যক্তির তিনটি কন্যাসন্তান রয়েছে এবং সে 
তাদের সুশিক্ষা দান করে, আদর যত্ন করে এবং তাদের ভরণপোষণের 
ব্যবস্থা করে, তবে সুনিশ্চিতভাবে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়। 
কেউ জিজ্ঞেস করলো, আল্লাহর রাসুল, যদি কারো কন্যা সন্তান দুইজন হয়? 
ইরশাদ হলো, দুইজন হলেও। তা থেকে কেউ অনুমান করলেন, একজন 
কন্যা সন্তান সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলেও তিনি একই জবাব দিতেন । তাবারানী 
এখানে কন্যাসন্তানদের বিবাহ সম্পন্ন করার কথাও যুক্ত করেছেন ।১০১ 
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে মুসলমান কোনো গাছ লাগায় বা ক্ষেতে ফসল 
বোনে। তারপর সে বৃক্ষ বা ক্ষেতের ফসল ও দানা কোনো মানুষ বা 





১০৭৮. জামে তিরমিযী, তরজুমানুস সুন্নাহ । 
১০৭৯, সহীহ বুখারী, মুসলিম, তাবারানী, মাআরিফুল হাদিস। 
১০৮০, তাবারানী। 


১০৮১. মুসনাদে আহমদ, বাযযার, তাবারানী। 


wwuw.banglakitab.weebly.com 


সূচিপত্র 
৪৪২  উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


পশুপাখি খেয়ে ফেলে, তা রোপণকারীর জন্য সদকা হবে এবং তার জন্য তা 
সওয়াবের কারণ হবে 1৯০৮২ 

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু 
উত্তম সদকা কোনটি? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 
দরিদ্র ব্যক্তি নিজের উপার্জন হতে প্রথমে যা ব্যয় করে ওই ব্যক্তিদের জন্য 
যাদের ভরণ-পোষণ তার দায়িত্বে (অর্থাৎ তার বিবি-বাচ্চা) তা-ই উত্তম 
সদকা ১০৮৩ 


দেহের প্রতিটি গ্রন্থির পক্ষ থেকে সদকা 


ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, সকল মানুষের দেহে তিনশ ষাটটি গ্রন্থি রয়েছে 
(প্রতিটি গ্রন্থির জন্য একটি করে সদকা করা ওয়াজিব) তো যে-ব্যক্তি 4ঠ 
$1 বলে অথবা 551% বলে কিংবা 41 ২ এ! বলে অথবা 44 9০4 
অথবা 2 5822 বলে, তার প্রতিটি একটি করে সদকা বলে গণ্য হয়। 
এমনিভাবে মানুষের চলার পথ হতে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলাও একটি 
সদকা 1১০৮৪ 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যদি কোনো ভালো 
কাজ করতে সক্ষম না হও তা হলে অভাবী ব্যক্তিকে সাহায্য করো ।১০৮৫ 
ব্যক্তিকে পথের দিশা দেওয়াও সদকা ।৯০৮৬ 

আল্লাহ তায়ালা তার এই সামান্য কাজ মূল্যায়ন করে তাকে ক্ষমা করে 
দেন।১০৮৭ 





১০৮২. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মাআরিফুল হাদিস। 
১০৮৩. সুনানে আবু দাউদ, মাআরিফুল হাদিস। 

১০৮৪. তরজুমানুস সুন্নাহ, আলআদাবুল মুফরাদ । 
১০৮৫. সহীহ বুখারী । 

১০৮৬. জামে তিরমিযী । 
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সূচিপত্র 
উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৫ 8৪৩ 


ইসালে সওয়াবও সদকা 

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রাসুল 
সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলো, 
আল্লাহর রাসুল, আমার পিতার ইনতেকাল হয়েছে। তিনি কিছু সম্পদ রেখে 
গিয়েছেন। কিন্তু তিনি কোনো দান সদকা করার অসিয়ত করে যাননি । এখন 
আমি যদি তার পক্ষ হতে সদকা করি, তবে আমার এই সদকা কি তার 
গুনাহর কাফফারা, মাগফিরাত ও মুক্তির উপায় হবে? রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে বললেন, হ্যা, (আল্লাহ তায়ালার নিকট এই 
আশা করা যায়)।১৮৮ 


হিজরত, জিহাদ ও শাহাদাত 


হিজরত 

আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, মানুষের যাবতীয় আমল নিয়তের 
উপর নির্ভরশীল । নিয়ত অনুযায়ী মানুষ তার আমলের প্রতিদান পায়। 
সুতরাং যে-ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রাসুলের দিকে হিজরত করে (অর্থাৎ তার 
হিজরতের উদ্দেশ্য আল্লাহ ও তার রাসুলের সন্তরষ্টি ছাড়া অন্য কিছু না-হয়) 
তবে তার সেই হিজরত প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ ও তার রাসুলের জন্যই হয় 
(ফলে সে প্রকৃত মুহাজির ও হিজরতের নির্ধারিত সওয়াব লাভ করে)। আর 
যে-ব্যক্তি কোনো দুনিয়াবি উদ্দেশ্যে কিংবা কোনো নারীকে বিবাহ করার 
উদ্দেশ্যে হিজরত করে, তবে তার এই হিজরত (আল্লাহ ও তার রাসুলের 
উদ্দেশ্যে হয় না, বরং) সে যেই উদ্দেশ্যে এই হিজরত করেছে, আল্লাহর 
নিকট সেই হিসাবেই গণ্য হবে ১০৮৯ 


জিহাদ 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ্‌ তায়ালা বলেন, যে-ব্যক্তি 





১০৮৭. জামে তিরমিযী, সিরাতুন নাবী । 
১০৮৮. তাহযিবুল আসার, মাআরিফুল হাদিস। 
১০৮৯. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, যাআরিফুল হাদিস। 
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সূচিপত্র 


888 ৬ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


আমার পথে জিহাদ করে এবং আমার প্রতি ঈমান আনা ও আমার 
রাসুলগণকে সত্য বলে স্বীকার করার কারণেই ঘর হতে বের হয়, তবে আমি 
তার জামিন হই। (যদি সে শহিদ হয়, তবে) তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাব 
অথবা সফল অবস্থায় সওয়াব বা গনিমতের মালসহ সেই ঘরে ফিরিয়ে 
দেবো, যেই ঘর হতে সে যুদ্ধে বের হয়েছিলো । 

যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, আল্লাহর পথে মুজাহিদের গায়ে যে জখম হয়, 
কিয়ামতের দিন তারা সেই জখম নিয়েই (আল্লাহর দরবারে) হাযির হবে। 
তার বর্ণ হবে হলুদ আর গন্ধ হবে মেশকের মতো সুরভিত। সেই জাতের 
তবে যুদ্ধরত কোনো বাহিনী থেকে আমি কখনোই পশ্চাতে থাকতাম না। 
সামর্থ্য নেই । আমি জিহাদে চলে যাব, আর তারা পশ্চাতে পড়ে থাকবে, এও 
তাদের নিকট অসহনীয় হবে। ওই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, 
আমার বাসনা এই যে, আমি আল্লাহর পথে জিহাদ করি এবং শাহাদাত বরণ 
করি; আবার জিহাদ করি, আবার শাহাদাত বরণ করি; আবার জিহাদ করি; 
আবার শাহাদাত বরণ করি ।১০৯০ 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে-ব্যক্তি এমন অবস্থায় মারা গেলো 
যে, না সে জীবনে কখনো জিহাদ করেছে আর না তার অন্তরে কখনো 
জিহাদের আকাঙ্া জেগেছে, তবে সে মুনাফিকের একটি সিফাত নিয়ে 
মুত্যবরণ করলো ।১০৯১ 

অর্থাৎ, এমন জীবন, যে জীবনে ঈমানের দাবি থাকা সত্তেও না কখনো 
জিহাদের সুযোগ হয়েছে আর না কখনো জিহাদ করার বাসনা জেগেছে, তবে 
সেই জীবন মুনাফিকদের জীবন। এই অবস্থায় যেব্যক্তি দুনিয়া হতে বিদায় 
নেবে, সে মুনাফিকের সিফাত নিয়ে বিদায় হবে 1১০৯২ 


১০৯০. সহীহ মুসলিম, মাআরিফুল হাদিস। 
১০৯১. সহীহ মুসলিম । 
১০৯২. মাআরিফুল হাদিস । 
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সূচিপত্র 
উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৫ 8৪৫ 


শাহাদাত 

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনছ্‌ থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন। যে-ব্যক্তি বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে শাহাদাতের 
আকাঙ্কা করে, সে শহিদ না হলেও শাহাদাতের মর্যাদাপ্রাপ্ত হয় 1১০৩ 
হযরত জাবের ইবনে আতিক রাদিয়াল্লাহু আনহু (এক দীর্ঘ হাদিসে) বর্ণনা 
করেন, (একবার) রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করেন, 
তোমাদের ধারণায় শাহাদাত কী? নিবেদন করা হলো, আল্লাহর পথে নিহত 
হওয়া। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহর পথে নিহত 
হওয়া ছাড়া আরও সাত প্রকার শাহাদাত আছে । যথা 

১. কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়া। 

২. পানিতে ডুবে মারা যাওয়া । 

৩. নিউমোনিয়ায় মারা যাওয়া । 

৪. প্রেগ-মহামারিতে আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়া । 

৫. অগ্নিকাণ্ডে নিহত হওয়া । 

৬. দেয়ালে চাপা পড়ে মারা যাওয়া । 

৭. গর্ভবতী নারীর সন্তান আটকে যাওয়ার ফলে মৃত্যু হওয়া । 

উপরে বর্ণিত সবগুলো মৃত্যুই শাহাদাতের মৃত্যু ।১০৯৪ 


১০৯৩. সহীহ মুসলিম । 
১০৯৪. সুনানে আবু দাউদ, সুনানে নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, মাআরিফুল হাদিস। 
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সূচিপত্র 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
লেনদেন ও পারস্পরিক অধিকার 
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সূচিপত্র 
নিজের হক 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্রমাগত রাত্রি জাগরণ এধং অধিক 
উপর তোমাদের দেহেরও হক আছে এবং তোমাদের উপর তোমাদের 
চোখেরও হক আছে ।১০৯৫ 

উপর্যুক্ত হাদিসের উদ্দেশ্য হলো, অধিক পরিশ্রম এবং অতিরিক্ত রাত্রি জাগরণ 
করলে শরীর-স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে যাবে এবং চোখের ক্ষতি হবে । 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে নসিহত প্রসঙ্গে বলেছেন, পাঁচটি বিষয়কে 
পাচটি বিষয় আগমনের পূর্বে সুবর্ণ সুযোগ মনে করো । 

১. যৌবনকালকে বার্ধক্য আসার পূর্বে । 

২. সুস্থতাকে অসুস্থতার পূর্বে । 

৩. সচ্ছলতাকে দারিদ্র্য আসার পূর্বে 

৪. প্রশান্তিকে দুশ্চিন্তা আসার পূর্বে এবং 

৫. জীবনকে মৃত্যু আসার পূর্বে ।১০৯৬ 

হযরত আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তায়ালা রোগ ও ওষুধ উভয়ই 
অবতীর্ণ করেছেন। প্রত্যেক ব্যাধির জন্যই ওষুধ সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং 
তোমরা রোগের চিকিৎসা করো । তবে ওষুধরূপে কোনো হারাম বস্তু ব্যবহার 
করো না।১০৯৭ 


১০৯৫. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, হায়াতুল মুসলিমীন। 
১০৯৬. জামে তিরমিযী, হাঁয়াতুল মুসলিমীন। 

১০৯৭. সুনানে আবু দাউদ। 
উনওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা.-২৯ 
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সূচিপত্র 


৪৫০ ৬ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


এখানে পরিষ্কারভাবে দেহ ও স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নবান থাকার বিষয়ে গুরুত্ব 
প্রদান করা হয়েছে।১০৯৮ 

সুস্থতার স্বাভাবিক দাবি। নাভির নিচের লোম পরিষ্কার করা, গৌফ ছাটা, 
বগলের লোম উপড়ে ফেলা । এগুলো চল্লিশ দিনের বেশি রাখার অনুমতি 
নেই।১০৯৯ 


মাতা-পিতার হক 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মুসলিমগণ, তোমাদের মা-বাবার সঙ্গে 
ভালো ব্যবহার করো যেন তোমাদের সন্তানরাও তোমাদের সঙ্গে ভালো 
ব্যবহার করে ।১১০০ 

জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহর রাসুল, শ্রেষ্ঠ আমল কোনটি, যা আল্লাহ তায়ালার 
নিকট সর্বাধিক পছন্দনীয়? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 
যথাসময়ে নামায আদায় করা । আমি জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহর রাসুল, তার 
পর কোনটি? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, তার 
পর মা-বাবার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করা । আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, 
তারপর কোনটি? তিনি ইরশাদ করলেন, আল্লাহর পথে জিহাদ করা ।১১০১ 
হাদিস শরিফে এসেছে, যে-ব্যক্তি পর্যাপ্ত রিযিক এবং বয়োবৃদ্ধি কামনা করে, 
সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে এবং মা-বাবার সঙ্গে ভালো 
ব্যবহার করে ।১১০২ 

হাদিস শরিফে আছে, মা-বাবার সন্তুষ্টি ও ক্রোধের মধ্যেই আল্লাহ তায়ালার 
সন্তুষ্টি ও ক্রোধ নিহিত 1১১০৩ 


১০৯৮, হায়াতুল মুসলিমীন । 

১০৯৯. সহীহ মুসলিম, আলআদাবুল মুফরাদ । 
৯১০০. আলআদাবুল মুফরাদ । 

১১০১. সহীহ বুখারী । 

১১০২. মুসনাদে আহমদ, আলআদাবুল মুফরাদ ৷ 
১১০৩. আলআদাবুল মুফরাদ । 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. $ ৪৫১ 


সবচেয়ে বড়ো গুনাহ হলো আল্লাহর সঙ্গে শরিক করা এবং মা-বাবার 
অবাধ্যতা করা ।১১০৪ 

যেসব ব্যক্তির জন্য আল্লাহ তায়ালা জান্নাত হারাম করেছেন, তাদের মধ্যে 
একজন হলো মা-বাবার অবাধ্য সন্তান 1১১০৫ . 

প্রত্যেক গুনাহর আযাব এবং অন্যায়ের শান্তি বিলম্বিত হতে পারে, কিন্তু মা- 
বাবার অবাধ্যতা এমন মারাত্মক গুনাহ যে, মৃত্যুর পূর্বেই তার শান্তি শুরু 
হয়ে যায় ।১১০৬ 

করা 1১১০৭ 

মা-বাবার পর যে-ব্যক্তি তাদের খণ পরিশোধ করে এবং তাদের কোনো 
মান্নত থাকলে তা পুরা করে আল্লাহ তায়ালার নিকট সে মা-বাবার জীবদ্দশায় 
তাদের অবাধ্য থাকলেও সে মা-বাবার বাধ্য ও অনুগতরূপে গণ্য হবে । আর 
যে-ব্যক্তি মা-বাবার ইনতেকালের পর তাদের খণ পরিশোধ করে না এবং 
তাদের কোনো মান্নত থাকলে তা পুরা করে না, সে মা-বাবার জীবদ্দশায় 
তাদের বাধ্য ও অনুগত থাকলেও আল্লাহর নিকট সে পিতা-মাতার অবাধ্য 
বলে গণ্য হবে ১১০৮ 


মায়ের সঙ্গে সদ্যবহার 

বাহয ইবনে হাকিম রহ. তার পিতা হতে এবং তার পিতা তার দাদার নিকট 
থেকে বর্ণনা করেন। তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস 
করলেন, আমি কার সঙ্গে ইহসান ও ভালো ব্যবহার করবো? তিনি ইরশাদ 
সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবো? তিনি ইরশাদ করলেন, তোমার মায়ের সঙ্গে। 
তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, আমি কার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবো? 
তিনি ইরশাদ করলেন, তোমার মায়ের সঙ্গে । চতুর্থবার একই প্রশ্ন করা হলে 


১১০৪. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, আলআদাবুল মুফরাদ । 
১১০৫. আলআদানুল মুফরাদ । 

১১০৬. আলআদাবুল মুফরাদ, মুসতাদরাকে হাকিম। 
১১০৭. আলআদাবুল মুফরাদ । 

১১০৮, আলআদাবুল মুফরাদ । 


wwuw.banglakitab.weebly.com 


সূচিপত্র 
৪৫২ ৬ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, তোমার বাবার 
সঙ্গে । তারপর যে নিকটআত্মীয় সে অগ্রগণ্য ।৯১০৯ 


মুসলিমের মাতা-পিতা মুসলমান এবং সকাল-সন্ধ্যা সে সওয়াবের আশায় 
তাদের নিকট উপস্থিত হয়ে তাদের সঙ্গে সালাম-কালাম করে এবং তাদের 
কুশলাদি জিজ্ঞেস্স করে, আল্লাহ তায়ালা তার জন্য জান্নাতের দরজা খুলে 
দেন। পিতা-মাতার মধ্যে যদি একজন থাকে তবে জান্নাতের একটি দরজা 
খুলে দেওয়া হয়। উভয়ের কোনো একজনকে অসন্তুষ্ট করলে যতক্ষণ পর্যন্ত 
সন্তুষ্ট মা হয়, আল্লাহ তায়ালাও সন্তুষ্ট হন না। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, 
955 1) পিতা-মাতা যদি যুলুম করেন? 921 ৬1 «$ তিনি বললেন, 
তারা যুলুম করলেও। 

উল্লিখিত আলোচনায় এ-বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া গেলো যে, পিতা-মাতার 
হক অনেক বেশি। এমনকি তারা যদি সন্তানদের সঙ্গে কোনো বিষয়ে 
বেইনসাফি করে তবু তাদের আনুগত্য ত্যাগ করা যাবে না। কেননা আল্লাহ 
তায়ালার সন্তুষ্টি-অসম্ভুষ্টি পিতা-মাতার সন্তুষ্টি-অসত্তষ্টির উপর নির্ভরশীল ।১১১০ 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ওইব্যক্তি লাঞ্চিত 
হোক, আবার লাঞ্ছিত হোক, আবার লাঞ্চিত হোক। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস 
করলো, আল্লাহ্‌র রাসুল, আপনি কার কথা বলছেন? তিনি ইরশাদ করলেন, 
যে-ব্যক্তি পিতা-মাতা উভয়কে অথবা তাদের একজনকে বৃদ্ধ অবস্থায় পায় 
পারে না, সে লাঞ্চিত হোক ।১১১১ 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যেই নেকসন্তান তার পিতা- 
মাতাকে একবার মহব্বতের দৃষ্টিতে দেখে, আল্লাহ তায়ালা তার বিনিময়ে 
তাকে একটি মকবুল হজের সওয়াব দান করেন। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস 
করলো, আল্লাহর রাসুল, যদি কেউ একদিনে একশবার মহব্বতের দৃষ্টিতে 


১০» আলআদাবুল মুফরাদ, মিশকাত । 
১১১০. আলআদাবুল মুফরাদ । 
১১১১. সহীহ মুসলিম, আলআদাবুল মুফরাদ। 


www.banglakitab.weebly.com 


সূচিপত্র 
উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ও ৪৫৩ 


দেখে? তিনি ইরশাদ করলেন, হ্যা, একশবার মহব্বতের দৃষ্টিতে দেখলেও 
এই সওয়াব একশবার পাওয়া যাবে। আল্লাহ তায়ালা (তোমাদের কল্পনার 
চেয়ে) অনেক বড়ো এবং (তিনি সঙ্কীর্ণতার দোষ থেকে) সম্পূর্ণ পবিত্র ।৯১২ 
এক ব্যক্তি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে 
আরয করলো, আল্লাহর রাসুল, আমার নিকট সম্পদ আছে এবং আমার 
সম্পদে আমার পিতার প্রয়োজন আছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি এবং তোমার সম্পদ সবই তোমার পিতা-মাতার । 
নিশ্চয় তোমাদের সন্তানাদি তোমাদের পবিত্র উপার্জন। সুতরাং নির্দিধায় 
তোমাদের সন্তানদের উপার্জন খাও।১১৯৩ 


এক ব্যক্তি আরয করলো, আল্লাহর রাসুল, মা-বাবার ইনতেকালের পর কি 
তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করার কোনো উপায় আছে? জবাবে তিনি 
বললেন, হ্যা, তাদের জন্য দোয়া করা (জানাযার নামাযও এর মধ্যে 
শামিল), তাদের জন্য ইসতিগফার করা এবং তাদের অসিয়ত (শরিয়তের 
খেলাফ না হলে) পুরা করা। তা ছাড়া পিতা-মাতার আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে 
শুধু পিতা-মাতার সম্পর্কের কারণেই ভালো ব্যবহার করা। তাদের বন্ধুদের 
ইজ্জত করা (এ নিয়তে যে, পিতা-মাতার সক্তুষ্টির ওসিলায় আল্লাহ্‌ তায়ালার 
সন্তুষ্টি হাসিল হবে) 1১১১৪ 

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কেউ যদি তার পিতা-মাতার জীবদ্দশায় তাদের 
অবাধ্য থাকে, পরে ওই অবস্থায় তাদের উভয়ের অথবা একজনের 
ইনতেকাল হয়ে যায়, তবে তার করণীয় হলো, সব সময় মাতা-পিতার জন্য 
দোয়া করতে থাকা এবং আল্লাহর নিকট তাদের জন্য মাগফিরাত কামনা 
করতে থাকা। ফলে আশা করা যায় আল্লাহ তায়ালা তাকে আপন রহমত 
দ্বারা নেকলোকদের অন্তর্ভুক্ত করে নেবেন ।১১১৫ 


১১১২. সহীহ মুসলিম, মাআরিফুল হাদিস। 
১১১৩. সুনানে আবু দাউদ। 

১১১৪. মিশকাত, সুনানে আবু দাউদ । 
১১১৫. বায়হাকী । 
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সূচিপত্র 


৪৫৪ ও উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


পিতা-মাতার ইনতেকালের পর তাদের বন্ধুবান্ধবপের সঙ্গে ভালো 
ব্যবহারকেও পিতা-মাতার খেদমতের পরিশিষ্ট মনে করবে ।১১১৬ 


পিতার বন্ধুদের হক 
খেয়াল রাখবে, তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করবে না। তা করলে আল্লাহ 
তায়ালা তোমার নুর নিভিয়ে দেবেন 1১১১৭ 


পিতা-মাতার প্রতি অভিসম্পাত করা 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, সবচেয়ে বড়ো গুনাহ 
হলো পিতা-মাতার উপর অভিসম্পাত করা। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, 
আল্লাহর রাসুল, কেউ কি তার পিতা-মাতার উপর অভিসম্পাত করতে 
পারে? তিনি ইরশাদ করলেন, হ্যা। আর তা এভাবে যে, কেউ অন্যের 


পিতা-মাতাকে গালমন্দ করলে জবাবে সেও তার মাতা-পিতাকে গালমন্দ 
করে ১১১৮ 


স্বামী-স্ত্রীর হক 

ওয়াসাল্লাম তার বিবিগণের হক ও অধিকার বন্টনের বেলায় ইনসাফ 
সেসব বিষয়ে আমার এই বন্টন। আর যেসব বিষয়ে আমার হাত নেই 
(অর্থাৎ মহব্বত) সেসব বিষয়ে আমাকে তিরস্কার করো না ।১১১৯ 

আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো, কোন নারী সবচেয়ে ভালো? 
তিনি ইরশাদ করলেন, যে নারীকে দেখলে তার স্বামীর মন প্রফুল্ল হয়, স্বামী 
আদেশ করলে তা পালন করে, যেই নারী নিজের সম্পর্কে বা ধনসম্পদ 
সম্পর্কে কোনো অপ্রীতিকর কথা বলে স্বামীর সঙ্গে বিরোধ করে না 1১১২০ 


১১১৬. সহীহ বুখারী । 

১১১৭. আলআদাবুল মুফরাদ। 
১১১৮. সহীহ বুখারী । 
১১১৯. জামে তিরমিযী । 
১১২০. সুনানে নাসায়ী । 
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সূচিপত্র 
উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ও ৪৫৫ 


স্বামীর মনে প্রফুল্পতা আনা এবং তার আনুগত্যের মূল্য কত বিরাট 1১, 
অন্য হাদিসে আছে, স্বামী বাইরে গেলে যে নারী তার অনুপস্থিতিতে তার 
বাড়িঘর ও ধনসম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ করে (সে নারী সবচেয়ে ভালো)।১১ 
‘জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহর রাসুল, আমার স্ত্রীর হক কী? তিনি ইরশাদ 
দাও। তুমি যেমন কাপড় পরিধান করো তাকেও তেমন কাপড় পরিধান 
করতে দাও। আর তার মুখে আঘাত করো না (অর্থাৎ কোনো অন্যায় 
করলেও মুখে আঘাত করো না। সুতরাং অকারণে আঘাত করার তো প্রশ্নই 
আসে না)। তাকে গালমন্দ করো না এবং তার সঙ্গে মেলামেশা ত্যাগ করো 
না। করলে ঘরের ভিতরেই করবে (অর্থাৎ রাগ করে ঘর থেকে বেরিয়ে 
যেয়ো না)।১১২৩ 

সে জান্নাতে যাবে ।১১২৪ 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসুল 
দীন-দুনিয়ার কল্যাণ অর্জিত হয়। 

১. শোকরগোজার অন্তর। 

২. সকল অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণকারী এমন জবান । 

৩. মসিবতের সময় ধৈর্যধারণকারী দেহ। 

৪. যে নারী নিজের ব্যাপারে এবং স্বামীর সম্পদ খেয়ানত করে না 1১১২৫ 
হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, নারীর উপর সবচেয়ে বড়ো হক তার স্বামীর আর 
পুরুষের উপর সবচেয়ে বড়ো হক তার মাতার। 


১১২১. হায়াতুল মুসলিমীন। 

১১২২. সুনানে আবু দাউদ। 

১১২৩, সুনানে আবু দাউদ, হায়াতুল মুসলিমীন। 
১১২৪. জামে তিরমিযী, মিশকাত। 

১১২৫. বায়হাকী । 
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সূচিপত্র 


৪৫৬ < উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তিন ব্যক্তির নামায কবুল হয় না। 

১. যে-ব্যক্তি মানুষের নেতৃত্ব দেয় কিন্তু মানুষ তার উপর সন্তষ্ট নয়। 

২. যেই নারীর উপর স্বামী অসন্তুষ্ট অথচ সে আরামে ঘুমিয়ে থাকে। 

৩. যে-ব্যক্তি তার ভাইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে 1১১২৬ 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে-ব্যক্তির আগমন স্বামীর পছন্দ না, 
এমন ব্যক্তিকে স্বামীর ঘরে আসতে দেওয়া এবং স্বামীর অপছন্দনীয় অবস্থায় 
ঘর হতে বের হওয়া কোনো ঈমানদার নারীর জন্য জায়েয নেই। আর 
স্বামীর ব্যাপারে নারী অন্য-কারো আনুগত্য করতে পারে না।১১২৭ 

রাতে তার স্ত্রীকে জাগ্রত করে এবং উভয়ে মিলে দুই রাকাত নামায আদায় 
করে তখন সেই স্বামীর নাম ধিকিরকারীদের মধ্যে এবং স্ত্রীর নাম 
ঘিকিরকারিণীদের মধ্যে লিপিবদ্ধ করে নেওয়া হয় ।১১২৮ 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কারো যদি দুই স্ত্রী থাকে এবং সে 
তাদের মধ্যে সাম্য ও ইনসাফ না করে, তবে কিয়ামতের দিন সে অর্ধাঙ্গ 
অবস্থায় উথিত হবে ।১১২৯ 

নামায আদায় করে, নিজের ইজ্জতের হেফাযত এবং স্বামীর আনুগত্য করে, 
তবে সে ইচ্ছামত যে-কোনো দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে 1১১০০ 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে নারী স্বামীর প্রতি 
অকৃতজ্ঞ, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা সেই নারীর দিকে দৃষ্টি 
তুলে তাকাবেন না। অথচ কোনো নারী কখনোই স্বামীর অমুখাপেক্ষী হতে 
পারে না।১১৩১ 


১১২৬. সহীহ বুখারী । 

১১২৭. আত-তারগিব ওয়াত-তারহিব । 
১১২৮, সুনানে আবু দাউদ । 

১১২৯. জামে তিরমিযী । 

১১৩০, আত-তারগিব ওয়াত-তারহিব। 
১১৩১. সুনানে নাসায়ী, আলআদাবুল মুফরাদ । 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. $ ৪৫৭ 


খোদাভীতির পরে সবচেয়ে বড়ো নিয়ামত হলো নেকবিবি। স্বামী তাকে 
কোনো কাজ করতে বললে সে আনন্দের সঙ্গে তা করে। তার প্রতি তাকালে 
স্বামীর মন জুড়িয়ে যায়। তার উপর ভরসা করে স্বামী কসম খেলে সে তা পূর্ণ 
করে। স্বামী সফরে গেলে সে নিজের ইজ্জত-আবরু সংরক্ষণ করে। স্বামীর 
ধনসম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের কাজে সে হিতাকাজ্জী ও বাধ্য থাকে ।১১৩২ 
সন্তানের হক 

মুসলিমগণ, আল্লাহ তায়ালা চান যে, তোমরা তোমাদের সন্তানদের সঙ্গে 
আচরণের ক্ষেত্রে ইনসাফ ত্যাগ করো না।*** 

যে মুসলমান তার সন্তানকে যত্রসহকারে লালন-পালন করে এবং সুশিক্ষা 
দেয়, সে দোযখের আগুন হতে নিরাপদ থাকবে 1৯১০৪ 

মুসলমানগণ, তোমাদের সনস্তানদের ভালোভাবে তরবিয়ত করো ।৯১০ 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, পিতা তার সন্তানকে 
যা-কিছু দিতে পারে, তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ দান হলো সুশিক্ষা 1১৯০১ 

যখন সাত বছরে উপনীত হয় তখন তাদের নামায আদায় করতে বলো। 
যখন তাদের বয়স দশ বছর হয়, তখন নামাযের জন্য তাদের শাস্তি প্রদান 
করো । আর এই বয়সে পৌছানোর পর তাদের বিছানা পৃথক করে দাও 1১১০৭ 
লোকসকল, কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে নিজের ও পিতার নামে ডাকা 
হবে । সুতরাং তোমাদের নিজেদের ভালো নাম রাখো 1৯১০৮ 

যেই নামে আল্লাহর প্রশংসা ও শিক্ষামূলক বিষয় প্রকাশ পায়, সে নাম 
আল্লাহ তায়ালার নিকট অত্যন্ত প্রিয় ।১১৩৮ 


১১৩২. ইবনে মাজাহ, আলআদাবুল মুফরাদ । 
১১৩৩. তাবারানী । 
১১৩৪. তাবারানী। 
১১৩৫. তাবারানী ৷ 
১১৩৬. মিশকাত ৷ 
১১৩৭, মিশকাত । 


১১৩৮, সুনানে আবু দাউদ । 
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সূচিপত্র 


৪৫৮ € উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


সর্বপ্রথম আপন পরিবারের লোকদের জন্য ব্যয় করা কর্তব্য। তারপর 
আত্মীয় হিসাবে যারা নিকটবর্তী তাদের জন্য 1৯ 

এক দিনার আল্লাহর পথে জিহাদে খরচ করা, এক দিনার কোনো গোলাম 
আজাদ করার কাজে ব্যয় করা, এক দিনার. কোনো মিসকিনকে দান করা 
এবং এক দিনার নিজের পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয় করা, এগুলোর মধ্যে 
সওয়াবের হিসাবে সেই দিনার উত্তম, যা পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণের 
জন্য ব্যয় করা হয়।১১৪১ (অর্থাৎ সন্তানের জন্য ব্যয় করাও সওয়াব এবং 
ইবাদাতের মধ্যে গণ্য। সুতরাং তাদের ব্যাপারে কৃপণতা করা উচিত না)। 


সন্তানের নাম ও আদব 

হযরত আবু ওহাব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু 
নাম রাখো । আল্লাহ তায়ালার প্রিয় নাম হলো আবদুল্লাহ ও আবদুর রহমান। 
আর সবচেয়ে সত্য ও যথার্থ নাম হলো হারেস ও হুমাম ।৯১৪২ 

দাড় করিয়ে বলা হবে, জান্নাতে প্রবেশ করো । জবাবে তারা বলবে, আমাদের 
পিতা-মাতাকে প্রবেশ করানোর পর আমরা প্রবেশ করবো । তখন সন্তানদের 
সঙ্গে তাদের পিতা-মাতাকেও জান্নাতে প্রবেশ করাতে বলা হবে 1১১৪৩ 


কন্যাসন্তান লালন করার ফযিলত 

তার ঘরে ফেরেশতা পাঠিয়ে দেন। ফেরেশতা সেখানে উপস্থিত হয়ে বলেন, 
হে গৃহবাসীগণ, তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। ফেরেশতা তাদের 
উপর দিয়ে ওই কন্যাকে ছায়াদান করেন এবং তার মাথায় হাত রেখে বলেন, 
এই দুর্বল প্রাণ আরেকটি দুর্বল প্রাণ হতে সৃষ্টি হয়েছে। যে-ব্যক্তি তার 


১১৩৯. সহীহ বুখারী । 

১১৪০. তাবারানী । 

১১৪১. সহীহ মুসলিম । 

১১৪২. সুনানে আবু দাউদ, সুনানে নাসায়ী । 
১১৪৩. তাবারানী- কাবির । 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ও ৪৫৯ 


দেখাশোনা ও লালন-পালন করবে, কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর সাহায্য তার 
সঙ্গে থাকবে 1১১৪৪ 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে-ব্যক্তিকে 
কন্যাসন্তান দিয়ে পরীক্ষা করা হয়, সে ঘদি তার কন্যার সঙ্গে ভালো ব্যবহার . 
জাহান্নামের আগুনের সামনে ঢাল হিসাবে দণ্ডায়মান হবে 1১১৮৫ 


নেকসম্তান 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যখন কেউ মারা যায় তখন তার সকল 
আমল বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তিনটি বিষয়ের সওয়াব সে মৃত্যুর পরেও 
নিয়মিত পেতে থাকে। 

১. সদকায়ে জারিয়া। 

২. যে ইলম দ্বারা মানুষ উপকৃত হতে থাকে । 

৩. যে নেকসস্তান তার জন্য দোয়া করতে থাকে। 


অসিয়ত 

সম্পদ থাকে, সে যেন অসিয়ত ব্যতীত দুটি রাতও অতিক্রম না করে। 
হাদিস শরিফে আরও বলা হয়েছে, এক ছেলেকে যতটুকু দেবে অন্য 
ছেলেকেও ঠিব ততটুকুই দাও । অন্যথায় তা বে-ইনসাফি হবে ।১১৪৬ 


অবৈধ অসিয়ত 

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কোনো পুরুষ বা নারী যদি ষাট বছর 
পর্যন্ত আল্লাহর ইবাদাত ও আনুগত্য করে তারপর ইনতেকালের সময় 
অসিয়তের মাধ্যমে ওয়ারিসদের ক্ষতি করে যায় এরূপ পুরুষ ও নারীর জন্য 
জাহান্নাম ওয়াজিব । হাদিস বর্ণনা শেষে হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 


১১৪৪. তাবারানী। 
১১৪৫. তাবারানী। 
১১৪৬. জামে তিরমিযী । 
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সূচিপত্র 


৪৬০ ৩ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


৯৫5815৯11০০ প্রীত 5265. রতি সপ্ত et 
BE 2015 20 02 255 05 HET 959 ও ৪৮০ 55 ৩৩? 
ট্রাক রা যা সানিয়া কাল 
VEG HII 45354550549 05255149 2১4৩ ৩৫০8৮ 

১১৪ ৮1) 5211 ০1৮৮1655510 51 81১৯৫ 
12285150৩০১ 05৮51 


ভাইবোনের হক 


বড়ো ভাইবোন ও কন্যাসন্তানের হক 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ছোটো ভাইয়ের উপর 
বড়ো ভাইয়ের হক এরূপ, যেরূপ পুত্রের উপর পিতার হক 1১১৮ 

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে-ব্যক্তি ২/৩ জন কন্যা অথবা ২/৩ জন 
বোনের লালন-পালন করে, তার নিকট হতে বিয়ে-শাদি বা মৃত্যুর মাধ্যমে 
পৃথক হওয়া পর্যন্ত সে ব্যক্তি জান্নাতে আমার সঙ্গে এই দুই আঙুলের মতো 
একত্রে থাকবে । তারপর তিনি তর্জনী ও মধ্যমার দিকে ইশারা করেন 1৯১৪৯ 


অনাথ-এতিমের হক 
অনাথ-এতিমের প্রতি সদয় আচরণ 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে-ব্যক্তি এতিম বালক 
বা বালিকার সঙ্গে সদয় আচরণ করে, সে এবং আমি জান্নাতে একত্রে 
থাকবো । যেমন আমার হাতের দুটি আঙুল একত্রে রয়েছে (এ-সময় তিনি 
তার দুটি আঙুল তুলে ইশারা করলেন)।১১৫০ 
হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
থাকে এবং তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করা হয়। আর নিকৃষ্ট ঘর ওইটি, যাতে 
কোনো এতিম থাকে আর তার সঙ্গে অন্যায় আচরণ করা হয় ।১১৫৯ 


১১৪৭. সুরা নিসা, আয়াত ১২, ১৩। মুসনাদে আহমদ। 
১১৪৮. মিশকাত, হায়াতুল মুসলিমীন। 

১১৪৯. আলআদাবুল মুফরাদ । 

১১৫০. মুসতাদরাকে হাকিম, আলআদাবুল মুফরাদ । 
১১৫১. ইবনে মাজাহ । 
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সূচিপত্র 
উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. € ৪৬১ 


এতিমের মাল ভক্ষণকারীদের এমন অবস্থায় কবর হতে ওঠানো হবে যে, 
তাদের মুখ হতে আগুনের শিখা বের হতে থাকবে ।৯৫২ 


এতিমের লালন-পালন 

হযরত আউফ ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমি এবং কৃষ্ণাঙ্গ নারী 
কিয়ামতের দিন এভাবে থাকবো (এই হাদিসের এক বর্ণনাকারী ইয়াজিদ 
ইবনে যুরাই মধ্যমা ও তর্জনী আঙুলের দিকে ইশারা করে বলেন, এই দুটি 
আঙুল যেমন কাছাকাছি ঠিক তেমনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
এবং কৃষ্ণাঙ্গ নারী কিয়ামতের দিন কাছাকাছি অবস্থান করবেন)। কৃষ্ণাঙ্গ 
নারীর ব্যাখ্যা দিয়ে তিনি বলেন, এর অর্থ সেই নারী, যার স্বামী ইনতেকাল 
করেছে অথবা তাকে তালাক দিয়েছে। তারপর সে প্রচুর সুনাম ও সৌন্দর্ষের 
অধিকারী হওয়া সত্বেও নিজের এতিম শিশুদের লালন-পালনের উদ্দেশ্যে 
দ্বিতীয় বিয়ে করেনি এবং নিজের কুপ্রবৃত্তি নিবৃত্ত করেছে, সন্তানের যৌবনে 
পদার্পণ কিংবা তাদের মৃত্যু পর্যস্ত।১১৫৩ 


এতিমের প্রতি ভালোবাসা 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে-ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে 
কোনো এতিমের মাথায় হাত বুলায় তখন যেই পরিমাণ চুলের উপর সে হাত 
বুলাবে সেই পরিমাণ সওয়াব সে অর্জন করবে। যে-ব্যক্তি তার পোষ্য এতিম 
বালক-বালিকার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে, আমি এবং সে বেহেশতে তর্জনী 
ও মধ্যমা আঙুলের ন্যায় কাছাকাছি অবস্থান করবো 1১১৫৪ 


হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মুসলিমগণ, তোমাদের বংশ-তালিকা 
সম্পর্কে এই পরিমাণ জ্ঞান থাকা আবশ্যক, যা দিয়ে তোমরা আত্মীয়স্বজনের 
সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে পার (যেমন- পিতা-মাতা, দাদা-দাদি, নানা- 


১১৫২. মুসনাদে আৰু ইয়ালা । 
১১৫৩. সুনানে আনু দাউদ, মিশকাত, হায়াতুল মুসলিমীন। 
১১৫৪. বেহেশতী যেওর। 
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সূচিপত্র 
৪৬২ $ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


নানি এবং তাদের ছেলে ও মেয়ের সম্তানগণ। তাদের চেনা এবং তাদের 
নাম স্মরণ রাখা আবশ্যক । তাদের জাবিল আরহাম বলা হয়। তাদের সঙ্গে 
আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার হুকুম করা হয়েছে)। কারণ, 
আত্রীয়স্বজনের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করলে পরস্পর সম্প্রীতি সৃষ্টি হয়, 
ধনসম্পদ বৃদ্ধি পায়, সম্পদে বরকত অর্জিত হয় আর হায়াত বৃদ্ধি পায় | 
হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি আরয 
করলো, আল্লাহর রাসুল, আমার কয়েকজন আত্মীয় আছে, যাদের মন- 
মানসিকতা ভীষণ অদ্ুত। আমি তাদের সঙ্গে আত্মীয়তা রক্ষা করি আর তারা 
তা ছিন্ন করে। আমি তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করি, আর তারা আমার 
সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 
ঘটনা যদি এমনই হয়, যা তুমি বললে, তা হলে তুমি যেন তাদের মুখে ছাই 
নিক্ষেপ করেছো (অর্থাৎ তোমার অনুগ্রহ তাদের জন্য হারাম এবং তাদের 
উপর আগুনের মতো)। তাদের মোকাবেলার আল্লাহ তায়ালা সর্বদা তোমাকে 
সাহায্য করবেন, যেই পর্যন্ত তোমার এই স্বভাব অক্ষুণ্ন থাকবে ।১১৫৬ 

আল্লাহ তায়ালার দরবারে মানুষের আমল পেশ করা হয়। কিন্তু আল্লাহ 
তায়ালা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীর আমল কবুল করেন না।১৫? 

যাবে আল্লাহ তায়ালা সহজভাবে তার হিসাব গ্রহণ করবেন। এক ব্যক্তি 
জিজ্ঞেস করলো, আল্লাহর রাসুল, সেই তিনটি বিষয় কী? তিনি ইরশাদ 
করলেন, যে-ব্যক্তি তোমাকে বঞ্চিত করে তুমি তাকে দেবে, তোমার সঙ্গে 
যে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে, তুমি তার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করবে আর 
যে তোমার উপর যুলুম করে, তুমি তাকে ক্ষমা করে দেবে। যদি এই 
আমলগুলো করতে পারো তা হলে আল্লাহ তায়ালা তোমাকে জান্নাত দান 
করবেন 1১১৫৮ 





১১৫৫. জামে তিরমিযী । 

১১৫৬. সহীহ মুসলিম । 

১১৫৭. আলআদাবুল মুফরাদ । 

১১৫৮. তাবারালী, আলআদাবুল মুফরাদ । 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ও ৪৬৩ 


রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যেব্যক্তি তার ঘনিষ্ঠ 
আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে, তার হায়াত বৃদ্ধি পাবে। 
যেব্যক্তি গোপনে দান করবে, তার থেকে আল্লাহর রাগ দূর হয়ে যাবে ।১১৫৯ 
বলেছেন, আমার নাম আল্লাহ। আমার নাম রাহমান। আমি আমার নামকে 
রেহেম হতে উৎপন্ন করেছি। যে এই রেহেম বা আত্মীয়তাকে মিলাবে আমি 
তাকে মিলিয়ে রাখবো আর যে একে ছিন্ন করবে আমি তাকে ছিন্ন 
করবো 1১১৬০ 

১৪ শাবান দিবাগত রাতে প্রায় মানুষকে মুক্ত করে দেওয়া হয় (অর্থাৎ 
তাদের গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়)। কিন্তু যে-ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক 
ছিন্ন করে, পিতা-মাতার অবাধ্য হয় এবং মদ পানে অত্যন্ত হয়, এই তিন 
প্রকার মানুষকে সেই রাতেও ক্ষমা করা হয় না।১১৬১ 


প্রতিবেশীর হক 

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
মুসলমান কোনো মুসলমান নয়, যে পর্যন্ত সে তার প্রতিবেশীর জন্য সেরূপ 
কল্যাণ কামনা না করে, যা সে নিজের জন্য কামনা করে ৯১৬২ 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, প্রতিবেশীর হক হলো, সে 
হওয়া, খণ চাইলে খণ দেওয়া, বস্ত্রহীনকে বস্তু দেওয়া, কোনো বিষয়ে সে 
আনন্দিত হলে তাকে মোবারকবাদ জানানো, বিপদগ্রস্ত হলে সান্তনা দেওয়া 
এবং নিজের ঘরকে প্রতিবেশীর ঘর হতে বেশি উচু না করা যেন সে আলো- 
বাতাস হতে বঞ্চিত না হয়। নিজের চুলার ধোয়া দিয়েও প্রতিবেশীকে কষ্ট 
দেবে না।১১৬৩ 


১১৫৯. আলফুজায়ী। 

১১৬০. জামে তিরমিযী, সুনানে আবু দাউদ । 

১১৬১. বায়হাকী, জামে তিরমিযী, সুনানে আবু দাউদ। 
১১৬২. সহীহ মুসলিম, আলআদাবুল মুফরাদ । 
১১৬৩. তাবারানী । 
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সূচিপত্র 


৪৬৪ ৬ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


ইনতেকালের পর তার নিকট প্রতিবেশীদের মধ্যে তিন ব্যক্তি যদি সে ভালো 
অনুযায়ী তাদের সাক্ষ্য কবুল করলাম এবং আমি যা জানি তা ক্ষমা করে 
দিলাম ।১১১৪ ্ 


বন্ধুর হক 

ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তুমি তোমার বন্ধুকে এভাবে ইজ্জত-সম্মান করো 
না, যা তার নিকট বিরক্তিকর বলে মনে হয় । অর্থাৎ, সকলের সঙ্গে তা সঠিক 
মর্যাদা অনুযায়ী ব্যবহার করবে ।১১৬৫ 


মুসলমানের হক 

মুসলমানের নিরাপত্তা 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বর্ণনা করেন, রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, পরিপূর্ণ মুসলমান ওই ব্যক্তি, 
যার হাত ও মুখের অনিষ্ট হতে সকল মুসলমান নিরাপদ থাকে । খাঁটি 
মুহাজির ওই ব্যক্তি, যে এমন সব বিষয় পরিত্যাগ করে, যা আল্লাহ তায়ালা 
নিষেধ করেছেন ।১১৬৬ 

জামে তিরমিযী ও সুনানে নাসায়ীতে উপর্যুক্ত হাদিসের সঙ্গে একথাও আছে 
যে, পরিপূর্ণ মুমিন সে ব্যক্তি, মানুষ যাকে তাদের জান ও মালের ব্যাপারে 
বিশ্বস্ত ও আমানতদার মনে করে ।১১৬৭ 


বন্ধুত্বের বিচ্ছেদ ঘটানো 
হযরত আবদুর রহমান ইবনে গানাম রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত আসমা 
বিনতে ইয়াজিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 


১১৬৪. মুসনাদে আহমদ । 
১১৬৫. আলআদারুল মুফরাদ । 
১১৬৬. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম । 
১১৬৭. তরজুমানুস-সুন্নাহ। 
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সূচিপত্র 
উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. $ ৪৬৫ 


ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে সে ব্যক্তি সবচেয়ে 
নিকৃষ্ট, যে অগোচরে নিন্দা করে এবং বন্ধুদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটায় 1১১৬৮ 


বন্ধুদের মনে কষ্ট দেওয়া 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসুল 
অনর্থক বিতর্ক করো না এবং তার সঙ্গে এমন হাসি-ঠান্টা করো না, যা সে 
পছন্দ করে না। আর তার সঙ্গে এমন ওয়াদাও করো না, যা তুমি পূর্ণ করবে 
না।১১৬৯ 


তবে কোনো ওজরের কারণে কৃত ওয়াদা পূরণ করতে না-পারলে সেক্ষেত্রে 
তাকে অপারগ মনে করা হবে। হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম রাদিয়াল্লাহু 
আনহু বর্ণনা করেন, কেউ তার ভাইয়ের সঙ্গে ওয়াদা করার সময় ওয়াদা 
পুরা করার নিয়ত ছিলো কিন্তু পরে সে তা পুরা করতে পারেনি। তাই 
ওজরবশত পুরা না-করার ক্ষেত্রে ওয়াদাকারী গুনাহগার হবে না 1১১০ 


পরামর্শ দেওয়া 
হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
নিকট পরামর্শ চাইলে তাকে পরামর্শ দেওয়া উচিত।১৯১১ 


অনুগহ করা 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তায়ালা এমন ব্যক্তির 
উপর অনুগ্রহ করেন না, যে মানুষের উপর অনুগ্রহ করে না।১১*২ 


১১৬৮. মুসনাদে আহমদ, বায়হাকী । 

১১৬৯. জামে তিরমিযী । 

১১৭০. সুনানে আবু দাউদ, জামে তিরমিযী, হায়াতুল মুসলিমীন। 
১১৭১, ইবনে মাজাহ, হায়াতুল মুসলিমীন। 
১১৭২. সহীহ বুখারী । 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা.-৩০ 
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অনিষ্টের জন্য যথেষ্ট (অর্থাৎ যদি কারো মধ্যে এই দোষ ছাড়া অন্য-কোনো 
ক্রুটি নাও থাকে তবু বলতে হবে যে, তার মধ্যে ক্রুটির অভাব নেই)। 
মুসলমানের সকল বস্তু অন্য মুসলমানের জন্য হারাম। তার জান-মাল এবং 
ইজ্জত-আবরুর. ক্ষতি করা (অর্থাৎ তাকে শারীরিকভাবে কষ্ট দেওয়া, তার 
সম্পদের ক্ষতিসাধন কিংবা তার সম্ত্রমহানি করা, যেমন, তার দোষ-ক্রটি 
বের করা, গিবত করা, ইত্যাদি জায়েয নেই) ৷" 


বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাত করা 

তার ভাইয়ের শুশ্রাধা করে অথবা এমনিতেই তার সঙ্গে সাক্ষাত করতে যায় 
তখন আল্লাহ তায়ালা বলেন, তুমিও পবিত্র এবং তোমার ওই চলাও পবিত্র । 
বেহেশতে তুমি তোমার স্থান করে নিয়েছ ।৯১৭৪ 


মুসলমানের হক 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, এক মুসলমানের উপর অন্য 
মুসলমানের ছয়টি হক রয়েছে (তখন এই ছয়টি হক উল্লেখ করার সুযোগ 
ছিলো)। জিজ্ঞাসা করা হলো, আল্লাহর রাসুল, ওই ছয়টি হক কী? তিনি 
১. কারো সঙ্গে সাক্ষাত হলে তাকে সালাম করবে । 

২. কেউ দাওয়াত করলে তার দাওয়াত কবুল করবে । 

৩. কেউ তোমার নিকট কল্যাণ প্রত্যাশা করলে তার কল্যাণ কামনা করবে। 
৪. হাচির পর কেউ 4১:31 বললে তুমি 41 2০; বলবে । 

৫. সে অসুস্থ হয়ে পড়লে তার খোঁজ-খবর নেবে । 

৬. কেউ ইনতেকাল করলে তার জানাযায় শরিক হবে 1১১৭৫ 


১১৭৩, সহীহ মুসলিম, হায়াতুল মুসলিমীন। 


১১৭৪. জামে তিরমিযী । 
১১৭৫. জামে তিরমিযী, হায়াতুল মুসলিমীন। 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. $ ৪৬৭ 


সম্পর্কচ্ছেদ 

হযরত আৰু ছুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, কারো জন্য জায়েয নেই যে, কোনো 
তার সঙ্গে সাক্ষাত করা এবং তাকে সালাম করা কর্তব্য । যদি সে সালামের 
জবাব দেয় তবে উভয়ে সওয়াবের ভাগী হবে । সালামের জবাব না দিলে 
সালামদাতা দায়মুক্ত হবে। তার উপর সম্পর্কচ্ছেদের গুনাহ থাকবে না।৯১৭৬ 


মুসলমানের ইজ্জতের হক . 

ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে-ব্যক্তি কোনো মুসলমানের বেইজ্জতি ও 
মানহানি করবে, সে আল্লাহ তায়ালার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করলে আল্লাহ 
তাকে লাঞ্ছিত করবেন। বেইজ্জতি ও লাঞ্ছনার মুহূর্তে যে-ব্যক্তি কোনো 
সাহায্য করবেন 1১১৭৭ 


পথের হক 

থেকো না। যদি পথে বসে থাকো তবে তার হক আদায় করো । সাহাবীগণ 
আরয করলেন, আল্লাহর রাসুল, পথের হক আবার কী? তিনি ইরশাদ 
করলেন, চোখ বন্ধ রাখা (অর্থাৎ হারাম জিনিসের উপর দৃষ্টিপাত না করা); 
পথিকের কষ্টের কারণ না হওয়া (অর্থাৎ এমন কাজ না-করা যার ফলে 
পথচারীদের কষ্ট হয়, যেমন, পথ বন্ধ করে বসে থাকা ইত্যাদি)। সালামের 
জবাব দেওয়া কেননা চলমান ব্যক্তি উপবিষ্ট ব্যক্তিকে সালাম দেবে এটাই 


সুন্নাত)। মানুষকে শরয়ী কাজে উৎসাহিত করা এবং অবৈধ কাজ হতে বিরত 
রাখা 1১১৭৮ 


১১৭৬. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, আলআদাবুল মুফরাদ । 
১১৭৭, সুনানে আবু দাউদ । 
১১৭৮, মিশকাত । 
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সূচিপত্র 


৪৬৮ $ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


হওয়ার সুসংবাদ শোনাও। তোমার একথা বলার কারণে কোনো মানুষের 
জীবন দীর্ঘ হবে না বটে কিন্তু রোগীর মন প্রফুল্ল হবে। 
না 1১১৮০ 


মিসকিনের হক 
ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, যে-ব্যক্তি আমার কোনো 
বান্দার সহায়তা করে, আমি তার জরুরত মিটিয়ে দেওয়ার যিম্মাদার ।১১৮১ 


প্রাণীর হক 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ক্ষুধা ও পিপাসায় 
কাতর জন্তকে পানাহার করানোও সওয়াব 1৯১৮২ 


রাজা ও প্রজার হক 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, দুনিয়াতে বাদশীগণ (মানুষের 
উপর দয়া ও অনুগ্রহ করার ব্যাপারে) আল্লাহ তায়ালার ছায়া হয়ে থাকে। 
আল্লাহর মযলুম বান্দারা এই ছায়ার নিচে আশ্রয় গ্রহণ করে। বাদশা যদি 
ইনসাফ করে তবে তাকে তার সওয়াব দেওয়া হয় এবং তার কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ করা প্রজাদের উপর আবশ্যক হয়। আর বাদশা যদি যুলুম করে 
অথবা আমানতের খেয়ানত করে, তবে সে গুনাহর বোঝা বহন করবে এবং 
সেক্ষেত্রে সবর করা প্রজাদের কর্তব্য হবে ।১১৮৩ 

হযরত আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু 


১১৭৯. জামে তিরমিযী, ইবনে মাজাহ। 
১১৮০, মুসনাদে ফিরদাউস । 

৪ খতিব। 

১১৮২. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম । 
১১৮৩, বায়হাকী, মিশকাত ৷ 
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সূচিপত্র 


শাসকবর্গের সমালোচনা করো না এবং আল্লাহ তায়ালার নিকট তাদের মঙ্গল 
কামনা করো । কেননা তাদের মঙ্গলের মধ্যেই তোমাদের মঙ্গল নিহিত । 
সকলেই শাসক । এবং সকলকেই তাদের প্রজা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। 
যে মানুষের শাসক, সে তাদের রাখাল এবং মানুষ তার প্রজা । সুতরাং 
শাসককে তার প্রজা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। প্রত্যেক মানুষ তার 
পরিবারের লোকজনের রাখাল আর পরিবারের লোকজন তার প্রজা । সুতরাং 
সকলকে তার পরিবারের লোকজন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। প্রত্যেক স্ত্রী 
তার স্বামীর ঘরের রাখাল এবং স্বামীর ঘর হলো তার প্রজা । সুতরাং সকল 
স্ত্রীকে তার স্বামীর ঘর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। এমনিভাবে প্রত্যেক 
চাকর তার মনিবের সম্পদ ও সামানের রাখাল এবং মনিবের সম্পদ ও 
সামান তার প্রজা । সুতরাং সকল চাকরকে তার মনিবের সম্পদ ও সামান 
সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে 1১১৮৪ 

পবিত্র হবে এবং প্রশাসনের কর্মকর্তাগণ হবে মহানুভব এবং তোমাদের 
কাজকর্ম হবে পরামর্শের মাধ্যমে তখন জমিনের উপর তোমাদের অবস্থান 
হবে জমিনের নিচে চলে যাওয়া অপেক্ষা উত্তম । পক্ষান্তরে তোমাদের শাসক 
যদি হয় দুর্নীতিপরায়ণ এবং কর্মকর্তাদের অন্তর যদি হয় সংকীর্ণ এবং 
তোমাদের কাজকর্ম যদি মহিলাদের মতামত অনুযায়ী সম্পাদিত হয় তা হলে 
তোমাদের জন্য জমিনের নিচে চলে যাওয়া জমিনের উপর বিচরণ করার 
চেয়ে উত্তম হবে ।৯১৮৫ 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, বাদশার হুকুম শোনা এবং তা মান্য 
করা সকল মুসলমানের উপর ফরয -তা মনঃপুত হোক বা না হোক_ 
যতক্ষণ না তা শরিয়তবিরোধী হবে আর গুনাহর কাজে কোনো হুকুম করলে 
মুসলিমদের জন্য তা মেনে চলা ওয়াজিব না।৯৮ 





১১৮৪. মুসনাদে আহমদ, সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, সুনানে আবু দাউদ, জামে তিরমিযী । 
১১৮৫, জামে তিরমিযী ৷ 
১১৮৬. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাত । 
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সূচিপত্র 


৪৭০ ও উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


হযরত উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমাদের উপর এমন শাসক নিযুক্ত 
করা হবে, যারা ভালো কাজও করবে এবং মন্দ কাজও করবে । সুতরাং যে- 
ব্যক্তি বাদশার অন্যায় সম্পর্কে তার মুখের উপর বলে দেবে যে, 'এই 
কাজটা শরিয়ত-বিরোধী' তবে সে দায়মুক্ত হয়ে যাবে। আর যে-ব্যক্তি 
মনে মনে তাকে খারাপ জানে তবে সে বাদশার গুনাহয় অংশগ্রহণ থেকে 
নিরাপদ থাকবে । আর যে-ব্যক্তি তাদের গুনাহর কাজে সম্মত থাকবে এবং 
তাদের অনুসরণ করবে, সে তাদের গুনাহর অংশীদার হবে। সাহাবীগণ 
আরয করলেন, আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবো? তিনি ইরশাদ 
করলেন, না, যতদিন তারা নামায কায়েম রাখে। না, যতদিন তারা নামায 
কায়েম রাখে 1১১৮৭ 

হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর এবং সালমা ইবনে ইয়াযিদ রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহর রাসুল, আমাদের উপর 
যদি এমন কোনো শাসক চেপে বসে, যে আমাদের নিকট তার হক দাবি 
করে অথচ আমাদের হক আদায় করতে অস্বীকার করে, তবে তার সম্পর্কে 
আপনি কী বলেন? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, 
সে যা হুকুম করে তা শোনো এবং তা মান্য করো। কেননা সে যেই দায়িত্ব 
গ্রহণ করেছে তা পালন করা তার কর্তব্য। আর তোমরা যেই দায়িত্ব নিয়েছো 
তা পুরা করা তোমাদের উপর অবশ্য কর্তব্য 1১১৮৮ 

হযরত তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল 
সাল্লাললাহ্‌ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যালেম শাসকের দোয়া কবুল 
হয়না। 


হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, অন্য এক হাদিসে 


১১৮৭. সহীহ মুসলিম, মিশকাত । 
১১৮৮. সহীহ মুসলিম, মিশকাত । 
১১৮৯. মুসতাদরাকে হাকিম । 
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সূচিপত্র 
উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৫ ৪৭৯ 


কবুল হয় না। তাদের মধ্যে একজন হলো ওই শাসক, যে প্রজাদের উপর 
যুলুম করে 1১৯৮০ 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে-ব্যক্তিকে আল্লাহ 
ভায়ালা জনগণের শাসনভার দিয়েছেন, সে যদি জনগণের কল্যাণ না করে 
তবে সে বেহেশতের ঘ্বাণও পাবে না।১১৯১ 
ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, হে আল্লাহ, যে-ব্যক্তিকে আমার উম্মাহর 
কোনো নির্বাহী নিযুক্ত করা হয় এবং সে আমার উম্মতকে মসিবতে ফেলে, 
তবে তুমিও তাকে মসিবতে ফেলো। আর যে-ব্যক্তি আমার উম্মাহর উপর 
দয়া ও অনুগ্রহ করে, তুমিও তার উপর রহম ও অনুগ্রহ করো 1৯১৯২ 


দুই পক্ষের ফায়সালা 
হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যখন দুই ব্যক্তি তোমাদের নিকট বিবাদ পেশ 
করে, তখন অন্য ব্যক্তির বক্তব্য না শোনার পূর্বে প্রথম ব্যক্তির পক্ষে রায় 
দেবে না। কেননা অন্য ব্যক্তির বক্তব্য শোনার পরই বিষয়টি তোমার নিকট 
স্পষ্ট হয়ে উঠবে ।১১৯৩ 


সেবাদানকারীর হক 

দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা তোমাদের অধিকারে যাকে দিয়েছেন, সে যেন 
তাকে তাই খাওয়ায় যা সে নিজে খায় এবং তাই পরিধান করায়.যা সে নিজে 
পরিধান করে । তার উপর “যন এমন কোনো কাজের বোঝা চাপিয়ে না দেয়, 


১১৯০. ভাবারানী । 

১১৯১, সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাত। 
১১৯২. সহীহ মুসলিম, মিশকাত । 

১১৯৩. জামে তিরমিযী । 
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সূচিপত্র 
৪৭২ ৩ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


যা সে বহন করতে পারে না। গোলাম যদি কোনো কাজ সমাধা করতে না 
পারে, তবে মনিব যেন সেই কাজে তাকে সাহায্য-সহযোগিতা করে ।১১৯৪ 


খাদেম যদি খাবার এনে পেশ করে এবং খাবার তৈরি করতে সে যদি ধোঁয়ায় 
কষ্ট পেয়ে থাকে, তবে তাকে সঙ্গে খেতে না বসালেও অন্তত দুয়েক লোকমা 
অবশ্যই দেবে ।১১৯ 


জীবিকা উপার্জন 


সম্পদের কদর 

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে-ব্যক্তি সম্পদ পছন্দ করে না, তার মধ্যে কোনো 
কল্যাণ নেই। কেননা সম্পদ দ্বারাই আত্মীয়তার হক ও মানুষের আমানত 
রক্ষা করা হয়। সম্পদের বরকতেই মানুষের গলগ্রহ ও মুখাপেক্ষিতা হতে 
মুক্ত থাকা যায় ।১১৯৬ 


রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ্‌ তায়ালা তার 
বান্দাকে যা-কিছু দান করেন, তা দিয়ে তাকে পরীক্ষা করেন। বান্দা যদি 
তার কিসমতের উপর সন্তরষ্ট থাকে তবে তার রুজি-রোজগারে বরকত দেওয়া 
হয়। পক্ষান্তরে বান্দা যদি তার কিসমতের উপর অসন্তুষ্ট হয় তবে আল্লাহ 
তায়ালা তার আয়-রুজি প্রশস্ত করেন না।১১৯৭ 


ইরশাদ করেন, যে-ব্যক্তি কোনো কাজে সফল হয়, তার কর্তব্য ওই কাজটি 
কখনোই বর্জন না করা 1১১৯৮ 


১১৯৪. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, আলআদাবুল মুফরাদ । 
১১৯৫. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, ইবনে মাজাহ । 
১১৯৬. বায়হাকী । 

১১৯৭. মুসনাদে আহমদ । 


১১৯৮. বায়হাকী । 
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সূচিপত্র 
উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. $ ৪৭৩ 


লেনদেনে স্বচ্ছতা 

হযরত মুয়ায রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ওই ব্যবসায়ীর পেশা সবচেয়ে উত্তম, যে কথা 
করে না, কোনো ওয়াদা করলে তার খেলাফ করে না, কোনো পণ্য বিক্রয়ের 
সময় তার সীমাহীন প্রশংসা করে না, কোনো বস্তু ক্রয় করলে তার মূল্য 
পরিশোধ করতে বিলম্ব করে না এবং কাউকে খণ দিলে তার সঙ্গে কঠোরতা 
প্রদর্শন করে না।১১৯৯ 


হালাল রুজি অন্বেষণ 
হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
তালাশে কষ্ট ও মেহনতরত অবস্থায় দেখতে ভালোবাসেন 1৯২০০ 


বাবা-মা ও সন্তানসন্ততির খোরপোশের ব্যবস্থা 
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে-ব্যক্তি নিজের বৃদ্ধ পিতা-মাতার জন্য রুজি- 
রোজগারের উদ্দেশ্যে মেহনত করে, সে আল্লাহর পথে থাকে । যে-ব্যক্তি 
নিজের শিশুসন্তানদের প্রতিপালনের জন্য মেহনত করে, সেও আল্লাহর পথে 
থাকে । এমনিভাবে যে-ব্যক্তি নিজের জন্য মেহনত করে, যেন মানুষের নিকট 
হাত পাততে না হয়- সেও আল্লাহর পথে থাকে ।৯২০১ 


হারাম পন্থায় উপার্জন 
হাদিস শরিফে আছে, মানুষের দেহের যেই গোশত হারাম উপার্জন দিয়ে 
প্রতিপালিত হয়, তা শাস্তি ভোগ না করে জান্নাতে প্রবেশ করবে না ।৯২০২ 


১১৯৯, বায়হাকী । 

১২০০. দায়লামী, জামে তিরমিযী । 

১২০১. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম । 
১২০২. মিশকাত, মুসনাদে আহমদ, দারেমী । 
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সূচিপত্র 


৪৭৪ ৩ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


উত্তম উপার্জন 
হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, তোমরা যা আহার করো, তার 
মধ্যে নিজের হাতের উপার্জনই সবচেয়ে উত্তম | আর তোমাদের সন্তানদের 


উপার্জনও তোমাদের জন্য জায়েয 1৯২০১ 


হালাল উপার্জন 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, হালাল পথে উপার্জন করা ফরয। 
অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা যেসব ফরয নির্ধারণ করেছেন তার মধ্যে হালাল 


উপার্জনও একটি ।১২০৪ 


রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, হালাল উপার্জন ও 
রিষিকের সন্ধানে তোমরা সকাল সকাল বের হয়ে পড়ো। এর ফলে কাজে 
বরকত হয় এবং সচ্ছলতা অর্জিত হয় ।১২০৫ 


কাজে-কর্মে নশ্রতা 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তায়ালা ওই 
ব্যক্তির উপর রহম করুন, যে-ব্যক্তি ক্রয়-বিক্রয় ও তাগাদা দেওয়ার সময় 
নশ্বর ও সদয় আচরণ করে ।১২০১ এই হাদিস দিয়ে বোঝা যায় যে, এমন 
ব্যক্তির জন্য রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করেছেন। 


ব্যবসায়ীর সৎ গুণাবলি 

হযরত আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ব্যবসায়ীদের মধ্যে তিনটি স্বভাব 
থাকলে তাদের উপার্জন উত্তম ও হালাল হবে । এক. কোনো বস্তু ক্রয় করার 
সময় তার নিন্দা না করা। দুই. কোনো বস্তু বিক্রয় করার সময় তার মিথ্যা 





১২০৩. জামে তিরমিযী, সুনানে নাসায়ী । 
১২০৪. বায়হাকী, মিশকাত । 

১২০৫. তাবারানী 1 

১২০৬. সহীহ বুখারী । 


wwuw.banglakitab.weebly.com 


চির 
উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. $ ৪৭৫ 


প্রশংসা না করা এবং ক্রেতার নিকট কোনো পণ্যের দোষ গোপন না করা। 
তিন, কাজকর্মে মিথ্যা শপথ না করা ।১২০৭ 


মজদুরের পারিশ্রমিক 

হযরত' আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, দেহের ঘাম শুকানোর আগেই 
শ্রমিককে তার শ্রমের মূল্য পরিশোধ করে দাও ।১২০৮ 


নির্ধারিত রিযিক 

ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কোনো মানুষই মৃত্যুবরণ করে না যতক্ষণ না সে 
তার নির্ধারিত রিযিক পূরণ করে- যদিও সেই রিযিক বিলম্বে পৌছায়। 
সুতরাং আল্লাহ তায়ালার নাফরমানি ও অবাধ্যতা হতে বেঁচে থাকো । রুজির 
তালাশে সীমালজ্ঘন করো না। রিযিক পেতে বিলম্ব হলে গুনাহর পথে তা 
আহরণ করো না। আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যের মাধ্যমেই হালাল রিযিক 
অর্জিত হয় ।১২০৯ 


পারস্পরিক অনুগ্রহ 
অনুগ্রহ ও মানবতা প্রদর্শন করে, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা তাদের 
ভালোবাসেন ১২১০ 


ব্যবসায়ে সততা ও আমানতদারি 

থেকে বর্ণনা করেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 
কিয়ামতের দিন ব্যবসায়ীদের গুনাহগার হিসেবে ওঠানো হবে (অর্থাৎ 
সাধারণ ব্যবসায়ীদের হাশর গুনাহগারদের সঙ্গে হবে)। কিন্তু যারা আল্লাহকে 


১২০৭. ইসবাহানী। 
১২০৮, ইবনে মাজাহ। 
১২০৯. বাযযার । 
১২১০. জামে তিরমিযী । 
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সূচিপত্র 


৪৭৬ ৬ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


ভয় করে, আল্লাহর আনুগত্য করে এবং সত্যবাদী ও নেক ব্যবসায়ী, তাদের 
পরিণতি অমন হবে না।১২১১ 


ব্যবসায়ীর আমানতদারি 

হযরত আবু সায়িদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, সৎ ও আমানতদার ব্যবসায়ীগণ নবী, 
সিদ্দিক ও শহিদগণের সঙ্গে থাকবে ১২১২ 


মাপ ও ওজনে কম দেওয়া 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাপ ও ওজনকারী ব্যবসায়ীদের বলেন, 
তোমাদের হাতে এমন দুটি কাজ রয়েছে, যেই দুটি কাজের কারণে পূর্ববর্তী 
বহু সম্প্রদায় ধ্বংস হয়ে গেছে। (অর্থাৎ মাপ ও ওজনে কম দেওয়ার কারণে 
ধ্বংস হয়ে গেছে। অতএব তোমরা অমন কিছু করো না)।১২১৩ 


মজুদদারি 

হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ব্যবসায়ীকে আল্লাহর পক্ষ থেকে রিযিক দেওয়া 
হয়। (দুর্ভিক্ষের সময়) যেই ব্যবসায়ী মূল্য বৃদ্ধির আশায় খাদ্য-শস্য মজুদ 
করে রাখে, সে অভিশপ্ত 1১২১৪ 


মালের সদকা 
অর্থহীন কথাবার্তা এবং মিথ্যা কসম খাওয়ার যথেষ্ট আশঙ্কা থাকে 1১২১৫ 


১২১১. জামে তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মাআরিফুল হাদিস। 
১২১২. জামে তিরমিযী, মাআরিফুল হাদিস। 
১২১৩. জামে তিরমিযী । 

১২১৪. ইবনে মাজাহ, দারেমী, মিশকাত ৷ 

১২১৫. সুনানে আবু দাউদ। 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৪৭৭ 


খণ 

খগগ্রহীতার প্রতি অনুগ্রহ 

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমার উম্মাহর যে-ব্যক্তির উপর খণের বোঝা 
চেপে বসে তারপর সে তা পরিশোধ করার আপ্রাণ চেষ্টা করেও পরিশোধের 
পূর্বে ইনতেকাল করে, তবে আমি এমম ব্যক্তির সাহায্যকারী হবো। রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে-ব্যক্তি কিয়ামতের দুশ্চিন্তা 
ও শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা হতে মুক্তি কামনা করে, সে যেন গরিব খণগ্রহীতাকে 
সময় দেয় অথবা খণের বোঝা তার মাথা হতে নামিয়ে দেয়।১২১৬ 


খণের অভিশাপ 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত এক দীর্ঘ 
হাদিসে আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঝণ সম্পর্কে বলেন, 
ওই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, কেউ যদি জিহাদে শাহাদাত বরণ 
করে, তারপর পুনরায় জীবিত হয়ে (দ্বিতীয়বার) শাহাদাত বরণ করে, আবার 
জীবিত হয়ে (তৃতীয়বার) শাহাদাত বরণ করে আর তার যিম্মায় যদি কারো 
ঝণ থাকে, তবে সে জান্নাতে যেতে পারবে না, যতক্ষণ না তার খণ 
পরিশোধ করা হয় 1১২১৭ 


রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে-ব্যক্তি ঝণ গ্রহণ 
করে এবং তা পরিশোধের ইচ্ছা রাখে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা তার 
পক্ষ হতে ঝণ আদায় করে দেবেন। আর যে-ব্যক্তি ঝণ পরিশোধ করার 
ইচ্ছা রাখে না এবং ওই অবস্থায় ইনতেকাল করে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ 
তায়ালা তাকে বলবেন, হে আমার বান্দা, তুমি হয়তো মনে করেছিলে যে, 
আমি আমার বান্দার হক তোমার নিকট হতে আদায় করবো না। তারপর 
ঝণগ্রহীতার কিছু নেকি খণদাতাকে দেওয়া হবে । যদি তার কোনো নেকি না 
থাকে তবে খণদাতার কিছু গুনাহ তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে ।১২৯৮ 





১২১৬. সহীহ মুসলিম । 
১২১৭. সুনানে নাসায়ী, তাবারানী । 
১২১৮. জামে তিরমিযী, মুসতাদরাকে হাকিম। 
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সূচিপত্র 


৪৭৮ ও উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


খণগ্রহণের শাস্তি En 
বেঁচে থাকো। কেননা এই খণ গ্রহণ রাতে দুশ্চিন্তা ও পেরেশানি সৃষ্টি করে 
এবং দিনের বেলায় ঘিল্লতি ও লাঞ্ছনা নিক্ষেপ করে ।* 


ঝণগ্রস্ত হওয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থনা 

মধ্য হতে কেউ যদি তালির উপর তালি দেওয়া পুরাতন ছিন্ন কাপড় পরিধান 
করে, তবু তা ওই খণ হতে উত্তম, যা পরিশোধ করার ক্ষমতা থাকে 
না।১২২০ 

দারিদ্র্যের যিল্লতি ও অপমান হতে আল্লাহ তায়ালার আশ্রয় প্রাথনা 
করো ।১২২১ 


ওয়াসাল্লাম হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেন, আমি 
তোমাকে এমন একটি দোয়া বলে দেবো, যা পাঠ করলে তোমার উপর 
দেবেন। তুমি এ দোয়া করো, 
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হে আল্লাহ, আপনি সকল রাজত্বের মহারাজ। আপনি যাকে ইচ্ছা 
রাজড় দান করেন এবং যার নিকট হতে ইচ্ছা রাজতৃ ছিনিয়ে 


১২১৯. বায়হাকী । 
১২২০. মুসনাদে আহমদ । 
১২২১. সুনানে নাসায়ী, মুসতাদরাকে হাকিম, সহীহ্‌ ইবনে হিব্বান। 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৩ ৪৭৯ 


নেন। আপনি যাকে ইচ্ছা ইজ্জত দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা 
বেইজ্জত করেন। আপনার হাতেই যাবতীয় কল্যাণ। নিঃন্দেহে 
আপনি সকল বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান। হে দুনিয়া ও 
আখিরাতের পরম দয়ালু মেহেরবান, আপনি যাকে ইচ্ছা ইহ্‌কাল- 
পরকালে দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা উভয় জাহান হতে ফিরিয়ে 
রাখেন। আমার উপর এমন রহমত নাযিল করুন, যা আমাকে 
অপরের করুণা হতে মুক্ত করে দেয় ।৯২২২ 


টাকা দান করার সমান সওয়াব পাওয়া যাবে । আর সময় আসার পর সুযোগ 
দিলে প্রতিদিন সেই পরিমাণ টাকার দ্বিগুণ দান করার সওয়াব পাওয়া 
যাবে 1৯২২৩ 


সুদ হারাম হওয়ার বিধান 
সুদের গুনাহ 
হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, সুদের গুনাহর সত্তরটি অংশের একটি 
সাধারণ অংশ হলো মায়ের সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার সমান 1৯২২৪ 


খণগ্রহীতার হাদিয়া থেকে সাবধান 
হাদিয়া গ্রহণ করবে না।৯২২৫ 


১২২২. তাবারানী, বেহেশতী যেওর । 
১২২৩. বেহেশতী যেওর । 

১২২৪. ইবনে মাজাহ, বায়হাকী, মিশকাত ৷ 
১২২৫. সহীহ বুখারী, মিশকাত । 
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সূচিপত্র 


৪৮০ ও উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


র অভিশাপ 
৪ আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহ 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, এমন একটি যামানা আসবে যখন সুদ 
খায় না বলে কেউ থাকবে না। থাকলেও তার উপর সুদের প্রভাব পড়বে। 
অন্য বর্ণনায় আছে, তার গায়ে সুদের ধুলোবালি লাগবে 1২ 


সুদী লেনদেন 

ওয়াসাল্লাম লানত করেছেন সুদখোর ও সুদদাতার প্রতি, সুদের দলিল লেখক 
ও সাক্ষীর প্রতি। তিনি ইরশাদ করেন, তারা সকলেই সমান (অর্থাৎ কোনো 
কোনো বিষয়ে) 1১২২৭ 


ঘুষ 
ঘুষের উপর লানত 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুষদাতা ও গ্রহীতার উপর অভিসম্পাত 
করেছেন ।১২২৮ 
ইবনে মাজাহ ও জামে তিরমিযী হযরত সাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনায় 
আরও সংযোজন করেছেন যে, অভিসম্পাত ওই ব্যক্তির উপর, যে ঘুষদাতা 
ও গ্রহীতার মধ্যে দালালি করে ।১২২৯ 


হাদিস শরিফে আছে, ঘুষদাতা ও ঘুষগ্রহীতা উভয়কে দোযখের আগুনে 
জ্বালানো হবে 1১২০” তবে কোনো ক্ষেত্রে যদি ঘুষ না দিয়ে জালেমের যুলুম 
হতে নিষ্কৃতি পাওয়া না যায়, সেক্ষেত্রে (ঘৃণার সাথে) ঘুষ দেওয়া জায়েয ৷ 
কিন্তু ঘুষ গ্রহণ করা সেক্ষেত্রেও হারাম ।১২৩, 


১২২৬. মুসনাদে আহমদ, সুনানে আবু দাউদ, সুনানে নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, মিশকাত । 
১২২৭. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম । 

১২২৮. সুনানে আবু দাউদ, সহীহ মুসলিম । 

১২২৯. মুসনাদে আহমদ, বায়হাকী । 

১২৩০ তাবারানী, মুজামুল কাবির । 

১২৩১, হায়াতুল মুসলিমীন। 
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সূচিপত্র 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
সামাজিক রীতি-নীতি 
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সূচিপত্র 


গৃহে প্রবেশের অনুমতি চাওয়া 

হযরত আতা ইবনে ইয়াসার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি 
আমার মা যখন ঘরে থাকে, তখনো কি ঘরে প্রবেশ করতে আমি অনুমতি 
চাইবো? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, হ্যা, তখনো 
অনুমতি চাইবে। লোকটি নিবেদন করলো, আল্লাহর রাসুল, আমি আমার 
মায়ের সঙ্গে একই ঘরে বাস করি। আমরা তো আলাদা ঘরে থাকি না। 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তবু তুমি অনুমতি নিয়ে ঘরে 
জন্য আমাকে বারবার ঘরে আসা-যাওয়া করতে হয়। রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবারও বললেন, তুমি অনুমতি নিয়ে ভিতরে প্রবেশ 
করবে । তুমি কি এটা পছন্দ করবে যে, কোনো একসময় তোমার মাকে তুমি 
খোলামেলা অবস্থায় দেখে ফেলবে? প্রশ্নুকারী বললো, না । রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, তা হলে তুমি অনুমতি চাইবে ।১২০২ 
চাওয়া উচিত। তিনবার চাওয়ার পর যদি অনুমতি পাওয়া যায় তবে ভালো, 
অন্যথায় ফিরে যেতে হবে 1১২০০ 

সঠিক মাসআলা হলো অনুমতি চাওয়ার পূর্বে সালাম দিয়ে নিজের নাম 
বলবে । নাম না বলে শুধু ‘আমি’ বলা ঠিক না 1১২৩৪ 

হযরত আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
জীবিত অবস্থায় আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্য যথেষ্ট এবং মৃত্যুর পর তাদের 
ঠিকানা হলো জান্নাত । সেই তিন ব্যক্তি হলো, 


১২৩২. মিশকাত । 
১২৩৩. যাদুল মাআদ। 
১২৩৪. যাদুল মাআদ। 
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সূচিপত্র 


৪৮৪ ও উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


১. যে-ব্যক্তি নিজের ঘরে সালাম করে প্রবেশ করে । 
২. যে-ব্যক্তি নামাযের জন্য মসজিদে গমন করে এবং ৬৫ 
৩. যে-ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য বের হয়। 


ঘুমন্ত ব্যক্তিকে সালাম করা 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাত্রিকালে গৃহে তাশরিফ আনলে এমনভাবে 
সালাম করতেন, যেন ঘুমন্ত ব্যক্তির নিদ্রা ভঙ্গ না হয় এবং জাগ্রত ব্যক্তি তা 
শুনতে পায়।১২০ 

নবীজির পবিত্র অভ্যাস 

কারো সঙ্গে সাক্ষাত করতে গেলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
অভ্যাস ছিলো তিনবার সালাম করে ফিরে আসা । তিনি কখনো দরজা 
অনুমতি পাওয়ার পূর্বে ঘরের ভিতরে নজর না পড়ে 1৯২০? 


সালামের আদব 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ওই ব্যক্তি আল্লাহ 
তায়ালার অধিক নিকটবর্তী, যে আগে সালাম করে ।১২০৮ 

তিনি এভাবে সালাম করতেন, আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ।৯২০৯ 
এক ব্যক্তি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে 
নিবেদন করলো, আসসালামু আলাইকুম ওয়া-রাহমাতুল্লাহ। তিনি সালামের 
জবাব দিয়ে বললেন, লোকটি তিরিশটি সওয়াব লাভ করেছে ।১২৪০ 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথা বা আঙুলের ইশারায় সালামের 
জবাব দিতেন না৷" 


১২৩৫, আলআদাবুল মুফরাদ । 
১২৩৬. আলআদাবুল মুফরাদ । 

১২৩৭. যাদুল মাআদ। 

১২৩৮. সুনানে আবু দাউদ । 

১২৩৯. যাদুল মাআদ। 

১২৪০. সুনানে নাসায়ী, জামে তিরমিযী । 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. € ৪৮৫ 


হযরত আবু আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী) রহ. বর্ণনা করেন, বিবি কায়লা 
রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এক ব্যক্তি বললো, আস্সালামু আলাইকা ইয়া 
রাসুলাল্লাহ। জবাবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 
ওয়াআলাইকুমুস সালাম ওয়ারাহমাতুল্লাহ।৯২ 

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, একবার রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আদার ানাটামজামধ্রালেন ডাল ইনি বিলাত তোলার 
সালাম দিয়েছেন। আমি ওয়াআলাইহিস সালাম. ওয়ারাহমাতুল্লাহি 
ওয়াবারাকাতুহ বললাম । আপনি যা দেখছেন আমি তা দেখতে পাচ্ছি না (এ 
কথা তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাকে বললেন) ।**২৪* 
87854 
পারবে না, যেই পর্যন্ত না তোমরা মুমিন হবে। আর তোমরা মুমিন হতে 
পারবে না, যেই পর্যন্ত না তোমরা একে অন্যকে মহব্বত করবে । আমি 
তোমাদের একটি উপায় বলে দিচ্ছি, যা অবলম্বন করলে তোমরা পরস্পরকে 
ভালোবাসতে শুরু করবে । তোমরা পরস্পর সালামের প্রচলন ঘটাও ।১২৪৫ 
করবে এবং বাইরে যাওয়ার সময় তাদের সালাম করে বিদায় নিবে ।১২৪৬ 
কোনো মজলিসে গেলে সালাম করবে । প্রয়োজন হলে বসবে এবং বিদায় 
নেওয়ার সময় পুনরায় সালাম করবে । কেননা প্রথমকারের সালাম 
দ্বিতীয়বারের সালামের তুলনায় উত্তম নয়। অর্থাৎ উভয় সালামই 
সুন্নাত ।১২৪৭ 





১২৪১. যাদুল মাআদ । 

১২৪২, আলআদাবুল খুফরাদ । 
১২৪৩. সহীহ বুখারী । 

১২৪৪. আলআদাবুল মুফরাদ ৷ 
১২৪৫. মিশকাত ৷ 

১২৪৬. বায়হাকী, মিশকাত ৷ 
১২৪৭. জামে তিরমিযী, মিশকাত । 
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সূচিপত্র 


৪৮৬ ৬ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


করাও এবং সকল মুসলমানকে সালাম করো, পরিচিত হোক বা না 
হোক 1১২৪৮ 

ওয়াসাল্লাম আমাকে তাগিদ দিয়ে বলেছেন, আনাস, যখন তুমি ঘরে প্রবেশ 
করবে তখন প্রথমে ঘরের লোকজনকে সালাম করবে। এটা তোমার জন্য 
এবং তোমার ঘরের লোকজনের জন্য খায়ের-বরকত ও কল্যাণের কারণ 
হবে ।১২৪৯ | 

ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাত হলে তাকে সালাম করবে। কোনো বৃক্ষ, প্রাচীর বা 
করবে 1১২৫০ 

হযরত আমর ইবনে শোয়েব তার পিতা হতে এবং তিনি তার দাদা থেকে 
বর্ণনা করেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে-ব্যক্তি 
উপর না। তোমরা ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের সঙ্গে সামঞ্জস্য সৃষ্টি করো না। 
ইহুদিরা আঙুলের ইশারায় এবং খ্রিস্টানরা হাতের ইশারায় সালাম করে ।৯২৫১ 


সালামের হক 

মুসলমানের সঙ্গে মুসলমানের সাক্ষাত হলে সালাম করবে । চলন্ত ব্যক্তি এবং 
আরোহী উপবিষ্ট ব্যক্তিকে সালাম করবে । অল্প লোক বেশি লোককে সালাম 
করবে । ছোটো বড়োকে সালাম করবে । যাকে সালাম করবে সে দূরে থাকলে 
ইশারায় সালাম করবে । জোরে সালাম করবে যেন কাক্কিত ব্যক্তি শুনতে 
পায়।১২৫২ 


১২৪৮, সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম । 
১২৪৯, জামে তিরমিযী । 

১২৫০. রিয়াদুস সালেহিন, যাদুল মাআদ। 
১২৫১. জামে তিরমিযী । 

১২৫২. আলআদারুল মুফরাদ । 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৬ ৪৮৭ 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসুল 

কয়েকটি আলামত এই-_ 

১. কোনো কোনো অঞ্চলে সালামের প্রচলন সীমিত হয়ে যাবে । 

২. ব্যবসা-বাণিজ্যের এমন ব্যাপক প্রসার হবে যে, স্ত্রী তার স্বামীকে 
সাহায্য করতে শুরু করবে । 

৩. যোগ্য এবং অযোগ্য সকলেই কলম চালাবে । 

৪. মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানকে বাহাদুরি মনে করা হবে এবং সত্য সাক্ষ্য গোপন 
করা হবে ।৯২৫৩ 


মুসাফাহা, মুআনাকা ও হস্তচুম্বন 

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তিকে আমি রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট প্রশ্ন করতে শুনলাম । মানুষ যখন 
তার ভাই অথবা বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাত করে, তখন কি সে তার সম্মুখে ঝুঁকে 
পড়বে? তিনি বললেন, না। লোকটি জিজ্ঞেস করলো, তবে কি তাকে 
আলীঙ্গন করবে এবং তাকে চুম্বন করবে । ইরশাদ হলো, না। সে আবার 
করবে? তিনি বললেন, হ্যা 1১২৫৪ 

হযরত রাজিন রহ. আরো সংযোজন করেছেন যে, ভাই বা বন্ধু সফর করে 
এলে আলীঙ্গন করা যেতে পারে ।৯২৫৫ 


আর সম্মানার্থে তার হস্ত চুম্বন করা যেতে পারে ।৯৫৬ 


হযরত আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু 
হলো রোগীর হাতে বা কপালে তোমার হাত রেখে তার অবস্থাদি জিজ্ঞেস 
করবে । আর পূর্ণ সালাম হলো সালামের পর মুসাফাহাও করবে 1১২৫৭ 


১২৫৩. আলআদাবুল মুফরাদ । 

১২৫৪. জামে তিরমিযী ৷ 

১২৫৫. মিশকাত । 

১২৫৬. আত-তারগিব ওয়াত-তারহিব। 

১২৫৭. মুসনাদে আহমদ, জামে তিরমিযী, মিশকাত । 
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সূচিপত্র 


৪৮৮ ৬ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


হযরত শাবি রহ. বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাফর ইবনে 
আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে সাক্ষাতকালে তার গলার সাথে গলা 
লাগিয়েছেন আর উভয় চোখে চুমু খেয়েছেন ।৯২৫৮ 

বলেন, আমরা মদিনায় আগমনের পর দ্রুত সওয়ারি হতে অবতরণ করে 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র হাত ও পায়ে চুম্বন 
করলাম |১২৫৯ 

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে বর্ণনা 
করেন, আমি আমার এই দুই হাতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
সঙ্গে মুসাফাহা করেছি। আমি তার হাত থেকে অধিক নরম ও কোমল 
কোনো রেশম দেখিনি। হযরত আনাসের এই বিবরণ শোনার সঙ্গে সঙ্গে 
তার এক শিষ্য অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে নিবেদন করলো, যেই হাত রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে মুসাফাহা করেছে আমি সেই 
হাতদুটোর সঙ্গে মুসাফাহা করতে চাই ।১২৬ 

করতেন। সফর হতে প্রত্যাবর্তনের পর তারা মুয়ানাকা (আলিঙ্গন) 
করতেন 1১২১১ 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবাসে গিয়ে দরজার কড়া নাড়লেন। 
আনলেন তার সঙ্গে আলীঙ্গন করলেন এবং কপালে চুম্বন করলেন ।১২৬২ 


১২৫৮. আনু দাউদ, মিশকাত, বায়হাকী । 

১২৫৯. সুনানে আবু দাউদ, মিশকাত। 

১২৬০. খাসায়েলে নববী । 

১২৬১. তাবারানী, আত-তারগিব ওয়াত-তারহিব। 
১২৬২. জামে তিরমিযী । 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৩ ৪৮৯ 


হাতে চুমু খাওয়া 

জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি কখনো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে স্পর্শ করেছেন? তিনি বললেন, হ্যা। সঙ্গে সঙ্গে হযরত 
সাবেত হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাত চুম্বন করলেন 1৯২৬০ 


হাদিয়া . 

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, 151555 তোমরা 
একে অন্যকে হাদিয়া দাও, যেন পরস্পর মহব্বত বৃদ্ধি পায়। ২১ 

হাদিস শরিফে আছে, তোমরা এমন ব্যক্তির হাদিয়া গ্রহণ করবে, যে তোমার 
থেকে হাদিয়া পাওয়ার আশা করে না। অন্যথায় পরস্পরের মাঝে অশান্তি 
সৃষ্টির উপক্রম হবে। তবে তোমার পক্ষ হতে কিছু প্রতিদান দেওয়ার চেষ্টা 
করবে । সম্ভব না হলে অন্তত তার প্রশংসাই বর্ণনা করে দাও এবং মানুষের 
সম্মুখে তার অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করো । প্রশংসার জন্য 1%5 28 5 
(আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দিন) বলাই যথেষ্ট । অনুঘহকারীর শোকর 
আদায় না-করলে আল্লাহর শোকরও আদায় করা হয় না। নিরামতের 
নাশোকরি করা যেমন খারাপ, তেমনিভাবে নিয়ামত নিয়ে ফখর করা বে, 
আমি এতো বিপুল নিয়ামত পেয়েছি তা-ও খারাপ ।১৯২৬ 

হাদিস শরিফে আছে, তোমার মন রক্ষার্থে যদি কেউ তোমার নিকট সুগন্ধি, 
তেল, দুধ বা বালিশ নিয়ে আসে, তবে তুমি ওই সুগন্ধির ঘ্রাণ নাও, তেল 
ব্যবহার করো, দুধ পান করো এবং বালিশে কোমর লাগিয়ে নাও। অর্থাৎ, 
হাদিয়া গ্রহণ করো, অস্বীকার ও ওজর-আপত্তি করো না। কেননা তাতে 
এমন কোনো বড়ো অনুগ্রহ নেই, যার প্রতিদান দেওয়া তোমার পক্ষে সম্ভব 
নয় । অথচ গ্রহণ করলে হাদিয়া প্রদানকারীর মন খুশি হবে 1৯২৬৬ 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা একে অন্যকে 
হাদিয়া দিতে থাকবে । তাতে মনের পরিচ্ছন্নতা অর্জিত হয় এবং মহব্বত 


১২৬৩. আলআদাবুল মুফরাদ । 


১২৬৪. সহীহ বুখারী, আলআদাবুল মুফরাদ । 
১২৬৫, মুসনাদে আহমদ । 
১২৬৬, জামে তিরমিযী । 
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সূচিপত্র 


৪৯০ ৬ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


বৃদ্ধি পায়। কোনো কোনো প্রতিবেশী তার প্রতিবেশিনীর নিকট ছাগলের পা 
প্রেরণ করাকে যেন নিকৃষ্ট মনে না করে এবং এমন ধারণা না করে যে, 
এতো সামান্য বস্তু কীভাবে পাঠাব? যা সম্ভব হয় তাই পাঠাবে এবং গ্রহণ 
করবে। 


হাঁচি দেওয়া ও হাইতোলা টয় 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাচি দিলে 4 --2- বলতেন । মুখে 
হাত অথবা কাপড় রাখতেন এবং আস্তে শব্দ করতেন। হাচির জবাবে কেউ 
| 252 বললে তিনি :4-$৫ (4০১5 )1 ১2% বলে তার জবাব 
দিতেন 1১২৬৭ না 

কোনো অমুসলিমের হাচির জবাবে তিনি ০০৫ ০549 2 (4০38 
বলতেন। 22 ৫15 বলে জবাব দেওয়া পছন্দ করতেন না। রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিচু স্বরে হাচি দিতেন এবং তাই পছন্দ 
করতেন 1১২৬৮ 

হাচি দেওয়া পছন্দ করেন (কারণ, হাচি দিলে মস্তি্ষ হালকা হয় এবং 
বোধশক্তি পরিচ্ছন্ন হয়, যা ইবাদাতে তৃপ্তি ও প্রশান্তি আনে)। আল্লাহ 
তায়ালা হাইতোলা পছন্দ করেন না। (কারণ, এটা আলসেমি ও মানসিক 
অবসাদ থেকে সৃষ্টি হয়, যা অলসতা ও নিরুদ্ধিতার কারণ হয়। আর শয়তান 
খুশি হয়)। এই অবস্থাটি লক্ষ্য করেই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
ইরশাদ করেন, হাই শয়তানের পক্ষ থেকে এসে থাকে । তোমাদের কারো 
হাই এলে যথাসম্ভব তা দমন করবে । এটি নিশ্চিত যে, তোমাদের মধ্যে কেউ 
হাইতোলার জন্য মুখ খুললে শয়তান হাসাহাসি করে 1১২৬৯ 

হাই এলে যথাসম্ভব তা দমন করবে 1১২৭০ 


১২৬৭. জামে তিরমিযী । 
১২৬৮. যাদুল মাআদ। 
১২৬৯. মিশকাত । 


১২৭০. আলআদাবুল মুফরাদ । 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৩ ৪৯১ 


শুরুতে বিসমিল্লাহ লেখা 
বিসমিল্লাহ লেখা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, তা তো সকল 
লেখারই শিরোনাম ।৯২৭ 


চিঠি লেখার আদব 

হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত রাদিয়াল্লাহু আনহুর আমিরুল মুমিনীন হযরত 
মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুকে লেখা পত্রের বিবরণ ছিলো এরূপ-_ 
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম । ূ 
সাবেতের পক্ষ হতে সালামুন আলাইকা ইয়া আমিরুল মুমিনীন, 
ওয়ারাহমাতুর্লাহ। আমি আপনার নিকট ওই ইলাহর প্রশংসা করছি, যিনি 
ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। (মূল বক্তব্য আলোচনার পর পত্রের শেষভাগে 
বলা হয়েছে) আমরা আল্লাহর নিকট হেদায়েত এবং অন্যায় থেকে মুক্তি 
কামনা করছি। আর শক্তি প্রার্থনা করছি সকল বিষয় অনুধাবনের । শাস্তি 
বর্ষিত হোক আপনার উপর হে আমিরুল মুমিনীন । আল্লাহর রহমত, বরকত 
ও মাগফিরাত নাযিল হোক। হিজরি ৪২ সালে রমযান মাসের ১২ দিন 
অবশিষ্ট থাকতে এই চিঠি লেখা হয় 1১২৭২ 


কলমের সম্মান 

হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি শুনেছি, রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক লেখককে বললেন, কলমের সম্মান 
করো। কলমের সম্মান হলো তা কানে রাখো । কেননা" কলম মানুষের 
কর্মফলের কথাও উত্তমরূপে স্মরণ করিয়ে দেয়! 


বই-পুস্তকের শুরুতে বিসমিল্লাহ লেখার পর আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা বর্ণনার 


১২৭১. আলআদাবুল মুফরাদ । 
১২৭২. আলআদাবুল মুফরাদ । 
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সূচিপত্র 


৪৯২ ৩ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


করেছেন। হযরত আবুবকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর জামানায় সর্বপ্রথম তার 
প্রচলন শুরু হয়। তিনি তার চিঠিপত্র এভাবে শুরু করতেন, 


ANAS Bp 8 পি FIM 
পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে। আমরা আল্লাহর 
ংসা করছি। আর তার সম্মানিত রাসুলের উপর দুরুদ প্রেরণ 
করছি।১২৭৩ 


জাতীয় স্বাতন্ত্র্য এবং পোশাক 

শয়তান বললো, আমি তাদের শিক্ষা দেবো। ফলে তারা আল্লাহর দেওয়া 
আকৃতিকে বিকৃত করে ফেলবে (যেমন, দাড়ি কামানো, শরীরে দাগ লাগানো 
ইত্যাদি)।১২৭৪ 

দাড়ি মুগ্তানো, শরীরে দাগ লাগানো ইত্যাদির মাধ্যমে আকৃতি পরিবর্তন করা 
হারাম । আর গৌফ কাটা, নখ কাটা, বগল ও নাভির নিচের চুল উপড়ানো 
ইত্যাদির মাধ্যমে আকৃতি সুন্দর করা ওয়াজিব। আরেক ধরনের আকৃতি 
পরিবর্তন হলো জায়েয, যেমন, পুরুষের মাথার চুল কাটা ও কামানো এবং 
এক মুষ্টির অতিরিক্ত দাড়ি কর্তন করা। এ-সকল আমল শরিয়তের বিধান 
অনুযায়ী করা হবে। মোটেই দেশের প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী নয়। কেননা 
দেশীয় রেওয়াজ-প্রথা আর শরিয়তের বিধান এক কথা নয়। তা ছাড়া সকল 
দেশের প্রথাও একরকম না এবং যুগে যুগে দেশীয় প্রথারও পরিবর্তন হতে 
থাকে 1১২৭৫ 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে-ব্যক্তি অন্য জাতির সঙ্গে 
সামঞ্জস্য রাখবে, সে তাদের মধ্যেই গণ্য হবে ।১২৭৬ 


১২৭৩. যাদুল সায়িদ। 

১২৭৪. সুনানে নাসায়ী । 

১২৭৫. হায়াতুল মুললিমীন | 

১২৭৬. মুসনাদে আহমদ, সুনানে আবু দাউদ। 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ও ৪৯৩ 


অর্থাৎ যে-ব্যক্তি কাফের, ফাসেক ও পাপাচারীদের চাল-চলন গ্রহণ করবে, 
সে শুনাহে তাদের অংশীদার হবে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস 
রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
ইরশাদ করেন, আল্লাহ তায়ালা সেসব পুরুষের উপর লানত করুন, যারা 
নারীদের বেশ-ডূষা অবলম্বন করে আর ওইসব নারীর উপর লানত করুন, 
যারা পুরুষের বেশ-ডূষা অবলম্বন করে 1১২৭৭ 


আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত, যে-ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্তেও সাজ- 
সঙ্জার পোশাক বর্জন করে, অন্য বর্ণনায় আছে, যে-ব্যক্তি নিজেকে হীন মনে 
করে অথবা বিনয়বশত সাঁজ-সঙ্জার পোশাক বর্জন করে, আল্লাহ তায়ালা 
তাকে আযমত ও বুযুর্গির পোশাক পরিধান করাবেন। যে-ব্যক্তি আল্লাহর 
ওয়াস্তে বিবাহ করে, আল্লাহ তায়ালা তার মাথায় শাহীমুকুট পরিয়ে 
দেবেন ।১২৭৮ 


অহংকারের পোশাক 


হতে পারে। যে-ব্যক্তি অহংকার করে পায়জামা, লুঙ্গি, জামা বা পাগড়ির 
নজরে দেখবেন না।৯২৭৯ 


পোশাকের আদব 

পায়জামা ও সালোয়ার পরার সময় প্রথমে ডান হাত ও পরে বাম হাত 
পরবে | সদরিয়া ডান দিক হতে পরা শুরু করবে । জুতা পরিধান করার সময় 
প্রথমে ডান পা তারপর বাম পা পরিধান করবে৷ জুতা খোলার সময় প্রথমে 
বাম তারপর ডান পায়ের জুতা খোলবে ২৮০ 


১২৭৭. সহীহ বুখারী । 

১২৭৮. সুনানে আবু দাউদ, মিশকাত । 
১২৭৯. ইবনে মাজাহ । 

১২৮০. জামে তিরমিযী । 
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সূচিপত্র 


৪৯৪ ও উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


আপ্যায়ন ও মেহমানদারির হক 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কোনো মেহমান এলে তিনি 
নিজ হাতে তার আদর যত্ব করতেন 1৯২৮১ 

মেহমানকে আহার করানোর সময় তিনি বারবার বলতেন, আরও খান। 
মেহমান যখন পরিতৃপ্ত হয়ে অতিরিক্ত আহার করতে অস্বীকার করতো, তখন 
তিনি পীড়াপীড়ি হতে বিরত হতেন 1৯২৮২ 

হযরত আবু শুরাইহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমার এই দুই চোখ দেখেছে 
এবং এই দুই কান শুনেছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছিলেন, যে-ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস রাখে, তার উচিত 
প্রতিবেশীর সম্মান করা। যে-ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস রাখে, তার 
উচিত মেহমানের সম্মান করা এবং তার জায়েযা দেওয়া। সাহাবীগণ 
জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহর রাসুল, জায়েযা কী? তিনি ইরশাদ করলেন, এক 
দিন এক রাত মেহমানের খেদমত করা । মেহমানদারি সাধারণত তিনদিন 
তিনরাত হয়ে থাকে । যদি তার চেয়ে বেশি হয় তবে মেহমানের জন্য তা 
হবে সদকা । যে-ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস রাখে সে যেন ভালো 
কথাই বলে, অন্যথায় নীরব থাকে 1৯২৮৩ 

ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, লোকজন যেন দরজার বাইরে গিয়ে মেহমানকে 
অভ্যর্থনা জানায় এবং বিদায়ের সময় দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দেয় ।১২৮৪ 
সকলের খানা শেষ হওয়ার পর দস্তরখান ওঠানোর পূর্বে কেউ যেন (নিজের 
খানা শেষ হলেই) উঠে না যায় (যদি বাধ্য হয়ে এমন করতে হয় তবে ওজর 
পেশ করবে)। কারণ, এভাবে উঠে গেলে সঙ্গের লোকেরা _যাদের এখনো 
খাওয়া শেষ হয়নি_ তারা লজ্জায় উঠে যাবে 1৯২৮৫ 





১২৮১. মাদারিজুন-নুবুওয়াহ। 

১২৮২. জামে তিরমিযী, যাদুল মাআদ। 

১২৮৩. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, আলআদাবুল মুফরাদ । 
১২৮৪. ইবনে মাজাহ, বায়হাকী, মিশকাত, সহীহ বুখারী । 
১২৮৫, সহীহ বুখারী, যাদুল মাআদ। 


www.banglakitab.weebly.com 


সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৪ ৪৯৫ 


ভাইকে প্রতিদান দাও। সাহাবীগণ নিবেদন করলেন, কেউ তার ভাইয়ের 
প্রতিদান ।১২৮৬ 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, রাতে আগমমকারী মেহমানের 
আতিথেয়তা সকল মুসলমানের উপর ওয়াজিব (যাদের নিকট মেহমান আসে 
তাদের উপর)। 


খানার দাওয়াত 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসুল 
উচিত । সহীহ মুসলিমের বর্ণনায় আছে, অলিমার দাওয়াত অথবা এধরনের 
অন্যান্য দাওয়াত গ্রহণ করবে ।১২৮৭ 

ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে-ব্যক্তিকে (বিবাহ বা অন্য-কোনো উপলক্ষে) 
গিয়ে খাবার গ্রহণ করুক বা না করুক 1১২৮৮ 


ফাসেকের দাওয়াত 
ওয়াসাল্লাম ফাসেকের দাওয়াত কবুল করতে বারণ করেছেন ।১২৮৯ 


আহারে লৌকিকতা 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে খানা পরিবেশন করা হলো। 
তারপর আমাদের সামনেও খাবার আনা হলো (আমাদের ক্ষুধা থাকা সন্টেও 


১২৮৬, সুনানে আবু দাউদ । 

১২৮৭. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাত । 
১২৮৮. সহীহ মুসলিম । 

১২৮৯. মিশকাত । 
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সূচিপত্র 


৪৯৬ & উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


লৌকিকতা করে) আমরা বললাম, আমাদের প্রয়োজন নেই। রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ক্ষুধা ও মিথ্যাকে একত্র করো না।'২% 


একত্রে আহার করা 


আমরা আহার করি কিন্তু আমাদের পেট ভরে না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 
তোমরা একসঙ্গে আহার করো নাকি পৃথকভাবে? আমরা বললাম, আমরা 
পৃথকভাবে আহার করি। তিনি ইরশাদ করলেন, এক দস্তরখানে সকলে 
একসঙ্গে আহার করবে এবং আহারের সময় বিসমিল্লাহ: বলবে। এতে 
তোমাদের আহারে বরকত হবে ।৯২৯১ 


মহিলাদের কতিপয় বিধান 


মুসলিম নারীদের জন্য আল্লাহ ও তার রাসুলের বিধান 
4496 of ঘা 5 20155519252 ১ 59554 ৩৬ 5 
AISI HST 08৬54 ১৯০৩ 
কোনো মুমিন পুরুষ ও কোনো মুমিন নারীর পক্ষে সম্ভব নয়, যখন 
আল্লাহ ও তার রাসুল কোনো কাজের নির্দেশ প্রদান করেন, তখন 
সে কাজে তাদের অধিকার থাকে । আর থে-ব্যক্তি আল্লাহ ও তার 
রাসুলের কথা অমান্য করে, সে তো স্পষ্ট পথত্রষ্টতায় পতিত 


হলো ।১২৯২ 
নারীর অধিকার সংরক্ষণ 
হজে আমি শুনেছি, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হামদ ও সানার 
১২৯০. ইবনে মাজাহ, মিশকাত । 


১২৯১. সুনানে আবু দাউদ । 
১২৯২. সুরা আহযাব, আয়াত ৩৬। 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৬ ৪৯৭ 


পর কতিপয় বিষয়ে উপদেশ প্রদান করার পর বললেন, মুসলিমগণ, শোনো, 
নারীদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে। কেননা তোমাদের নিকট তারা 
নেই। তবে তাদের থেকে যদি কোনো প্রকাশ্য নাফরমানি প্রকাশ পায়, 
সেক্ষেত্রে শয়নকক্ষে তাদের নিকট হতে পৃথক থাকবে এবং তাদের প্রহার 
করবে । তবে এমনভাবে প্রহার করবে না, যাতে গুরুতর আঘাত পায়। 
তারপর যদি তারা তোমাদের অনুগত হয়ে যায় তবে আর তাদের ভোগান্তির 
পথ খুঁজবে না। শোনো, তোমাদের স্ত্রীদের উপর তোমাদের হক আছে। 
আর তোমাদের হক হলো তারা তোমাদের বিছানায় এমন লোকদের 
আশ্রয়প্রশ্য় দেবে না, যাদের তোমরা পছন্দ করো না। এমন লোকদের 
কখনো তোমাদের ঘরে প্রবেশ করতে দেবে না, যাদের আগমন তোমাদের 
অপছন্দ! শোনো, তোমাদের উপর তাদের হক হলো তোমরা তাদের উত্তম 
আহার-পোশাক প্রদান করবে 1৯২৯৩ 


পর্দার বিধান 

(হে নবী,) মুমিন পুরুষদের বলে দিন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে 
এবং যৌনপবিভ্রতা রক্ষা করে চলে । এটাই তাদের জন্য পবিত্রতম পন্থা । 
নিশ্চয় তারা যা-কিছু করে, আল্লাহ সে সম্পর্কে পরিজ্ঞাত এবং মুমিন 
নারীদের বলে দিন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং নিজেদের 
যৌনপবিত্রতা রক্ষা করে চলে তারা নিজের সৌন্দর্য প্রদর্শন করবে না 
(অন্য-কারো নিকট)_ এ-সকল লোক ব্যতীত -স্বামী, পিতা, শ্বশুর, ছেলে, 
সছেলে, ভাই, ভাতিজা, ভাগিনা, আপন (নিজ ধর্মীয়) নারীগণ, স্বীয় দাস, 
নারীর প্রতি নিস্পৃহ সেবক; ওই সকল বালক, যারা নারীর গোপন বিষয় 
সম্পর্কে অবহিত হয়নি। আর যেন তারা নিজেদের পা সজোরে না-ফেলে 
যাতে তাদের পরিহিত অলংকারের শব্দ শোনা যায়। আর হে মুসলিমগণ, 
তোমরা সকলে আল্লাহর সমীপে তাওবা করো, যেন তোমরা সফলতা লাভ 
করতে পার 1১২৯৪ 


১২৯৩. জানে তিরমিযী । 


১২৯৪. সুরা নুর, আয়াভ ৩০, ৩১। 
উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা.-৩২ 
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সূচিপত্র 


৪৯৮ ও উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


বেগানা অন্ধ পুরুষের সঙ্গে পর্দার বিধান 

হযরত উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, একবার তিনি ও 
সঙ্গে ছিলেন। এ-সময় সেখানে অন্ধ সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম্‌ 
তোমরা ইবনে উন্মে মাকতুমের সঙ্গে পর্দা করো । উম্মে সালামা বলেন, আমি 
নিবেদন করলাম, আল্লাহর রাসুল, এই লোকটি কি অন্ধ নয়? সেতো 
আমাদের দেখতে পাচ্ছে না। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 
তোমরা দুজনও কি অন্ধ? তোমরা কি তাকে দেখতে পাচ্ছো না? 


আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মহিলাদের জন্য বিশেষ ওজর ও 
প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বের হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। (এই হাদিসে 
এও আছে ঘে,) মহিলাদের জন্য পথের মাঝখান দিয়ে চলার বিধান নেই 
(অর্থাৎ বিশেষ প্রবোজনে ঘর থেকে বের হলেও একেবারে মাঝপথে 
পুরুবদের সঙ্গে মিশে চলার অনুমতি নেই) বরং পথের এক পাশ দিয়ে 
চলবে 1১৯৬ 


মহিলাদের সঙ্গে নির্জনে বসা 

করো না। এক আনসারী নিবেদন করলেন, আল্লাহর রাসুল, দেবর সম্পর্কে 
আপনার কী নির্দেশ? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, 
দেবর তো মৃত্যুর ন্যায় (তাই তার সংশ্রব হতে সাবধান থাকা জরুরি) 1৯৯৭ 
নিভৃতে অবস্থান করা থেকে বেঁচে থাকো। ওই সত্তার কসম, যার হাতে 


১২৯৫. জামে তিরমিযী, সুনানে আবু দাউদ । 
১২৯৬. তাবারানী 
১২৯৭. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিন, জামে তিরদিবী | 
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সূচিপত্র 
উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. $ ৪৯৯ 


আমার প্রাণ, যখনোই কোমো পুরুষ কোনো মহিলার সঙ্গে একান্তে থাকে, 
তখন তাদের মধ্যে তৃতীয়জন শয়তান এসে প্রবেশ করে (এবং তার জাল 
বিস্তার করতে থাকে)। 


মহিলাদের সতর 

নারীদের মাথা হতে পা পর্যন্ত আবৃত রাখার হুকুম করা হয়েছে। গায়রে 
মাহরামের সম্মুখে শরীর খোলা ঠিক না (মাথার চুল খুলে রাখার কারণে 
ফেরেশতাদের লানত বর্ষিত হওয়ার কথা বর্ণিত আছে) বেগানা পুরুষের 
সামনে একটি চুলও খোলা রাখা ঠিক না। 


মহিলাদের কণ্ঠস্বর 

বেগানা পুরুষের কানে কণ্ঠস্বর পৌছানোর ব্যাপারে নারীর যেমন সতর্ক 
হওয়া আবশ্যক, ঠিক তেমনি পুরুষদের পক্ষেও বেগানা নারীদের সম্মুখে 
সুললিত কণ্ঠে কবিতা ইত্যাদি আবৃত্তি করা থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক। 
কারণ, নারী-হৃদয় সাধারণত কোমল হয়ে থাকে । ফলে অন্যায়-অপরাধ 
সঙ্ঘটনের আশঙ্কা থাকে ।৯২৯৮ 


বেগানা নারীর দিকে তাকানো 

হযরত আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যেই মুসলমান কোনো নারীর রূপ- 
সৌন্দর্য দেখে নিজের চোখ বন্ধ করে নেয়, আল্লাহ তায়ালা তার ইধাদাতে 
এমন স্বাদ সৃষ্টি করে দেন, যা সে অন্তরে অনুভব করতে পারে। তাবারানী 
এখানে প্রথম দৃষ্টির কথা উল্লেখ করেছেন ।১২৯ 


বেগানা নারীর ঘরে যাওয়া ূ 

হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা এমন নারীর নিকটে যেয়ো না, যার স্বামী 
হয় (যৌন-চেতনার সময় শয়তানের কুমন্ত্রণা হতে বেঁচে থাকা দুঙ্কর)।১৩০০ 


১২৯৮, সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম । 
১২৯৯. মুসনাদে আহমদ, ভাবারানী | 
১৩০০, জামে তিরমিযী, মিশকাত । 
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সূচিপত্র 


৫০০ € উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


জান্নাত হতে বঞ্চিত হওয়া 

হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তিন ব্যক্তি কখনো জান্নাতে প্রবেশ করবে না। 
১. দাইয়ুস। . 

২. পুরুষের বেশ ধারণকারী নারী এবং 

৩. সর্বদা মদ পানকারী। 

সাহাবীগণ নিবেদন করলেন, দাইযুস কে? তিনি ইরশাদ করলেন, যে-ব্যক্তি 
এ খবর রাখে না যে, তার ঘরের লোকদের নিকট কারা আসা-যাওয়া 
করে ।১৩০১ 


বেগানা নারীর সঙ্গে সালাম-মুসাফাহা করা 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমাদের মধ্যে কারো 
মাথায় সুচ বিদ্ধ হওয়ার বিষয়টি এমন কোনো নারীকে স্পর্শ করার চেয়ে 
উত্তম, যে তার জন্য হালাল নয় ।১০০২ 

এমনিভাবে কোনো অপরিচিত মহিলা ও অপরিচিত পুরবকে সালাম-বিনিময় 
করাও জায়েয নেই। 


মহিলাদের বেশ-ভূষা ও পোশাকআশাক 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই পুরুষের উপর লানত করেছেন, যেই পুরুষ নারীর 
ন্যায় পোশাক পরিধান করে। তিনি বললেন, যেসব নারী পুরুষের ন্যায় 
চলে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের উপর লানত 
করেছেন ।১৩০৩ 

হাদিস শরিফে আছে, মহিলাদের মাথার চুল ও শরীর দেখা যায়, এমন 
পাতলা ওড়না ব্যবহার করা উচিত না।১১০ 


১৩০১. তাবারানী। 
১৩০২. তাবারানী । 
১৩০৩, সুনানে আবু দাউদ । 
১৩০৪. সুনানে আবু দাউদ । 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৫০১ 


মহিলাদের জন্য ফুলহাতা পোশাক পরিধান করা জরুরি । হাতাকাটা কোর্তা 
বা কামিজ পরিধান করা শক্ত গুনাহ । শরীর দেখা যায় এমন পাতলা পোশাক 
ব্যবহার করাও হারাম। এমন নারীদের কিয়ামতের দিন বিবস্ত্র অবস্থায় 
ওঠানো হবে 1১০০৫ 


শরিয়তে নিষিদ্ধ বিষয়াদি 
মদ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, ইসলামের মধ্যে কোনো 
পাত্র উল্টানোর মতো করে কোনো কিছু উল্টানো হবে, তা হলো মদ ৷ রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো, এটা কীভাবে সম্ভব 
হবে? অথচ এব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার বিধান স্পষ্ট । রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তার নাম পরিবর্তন করা হবে । আর 
তাকে হালাল মনে করা হবে 1১৩০৬ 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন সকল বস্তু নিষিদ্ধ করেছেন, যা নেশা সৃষ্টি করে 
(যেসকল বস্ত্র দিয়ে বিবেকবুদ্ধি লোপ পায়) এই হুকুমের আওতায় আফিম ও 
হুক্কাও এসে গিয়েছে, যার কারনে মস্তিষ্ক এবং হাত-পা অকেজো হয়ে 
পড়ে 1১৩০৭ 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তায়ালা মদ ও মদ 
পানকারীর উপর লানত করেছেন। মদ যে বহম করে, যার জন্য বহন করা 
হয়, মদ বিক্রেতা এবং তার ক্রেতার উপর লানত করেছেন 1১০০৮ 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, চার ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ না 


১৩০৫. মিশকাত, বেহেশতী যেওর। 

১৩০৬. দারাকুতনী, মিশকাত । 

১৩০৭, সুনানে আবু দাউদ, হায়াতুল মুসলিমীন। 
১৩০৮. সুনানে আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ৷ 
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সূচিপত্র 
৫০২ ও উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


করানোর বিষয়টি আল্লাহ তায়ালা আবশ্যক করে নিয়েছেন। তারা জান্নাতের 
নিয়ামতরাজির কোনো অংশ পাবে না। এই চার লোক হলো- 

১. মদপানে অভ্যন্ত ব্যক্তি। 

২. সুদখোর। : 

৩. এতিমের মাল ভক্ষণকারী এবং 

৪. মা-বাবার অবাধ্য সম্ভান।১৩০৮ 

হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু' থেকে বর্ণিত, যে জিনিস অধিক নেশা সৃষ্টি 
করে তার অল্প পরিমাণ ব্যবহার করাও হারাম ।১১৭ 


মদ, সুদ ও বিলাসিতা 

হযরত আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, এই উম্মাহর কিছুসংখ্যক লোক দিনরাত 
মদ ও ক্রীড়া-কৌতুকের মধ্যে সময় কাটাবে । একদিন সকালে তাদের বানর 
ও শুকরের আকৃতিতে রূপান্তর করে দেওয়া হবে। তাদের মধ্যে ভূমিধস ও 
আকাশ হতে পাথর বর্ষণ হবে। লোকজন বলাবলি করবে, আজ রাতে অমুক 
মহল্লা ধসে পড়েছে। হযরত লুত আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়ের ন্যায় 
তাদের উপর পাথর বর্ষণ হবে। ঝড়-তুফান দিয়ে আদসম্প্রদায়ের ন্যায় 
তাদের মিসমার করে দেওয়া হবে। কারণ, তারা মদ পান করবে। সুদ 
খাবে। রেশমি কাপড় পরিধান করবে । তাদের নিকট গায়িকাদের সমাগম 
হবে। তারা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করবে ।১১১ 


শতরঞ্জ ইত্যাদি অর্থহীন খেলাধুলা 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদ পান করেত এবং জুয়া খেলতে নিষেধ করেছেন। 
তিনি দাবা খেলা, ডংকা এবং বাদ্যযন্ত্র বাজাতেও নিষেধ করেছেন। তিনি 
বলেছেন, সকল নেশাদার বস্তুই হারাম ।১১২ 


১৩০৯. মুদতাদরাকে হাকিম ॥ 
১৩১০. জামে তিরমিযী, মিশকাত । 
১৩১১. মুসনাদে আহমদ। 

১৩১২. সুনানে আবু দাউদ, মিশকাত ৷ 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. $ ৫০৩ 


বলেছেন, পাপী ও গুনাহগার ব্যক্তিই দাবা খেলতে পারে ।১১১৩ 
দাবা একটি বাজে ও বর্জনযোগ্য খেলা । আল্লাহ তায়ালা কোনো বাজে ও 
বর্জনযোগ্য বিষয় পছন্দ করেন না ।১৩১৪ 


ছবি 

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম একবার এক যুদ্ধে যাওয়ার পর আমি একটি নকশি চাদর দরজায় 
ঝুলিয়ে দিলাম ৷ তিনি যুদ্ধ হতে ফিরে আসার পর দরজায় নকশি চাদর দেখে 
সেটা ছিড়ে ফেলে বললেন, আল্লাহ তায়ালা আমাদের চুনা ও পাথরকে 
পোশাক পরাতে আদেশ করেননি। হযরত কাতাদা রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমার নিকট ছিলেন। 
ইবনে আব্বাসকে ছবি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, আমি 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, দুনিয়াতে যে-ব্যক্তি 
কিন্তু সে তা পারবে না।৮-১৫ 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ওই সকল লোক কিয়ামতের 
করেছে অথবা আল্লাহর নবী যাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছেন কিংবা যেই 
সন্তান তার মা-বাবাকে হত্যা করেছে। এমনিভাবে ছবি প্রস্তুতকারী এবং ওই 
আলেম, যার ইলম দিয়ে মানুষ উপকৃত হয়নি, তারাও গুরুতর আজাবে 
পতিত হবে ।১৩১৬ 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আজ জিবরাইল আমিন এসে বললেন, 
আমি রাতে এসেছিলাম == ঘরের দরজায় প্রাণীর মূর্তি ছিলো। ঘরের 


১৩১৩. বায়হাকী, মিশকাত । 
১৩১৪, বায়হাকী, মিশকাত । 
১৩১৫. সহীহ বুখারী । 
১৩১৬, মিশকাত । 
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সূচিপত্র 


৫০৪ ৬ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


একটি তাকের পর্দায় ছবি ছিলো এবং ঘরে একটি কুকুরও ছিলো। আপনি 
মূর্তির মাথা কেটে ফেলুন, পর্দা দিয়ে বালিশ তৈরি করুন (যেন ছবি ঢেকে 
যায়) এবং কুকুর তাড়িয়ে দিন। জিবরাইল আলাইহিস সালামের কথ মতো 
তিনি তা-ই করলেন ।১৩১৭ ূ 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে-ব্যক্তি তিনটি 
উদ্দেশ্য ব্যতীত কুকুর পালবে, প্রতিদিন তার এক কিরাত পরিমাণ সওয়াব 
কমতে থাকবে। সেই তিনটি উদ্দেশ্য এই- ১. গৃহপালিত পশুর হেফাযত। 
২. ফসলের হেফাযত এবং ৩. শিকার করা 1১১৮ 


গান-বাজনা ' 
আমার উম্মাহর মধ্যে এমন লোকও হবে, যারা মদ ও গান-বাজনা হালাল 
মনে করতে শুরু করবে ১৩১৯ 

মুসনাদে আহমদে আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ 
করেন, আল্লাহ তায়ালা আমাকে রাহমাতুললিল আলামিনরূপে প্রেরণ 
করেছেন এবং গান-বাজনা মিটিয়ে দিতে হুকুম করেছেন ।১০২০ 

আবদুল্লাহ ইবনে উমর বাদ্য শুনে কানে আঙুল দিয়ে বললেন, আমি রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে এমন এক পরিস্থিতিতে ছিলাম। 
তিনি বাদ্য শুনে কানে আঙুল দিলেন 1৯৩২১ 

ইবনে মাজাহয় বর্ণিত আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ 
করেন, কতক লোক মদের নাম পরিবর্তন করে তা পান করবে। তাদের 
মাথার উপর বাদ্যযন্ত্র ও গায়িকাদের দিয়ে গান-বাজনা করানো হবে । আল্লাহ 
তায়ালা তাদের জমিনে ধসিয়ে দেবেন এবং বানর ও শুকরে পরিণত 
করবেন। 


১৩১৭. জামে তিরমিযী, সুনানে আবু দাউদ । 

১৩১৮. মিশকাত । 

১৩১৯. সহীহ বুখারী । 

১৩২০. জামে তিরমিযী । 

১৩২১. সুনানে আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, মুসনাদে আহমদ! 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৬ ৫০৫ 


রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আখেরী জামানায় এই 
উম্মাহর একটি জাতি বানর ও শূকর হয়ে যাবে। সাহাবীগণ নিবেদন 
করলেন, আল্লাহর রাসুল, তারা কি কালিমায় বিশ্বাসী হবে না? তিনি ইরশাদ 
করলেন, কেন নয়? তারা নামায, রোযা ও হজ- সবই করবে। এক লোক 
জিজ্ঞেস করলো, তবে এই শাস্তির কারণ কী? ইরশাদ হলো, তারা গান- 
বাজনায় লিপ্ত হবে । ইবনে আবিদ্দুনিয়া ও বায়হাকী ইমাম শাবী থেকে বর্ণনা 
করুন গায়িকাদের উপর এবং যাদের জন্য গাওয়া হয়, তাদের উপর | 


ছড়ানো মানিক 


কুরআনের বরকত 

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু ও জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, 
তোমাদের ঘরে বেশি বেশি কুরআন শরিফ তিলাওয়াত করবে । কেননা যেই 
ঘরে কুরআন তিলাওয়াত হয় না, সেই ঘরে খায়ের-বরকত ও কল্যাণ থাকে 
না।১৩২২ 


নেক লোকের সংশ্রব 

মুসলিমগণ, তোমরা বড়োদের কাছে বসবে । আলেমদের নিকট প্রশ্ন করবে 
এবং জ্ঞানীদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাত করবে 1১৩২৩ 

সকল মানুষই তার বন্ধুদের দ্বারা প্রভাবিত হয় । সুতরাং আগেই দেখা দরকার 
সে কেমন মানুষকে বন্ধু বানাচ্ছে।১৩২৪ 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি 
বললো, আল্লাহর রাসুল, এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে তার নেকআমলের কারণে 
ভালোবাসে কিন্তু সে নিজে ওই ব্যক্তির সমান আমল করে না। রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, কোনো অসুবিধা নেই। 





১৩২২. দারাকুতনী | 
১৩২৩. তাবারানী । 
১৩২৪. মিশকাত ৷ 


wwuw.banglakitab.weebly.com 


সূচিপত্র 


৫০৬ ৩ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


মানুষ যাকে ভালোবাসে, কিয়ামতের দিন সে তার সঙ্গেই থাকবে (নেক্কার 
মানুষকে মহব্বত করলে তার প্রতিদান সে লাভ করবে) 1১২৫ 


অঙ্গীকার ভঙ্গ করার শাস্তি 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যেই কওমের মধ্যে 
ওয়াদা ভঙ্গের প্রবণতা ছড়িয়ে পড়বে, তাদের মধ্যে খুনখারাবি বৃদ্ধি পাবে। 
আর যেই কওমের মধ্যে ব্যাপকহারে অপকর্ম হবে, তাদের মধ্যে মৃত্যুর হার 
বৃদ্ধি পাবে 1১০২৬ | 


বসার চেয়ে নির্জনতা অবলম্বন করা উত্তম। নেকমানুষের সঙ্গে বসা, 
নির্জনবাসের তুলনায় উত্তম । চুপ থাকার চেয়ে নেককথা বলা উত্তম এবং মন্দ 
কথা বলার চেয়ে চুপ থাকা উত্তম ।৯৩২৭ 


হাদিস শরিফে আছে, যে-ব্যক্তি অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ করে সীমানা 
পরিবর্তন করবে কিয়ামত পর্যন্ত তার উপর আল্লাহর লানত বর্ষিত হতে 
থাকবে ।১৩২৮ 


প্রতিবেশী নির্বাচন 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মুসলিমগণ, ঘর 
বানানোর পূর্বে সৎ প্রতিবেশীর সন্ধান করো এবং পথে বের হওয়ার পূর্বে সৎ 
সঙ্গী তালাশ করো 1১০২ 


বিপন্ন মানুষের সাহায্য 
হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে-ব্যক্তি কোনো বিপন্ন মানুষকে সাহায্য করে, 


১৩২৫. সহীহ বুখারী । 

১৩২৬. সুনানে আবু দাউদ, মুসতাদরাকে হাকিম, সুনানে নাসায়ী । 
১৩২৭. মুসতাদরাকে হাকিম, বায়হাকী । 

১৩২৮. তাবারানী। 

১৩২৯. তাবারানী । 
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সূচিপত্র 
উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৬ ৫০৭ 


আল্লাহ তায়ালা তার জন্য ৭৩টি মাগফিরাত লিপিবদ্ধ করেন। তার একটি 
মাগফিরাতই তার সকল আমল সংশোধনের জন্য যথেষ্ট হবে। অবশিষ্ট 
৭২টি মাগফিরাত কিয়ামতের দিন তার জান্নাতের স্তর হবে 1১০০ 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ এবং হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 
আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 
এমন একটা সময় আসবে, যখন মানুষ তার স্ত্রী, মা-বাপ ও সন্তানের হাতে 
ধ্বংস হবে । তারা তাকে দারিদ্র্যের জন্য তিরস্কার করবে এবং এমন এমন 
বিষয়ের ফরমায়েশ করবে, যা তার সাধ্যের বাইরে । ফলে সে এমন উপায় 
অবলম্বন করতে শুরু করবে, যা দিয়ে তার দীনদারি বিলুপ্ত হবে এবং সে 
বরবাদ হয়ে যাবে ।১০৩১ 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা (মুসলমান) ভাইয়ের 
সঙ্গে (অকারণে) বিতর্ক করো না। তার সঙ্গে অপ্রিয় হাসি-তামাশা করো না 
এবং এমন কোনো ওয়াদা করো না, যা তুমি পূরণ করতে সক্ষম নও ।১০২ 


গিবতের ব্যাপারে সাহায্য 

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
হতে থাকলে, সক্ষম হলে তার সম্মান রক্ষা করবে । পক্ষান্তরে ক্ষমতা থাকা 
সড়েও যদি তার ভাইয়ের সম্মান রক্ষা না করে, আল্লাহ তায়ালা দুনিয়া ও 
আখিরাতে তার প্রতিশোধ নেবেন ।১*% 


১৩৩০, বায়হাকী, হায়াতুল মুসলিমীন। 
১৩৩১. বায়হাকী, হায়াতুল মুসলিমীন। 
১৩৩২. জামে তিরমিযী । 


১৩৩৩. শরহে সুন্নাহ, হায়াতুল মুসলিমীন। 
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সূচিপত্র 


৫০৮ ৬ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা 

নোংরা রাখে, তারা ইহুদিদের ন্যায় ।৯০% 

তোমাদের ঘরে নামায আদায় করো এবং তাকে কবরস্থানে পরিণত করো 
না।১০৩৫ 

পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার উপর ইসলামের বুনিয়াদ স্থাপন করেছেন। যারা 
পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন থাকে, তারাই জান্নাতে প্রবেশ করবে ।১:৩ 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসুল 
তোমাদের দেহ পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন রাখবে ।১৩৩৭ 

তোমরা রোগের চিকিৎসা করো । কেননা আল্লাহ তায়ালা বার্ধক্য ছাড়া সকল 
রোগেরই ওষুধ সৃষ্টি করেছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ 
করেন, খাবারের মাঝখানে বরকত নাযিল হয়। তাই তোমরা পাত্রের এক 
পাশ থেকে খাও, মাঝখান থেকে খেয়ো না। মাঝখান থেকে খেলে, 
বরকতহীনতার কারণ হবে । তা ছাড়া এটা জদ্বতারও পরিপন্থী ৷ 


দৈহিক পরিচ্ছন্নতা 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বাড়িতে মোলাকাতের উদ্দেশ্যে তাশরিফ 
এনে দেখলেন, এক ব্যক্তির সর্বাঙ্গ ধূলিধূসরিত এবং মাথার চুল 
এলোমেলো তিনি ইরশাদ করলেন, লোকটার নিকট কি কোনো চিরুনি 


১৩৩৪. তাবারানী । 

১৩৩৫. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মুসনাদে আহমদ । 
১৩৩৬. আবু সানয়া। 

১৩৩৭. তাবারানী । 

১৩৩৮, জামে তিরমিযী ৷ 


wwuw.banglakitab.weebly.com 


সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৬ ৫০৯ 


নেই, যা দিয়ে সে তার চুল পরিপাটি করে নিতে পারে? তিনি অন্য এক 
ব্যক্তিকে ময়লা কাপড় পরা অবস্থায় দেখে বললেন, তার মিকট কি সে বস্তু 
(সাবান, সোডা ইত্যাদি) নেই, যা দিয়ে সে তার কাপড় পরিষ্কার করতে 
পারে?১০৩৯ 

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যার মাথায় চুল এবং মুখে দাড়ি আছে, তার 
উচিত সেগুলো পরিপাটি রাখা ।৯৪০ 


অতিরিক্ত প্রশংসা 

একবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে অন্য এক 
ব্যক্তির প্রশংসায় অতিরঞ্জন করতে দেখে বললেন, তুমি তো তাকে বরবাদ 
করে দিলে । এধরনের এক ঘটনায় তিনি বললেন, তুমি তোমার সঙ্গীর গর্দান 
উড়িয়ে দিলে । যদি একান্তই প্রশংসা করতে হয় তবে এভাবে বলো, আমি 
এমন ধারণা পোষণ করি। তবে শর্ত হলো ওই বিষয়ে বাস্তবিক ওইরূপ 
ধারণা থাকতে হবে। আর কোনো অজানা বিষয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে কোনো 
মন্তব্য করা ঠিক না।৯০৪১ 


অল্পতুষ্টি 

ফুযালা ইবনে উবায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ধন্য সেই ব্যক্তি, যে ইসলামের 
হেদায়েত পেয়েছে, প্রয়োজনীয় রুজি পেয়েছে এবং আল্লাহ্‌ তাকে অল্পতুষ্টি 
দান করেছেন 1১৩৪২ 


অপবাদ আরোপ 

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে-ব্যক্তি নিজের নিরপরাধ গোলামের 
উপর অপবাদ আরোপ করবে, আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন তার পিঠে 


১৩৩৯, মিশকাত। 

১৩৪০. সুনানে আবু দাউদ, মিশকাত ৷ 

১৩৪১. সহীহ বুখারী, সিরাতুন-নাবি। 

১৩৪২. মাজমাউয-যাওয়ায়েদ, সহীহ ইবনে হিব্বান, সিরাতুন-নাবি। 
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সূচিপত্র 


৫১০ ৬ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


চাবুক মারবেন। তিনি আরো ইরশাদ করেন, যার মধ্যে যেই দোষ নেই, 
তাকে সে দোষে দোষী করাই অপবাদ । এ থেকে বেঁচে থাকা উচিত 1৯০০ 


বয়োজ্যেষ্ঠকে সম্মান করা 
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে যুবক শুধু বার্ধক্যের কারণে কোনো বৃদ্ধকে 
সম্মান করে, আল্লাহ তার বার্ধক্যের জন্য এমন ব্যক্তি নিযুক্ত করে দেবেন, যে 
তাকে সম্মান করবে 1১৩৪৪ 


যালেম ও মযলুমের সাহায্য 

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে-ব্যক্তি কোনো মযলুমের সাহায্য করে, আল্লাহ্‌ 
তায়ালা তার জন্য ৭৩টি মাগফিরাত লিপিবদ্ধ করেন। অথচ তার একটি 
মাগফিরাতই তার সকল আমল সংশোধনের জন্য যথেষ্ট হবে। অবশিষ্ট 
৭২টি মাগফিরাত কিয়ামতের দিন তার জান্নাতের স্তর হবে 1৯০৪৫ 

সে যালেম কিংবা মযনুম। এক ব্যক্তি বললো, আল্লাহর রাসুল, মযলুমের 
সাহায্য তো আমরা করি। কিন্তু যালেমকে কীভাবে সাহায্য করবো? তিনি 
ইরশাদ করলেন, তুমি তাকে যুলুম থেকে বারণ করবে । যালেমকে যুলুম 
থেকে বিরত রাখাই তাকে সাহায্য করা 1৯০৪৬ 


কারো বিপদে হাসি-ঠাট্টা করা 
হযরত ওয়াসেলা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তুমি তোমার ভাইয়ের বিপদে উল্লাস করো না। 
যদি অমন করো তা হলে আল্লাহ তায়ালা তার উপর রহম করবেন এবং 
তোমাকে বিপদে ফেলবেন 1১০৪৭ 


১৩৪৩. সুনানে আবু দাউদ, সিরাতুন-নাবি। 
১৩৪৪. জামে তিরমিবী, মিশকাত । 
১৩৪৫. বায়হাকী, মিশকাত । 

১৩৪৬. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম! 
১৩৪৭. জামে তিরমিযী । 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. $ ৫১১ 


কয়েকটি উপদেশ 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে সাতটি বিষয় পালন করতে হুকুম করেছেন 
এবং কয়েকটি বিষয় নিষেধ করেছেন । সাতটি বিষয় হলো - 
রোগীর খোঁজ-খবর নিতে যাওয়া। 
জানাযার সঙ্গে যাওয়া । 
হাচিদাতার জন্য ইয়ারহামুকাল্লাহ বলা । 

কসম পুরা করা। 

মযলুমের সাহায্য করা । 

সালামের প্রচলন ঘটানো এবং 

কারো দাওয়াত ও নিমন্ত্রণ রক্ষা করা । 

আর তিনি যেসব নিষেধ করেছেন, তা হলো - 

১. সোনার আংটি রাখা । 

২. রুপার পাত্র ব্যবহার করা । 

৩. লাল কাপড় পরিধান করা এবং গদির কাভার বানানো এবং 
৪. রেশমি কাপড় পরিধান করা ।৯৪৮ 


PERG 


বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাত 

হযরত আবু রাযিন রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন, আমি তোমাকে দীনের মূল বলে দিচ্ছি, তা 

দিয়ে যেন তুমি দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ অর্জন করতে পারো। 

১. যারা আল্লাহর যিকির করে, তুমি তাদের মজলিসে বসবে । 

২. যখন একাকী থাকবে তখন যথাসম্ভব আল্লাহর ধিকিরে জবান সচল 
রাখবে । 

৩. কেবল আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই কাউকে মহব্বত করবে এবং 
তার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই কারো সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করবে । আবু রাযিন, 
যখন কোনো মুসলমান তার মুসলমান ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাত করার 





১৩৪৮. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম । 
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সূচিপত্র 


৫১২ ৬ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


উদ্দেশ্যে ঘর হতে বের হয় তখন কী হয় জানো? তার পিছনে সত্তর 
পরোয়ারদিগার, এই ব্যক্তি শুধু তোমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই সাক্ষাত 
করেছে। তুমি তাকে আপন রহমত ও অনুগ্রহ দান করো ।১+* 


মুসলমান একে অপরের জন্য আয়নার ন্যায় 

হযরত আৰু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একজন মুমিন তার ভাইয়ের 
জন্য আয়নার ন্যায়। যখন সে তার মধ্যে কোনো দোষ দেখে তখন তা 
সংশোধনের উদ্দেশ্যে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে ৯” 

কোনো মুসলমান ভাইয়ের প্রতি মহব্বত ও আত্তরিকতা সৃষ্টি হয় তখন তার 
উচিত সেই মহব্বতের কথা তাকে জানিয়ে দেওয়া 1১৫১ 


হাত পাতার নিন্দা 

হাদিস শরিফে এসেছে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
বংশধরদের জন্য সদকা গ্রহণ করা হালাল না 1৯২ 

যে-ব্যক্তি বিনাপ্রয়োজনে কারো কাছে হাত পাতে সে যেন আগুনের স্ষুলিঙ্গের 
মধ্যে হাত নিক্ষেপ করে 1১৬৩ | 

ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ওই পরোয়ারদিগারের কসম, যার কুদরতি হাতে 
আমার প্রাণ, যদি তোমাদের মধ্যে কেউ রশি নিয়ে জঙ্গলে যায় এবং সেখান 
থেকে লাকড়ির বোঝা বেধে আনে তা হলে এই কাজ অন্যের সামনে হাত 
পাতার চেয়ে উত্তম, সে দান করুক বা না করুক ।১৫৪ 


হাদিস শরিফে আছে, মানুষের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করবে না। যদি তোমার 
চাবুক পড়ে যায়, তবে ঘোড়া হতে নেমে নিজেই তা উদ্ধার করে নেবে। 


১৩৪৯. বায়হাকী । 

১৩৫০. সহীহ বুখারী, আলআদাবুল মুফরাদ । 
১৩৫১. আলআদাবুল মুফরাদ, মিশকাত । 
১৩৫২. খতিব। 

১৩৫৩. বায়হাকী । 

১৩৫৪. মুওয়াত্তা মালেক । 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৬ ৫১৩ 


হাদিস শরিফে আরো আছে, কারো নিকট কিছু চাইবে না। যদি বাধ্য হয়ে 
একান্তই কিছু চাইতে হয় তা হলে সলোকের নিকট চাইবে 1১৫৫ 


মুসলমানকে দেখে মুচকি হাসা 
হাদিস শরিফে আছে, কোনো মুসলমান ভাইকে দেখে মুচকি হাসাও 
সদকা ।১৩ 


ওজর কবুল করা | 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে-ব্যক্তি কোনো 
মুসলমান ভাইয়ের নিকট নিজের অন্যায়ের কারণে ওজর পেশ করলো আর 
সে তাকে মাজুর মনে করলো না এবং তার ওজর কবুল করলো না, তবে 
তার এই পরিমাণ গুনাহ হবে, যেই পরিমাণ গুনাহ একজন অবৈধ খাজনা 
আদায়কারীর যুলুম ও নির্যাতনের কারণে হয়ে থাকে। 


ঈমানের সঙ্গে আমল 

একবার হযরত আবু যর গিফারী রাদিয়াল্লাহু আনহু নিবেদন করলেন, 
আল্লাহর রাসুল, ঈমানের সঙ্গে কোনো আমলের কথা ব্লুন। তিনি ইরশাদ 
করলেন, আল্লাহ যেই রুজি দিয়েছেন, তা হতে অন্যকে দেবে । হযরত আবু 
যর নিবেদন করলেন, আর যদি সে নিজেই বিত্তহীন হয়? ইরশাদ হলো, 
মুখের সাহায্যে সৎকাজ করবে । জিজ্ঞাসা করা হলো, যদি তার বাকশক্তি না 
থাকে? ইরশাদ হলো, তবে মযলুমের সাহায্য করবে । তিনি আবার নিবেদন 
করলেন, যে-ব্যক্তি কোনো কাজ করতে না পারে, সে তার কাজ করে দেবে । 
হযরত আবু যর নিবেদন করলেন, যদি সে নিজেই অকর্মন্য হয়? উত্তর 
হলো, নিজের অনিষ্ট হতে অন্যকে বাচিয়ে রাখবে 1৯৭ 


কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে-ব্যক্তি মানুষের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
করে না সে আল্লাহ তায়ালার শোকরও আদায় করে না ।৯৫৮ 


১৩৫৫. মুসনাদে আহমদ ৷ 

১৩৫৬. জামে তিরমিযী । 

১৩৫৭. মুসতাদরাকে হাকিম, সিরাতুন-নাবি। 

১৩৫৮. মুসনাদে আহমদ, জামে তিরমিযী, মিশকাত । 
উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা.-৩৩ 


www.banglakitab.weebly.com 


সূচিপত্র 


৫১৪ ও উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যার উপর অনুগ্রহ করা হয়, সে যদি 
অনুগ্রহকারীর জন্য 1%$. 281 12 (আল্লাহ তোমাকে উত্তম বিনিময় দান 
করুন) বলেন, তবে সে তার পরিপূর্ণ প্রশংসা করলো ।১৩৫৯ 


সুপারিশ 

হাত পাতলে তোমরা তার জন্য সুপারিশ করো, যেন সুপারিশের সওয়াব 
লাভ করতে পার। আল্লাহ্‌ তায়ালা তার রাসুলের জবান দিয়ে যা ইচ্ছা হুকুম 
জারি করেন ।১৩০ 


ফিসফিস করে কথা বলা 

হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যখন তিন ব্যক্তি একত্রে হবে তখন তৃতীয় 
ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে দুজন ফিসফিস করে কোনো কথা বলবে না 1৯৯, 


সোনা-রুপার পাত্র ব্যবহার করা 

ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তোমরা রেশমের কাপড় পরিধান করো না। 
সোনা-রুপার পাত্রে পান করো না এবং সোনা-রূপার রেকাবি ও পেয়ালায় 
আহার করো না। কারণ এসব বস্তু দুনিয়াতে কাফেরদের জন্য এবং 
আখিরাতে তোমাদের জন্য । 


অশ্লীল কথা 
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহর দৃষ্টিতে ওই ব্যক্ত 








১৩৫৯. মুসনাদে আহমদ, জামে তিরমিযী । 
১৩৬০. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, হায়াতুল মুসলিমীন। 
১৩৬১. আলআদাবুল মুফরাদ । 
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সূচিপত্র 
উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৬ ৫১৫ 


সবচেয়ে নিকৃষ্ট হবে, যার অশ্লীল কথাবার্তার কারণে মানুষ তার সঙ্গে দেখা- 
সাক্ষাত বর্জন করে ।১০৯২ 


মিথ্যা প্রশংসা 
প্রশংসাকারীকে (মিথ্যা প্রশংসা করতে) দেখবে তখন তার মুখে মাটি নিক্ষেপ 
করবে (অর্থাৎ তার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করবে) ।*** 


ফাসেকের প্রশংসা 

ফাসেকের (পাপাচারীর) প্রশংসা করা হয় তখন আল্লাহ তায়ালা সেই 
প্রশংসাকারীর উপর রুষ্ট হন এবং ই জাভা জালা কারো সাজ 
আরশ কেঁপে ওঠে ।১৩৬৪ 


পবিত্রতা ও সুগন্ধি 

মুসনাদে বাজ্জারে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তায়ালা পবিত্র এবং পবিভ্রতাকে 
পছন্দ করেন। তিনি অনুগহশীল, অনুখহকে পছন্দ করেন। তিনি দানশীল, 
দানশীলতা পছন্দ করেন। সুতরাং তোমরা তোমাদের ঘর ও ঘরের আঙিনা 
পরিচ্ছন্ন রাখবে 1১০৬ 

সহীহ রেওয়ায়েতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত, 
সকল মুসলমানের উপর আল্লাহ তায়ালার হক হলো, তারা যেন প্রতিসপ্তাহে 
অন্তত একবার গোসল করে। সুগন্ধি থাকলে তা ব্যবহার করে। সুগন্ধির 
কার্যকারিতা হলো সুগন্ধযুক্ত মানুষকে ফেরেশতাগণ ভালোবাসেন এবং 
শয়তান তাকে অপছন্দ করে। শয়তানের নিকট সবচেয়ে প্রিয় .হলো 
দুর্গন্ধযুক্ত বন্ত। সুতরাং পবিত্রাত্মাগণের নিকট পবিত্র গন্ধ এবং পিশাচদের 
নিকট দুর্গন্ধ পছন্দসই হয়ে থাকে 1১০৬৬ 


১৩৬২. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম । 
১৩৬৩. মিশকাত । 

১৩৬৪. মিশকাত ৷ 

১৩৬৫. যাদুল মাআদ। 

১৩৬৬. যাদুল মাআদ। 
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সূচিপত্র 


৫১৬ ৬ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


জমি পরিবর্তন 

যদি কোনো ঘর বা জমি মনমতো না হওয়ার কারণে বিক্রয় করে ফেল, তবে 
বিলম্ব না করে অন্য ঘর বা জমি খরিদ করে নেওয়া উচিত। অন্যথায় 
টাকাপয়সা ধরে রাখা বড়ো কঠিন। কেননা তা নিঃশেষ হয়ে যাবে।**১৭ 


আত্মমর্ষাদা ও অনুগ্রহ 

পরামর্শের মুখাপেক্ষী হয়ো না। বরং নিজেই সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের চেষ্টা 
করো । বিনা দাওয়াতে কারো ঘরে খেতে যাবে না। তোমরা বলে থাক, যে 
আমাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে, আমরাও তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার 
করবো। যে আমাদের অনিষ্ট করবে, আমরাও তার অনিষ্ট করবো । কিন্ত 
তোমাদের এমন স্বভাব হওয়া উচিত, যে-ব্যক্তি তোমাদের উপকার করবে, 
তোমরাও তার উপকার করবে আর যে তোমাদের অনিষ্ট করবে, তোমরা 
তার অনিষ্ট না করে তারও উপকার করবে ।১১৮ 


আরাম-আয়েশ 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, দেখো, অতিরিক্ত আরাম-আয়েশ ও 
ভোগ-বিলাস করো না। আল্লাহর নেকবান্দাগণ আরাম-আয়েশ করেন 
না।১০৬, 


একে অন্যকে দাওয়াত করা 


উত্তম, যারা একে অন্যকে দাওয়াত করে এবং সাক্ষাতের সময় পরস্পরকে 
সালাম করে ।১০৭০ 


১৩৬৭. ইবনে মাজাহ, হায়াতুল মুসলিমীন। 
১৩৬৮. জামে তিরমিযী, মিশকাত। 


১৩৬৯, মুসনাদে আহমদ, বায়হাকী । 
১৩৭০. তাবাকাতে ইবনে সাদ। 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৬ ৫১৭ 


দোয়ার আদব 

দোয়ার আদব ও নিয়ম হলো, যুজি ও আহার হালাল হওয়া, সত্য ভাষণে 
অভ্যস্ত হওয়া, কাকুতি-মিনতি করা, দোয়া কবুল হওয়ার ব্যাপারে তাড়াহুড়া 
না করা এবং দোয়ার শুরদতে আল্লাহ তায়ালার হামদ .ও রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দুরুদ ও সালাম পাঠ করা । 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয় হাতের তালু একত্র করে চেহারা 


বরাবর সম্মুখে তুলে ধরতেন এবং দোয়া শেষ হলে হাত চেহারায় মুছে 
নিতেন ।১৩৭১ 


আরামপ্রিয়তা ভালো না 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের অধিক আরামপ্রিয় হতে নিষেধ করতেন এবং 
মাঝেমধ্যে খালি পায়ে হাটতে আদেশ করতেন ।৯৭২ 

হযরত ইবনে আবু হাদরাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, অসচ্ছল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন 
করো এবং খালি পায়ে হাটো।৯৩৭৩ 

যুদ্ধে একটি উটে আমরা তিনজন করে বসে ছিলাম । হযরত আবু লুবাবা ও 
সঙ্গে এক উটে ছিলেন যখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাটার 
পালা আসতো, তখন তারা নিবেদন করতেন, আমরা আপনার পক্ষ হতে 
পায়ে হাটব। তিনি বলতেন, তোমরা আমার চেয়ে শক্তিশালী নও । আমি 
তোমাদের চেয়ে বেশি সওয়াবের অমুখাপেক্ষী না পোয়ে হাটলে যেই 
পরিমাণ সওয়াব পাওয়া যাবে, তার প্রয়োজন আমারও আছে) ।১৩৭৪ 


১৩৭১. মাদারিজুন-নূবুওয়াহ। 

১৩৭২. সুনানে আবু দাউদ । 

১৩৭৩. জামউল ফাওয়ায়েদ, তাবারাণী । 
১৩৭৪, শরহে সুন্নাহ্‌ ৷ 
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সূচিপত্র 


৫১৮ ও উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


হালাল উপার্জন 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসুল 
উপার্জিত মালের সদকা কবুল করা হয় না এবং তার খরচপত্রে বরকত 
দেওয়া হয় না। ওই সম্পদ তার জাহান্নামের পথের সামান হয়। আল্লাহ 
তায়ালা খারাপকে খারাপ দ্বারা মিটান না। বরং খারাপকে ভালো দ্বারা 
মিটিয়ে দেন। কেননা কোনো পিশাচ পিশাচকে মিটাতে পারে না ।১5৭৫ 
হযরত আবু সায়িদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহুর এক বর্ণনায় রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, সম্পদ আকর্ষণীয় ও লোভনীয় বস্তু৷ 
যদি কেউ শরিয়ত-নির্দেশিত পথে সম্পদ উপার্জন করে এবং সৎপথে খরচ 
করে তা হলে সম্পদ তার জন্য উত্তম সহায়ক হবে ।১৭৬ 

আল্লাহর রাসুল, আমার অঙ্গীকার হলো, সব সময় সত্য কথা বলা এবং 
আমার হাত গুটিয়ে নেওয়া। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 
কিছু সম্পদ রাখা উচিত (কেননা জীবন-জীবিকার প্রয়োজনীয় সম্পদ হাতে 
থাকলে পেরেশান হতে হয় না)। আমি নিবেদন করলাম, তবে খায়বারে 
আমি যা পেয়েছি, তা রেখে দিলাম 1১০৭৭ 

হযরত হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, নিজেকে অপমানিত করা মুমিনের জন্য শোভন 
না। জিজ্ঞাসা করা হলো, আল্লাহর রাসুল, এর অর্থ কী? তিনি বললেন, 
নিজেকে অপমানিত করার অর্থ হলো, যেই দায়িত্ব পালন করার ক্ষমতা নেই 
তা টেনে নেওয়া ।১১৭৮ 


অনাড়ম্বর জীবন 
হযরত আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু 
অংশ 1১৩৭৯ 


১৩৭৫. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মুসনাদে আহমদ । 
১৩৭৬ সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম। 

১৩৭৭. জামে তিরমিযী । 

১৩৭৮, জামে তিরমিযী । 


১৩৭৯. সুনানে আবু দাউদ, হায়াতুল মুসলিমীন। 
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উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৫ ৫১৯ 


বিদআত 

হ্যরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, সর্বোত্তম কথা হলো আল্লাহর কিতাব এবং 
সর্বশ্রেষ্ঠ পথ হলো মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পথ। আর 
সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হলো বিদআত এবং সকল বিদআতই গোমরাহী ১০ 
. ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে-ব্যক্তি আমাদের দীনের মধ্যে কোনো নতুন 
বিষয় আবিষ্কার করে, যা দীন নয়, তবে তা প্রত্যাখ্যাত ১৩৮১ 


বিশ্বনবী-প্রবর্তিত দোয়া ও দাওয়ার মাধ্যমে চিকিৎসা 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শারীরিক চিকিৎসা-পদ্ধতি ছিলো 
তিন প্রকার । 
১. জড় ও জৈব উপাদানে প্রস্তুতকৃত সাধারণ ওষুধের মাধ্যমে ৷ 
২. রুহানী শক্তি ও দোয়ার মাধ্যমে ৷ যেমন, দোয়া, যিকির ও কুরআনের 
আয়াত। 
৩. বর্ণিত উভয় প্রকারের সমন্বয়ে ।৮০৮২ 


দোয়ার মাধ্যমে চিকিৎসা 
কুরআন শরিফের চেয়ে শ্রেষ্ঠ শিফা ও উপকারী আর কিছু নাযিল হয়নি। 


Geils SHE BC BCs 0s 
আমি কুরআনে এমন বস্তু নাযিল করেছি, যা মুমিনের জন্য শিফা 
ও রহমত ।১৩৮৩ 
কুরআন তিলাওয়াতের মাদস্গ অর্জিত বরকত বহু রোগের জন্য উপকারী ও 


১৩৮০. সহীহ মুসলিম । 


১৩৮১, সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, হায়াতুল মুসলিমীন। 
১৩৮২. দোয়া ও দাওয়া উভয়ের সমন্বয়ে ৷ 
১৩৮৩. সুরা ইসরা, আয়াত ৮২। 
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সূচিপত্র 
৫২০ ৬ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


প্রতিষেধক হয়ে থাকে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ 
করেন, কুরআনের রোগমুক্তির আয়াতসমূহ পাঠ করার পরেও যার 
আরোগ্যলাভ না হয়, আল্লাহ তায়ালা তাকে কখনোই রোগমুক্তি দেবেন না। 
হাদিস শরিফে আছে, সুরা ফাতিহা সকল রোগের ওষুধ । সুরা ফাতিহা দ্বারা 
বিষাক্ত প্রাণীর দংশন, উন্মাদনা, জাদু ইত্যাদি রোগের চিকিৎসার বিষয়টি 
হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। আমিরুল মুমিনীন হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু 
কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে আছে, সর্বোত্তম চিকিৎসা হলো কুরআন। 

নেক ও মুত্তাকী মানুষ দ্বারা সুরা ফালাক ও সুরা নাস পূর্ণ মনোযোগের সঙ্গে 
পড়ানো হলে তার রুহানী চিকিৎসার মধ্যে গণ্য হবে। কিন্তু এ ধরনের 
আস্থাভাজন লোকের খুব অভাব । 

আস্থাভাজন লোকের অভাবের কারণে মানুষ ডাক্তারি চিকিৎসার শরণাপন্ন 
এবং রুহানী চিকিৎসার প্রতি নিরুৎসাহিত হয়ে পড়ছে। সুরা ফালাক ও সুরা 
নাস সম্পর্কে হাদিসের বর্ণনা হলো, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
সুরা ফালাক ও সুরা নাস এই দুটি সুরা তিলাওয়াত করে নিজের উপর দম 
করতেন । তবে কেউ কেউ সুরা ইখলাস ও সুরা কাফিরুন এই দুটি সুরাকেও 
সুরা ফালাক ও সুরা নাসের মধ্যে গণ্য করেছেন। ওলামায়েকেরাম তিনটি 
শর্তে শিফার দোয়ার উপর আমল করার কথা বলেছেন । 

প্রথম শর্ত ৪ দোয়াটি আল্লাহর কালাম এবং সিফাতসহ তার নাম হতে হবে । 
আরবিভাষায় হোক কিংবা অন্য যে-কোনো ভাষায়। কিন্তু দোয়ার অর্থ জানা 
থাকা আবশ্যক । 

দ্বিতীয় শর্ত £ এমন একিন ও বিশ্বাস থাকা যে, প্রকৃত আরোগ্য দানকারী 
হলো আল্লাহ তায়ালা । 

তৃতীয় শর্ত $ দোয়ার কার্যকারিতা আল্লাহর ইচ্ছা ও তাকদিরের উপর 
নির্ভরশীল থাকবে । 

হাদিস শরিফে তাবিজের প্রমাণও পাওয়া »"₹ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
গলায় ঝুলিয়ে দিতেন । আলেমগণ একে জায়েয মনে করেন ।১৮৪ 





১৩৮৪. মাদারিজুন-নুবুণওয়াহ। 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৫ ৫২১ 


বদ নজরের ঝাড়ফুঁক 

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের বর্ণনায় আছে, হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 
আনহা বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে অথবা অন্য- 
কাউকে বদনজর লাগার কারণে দম করার আদেশ দিয়েছেন ।১৯৮৫ 

হযরত আসমা বিনতে উমায়েস রাদিয়াল্লাহু আনহা একবার নিবেদন 
করলেন, আল্লাহর রাসুল, ইবনে জাফর বদ নজরে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। 
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, হ্যা। যদি কোনোকিছু আল্লাহর ফায়সালা 
অতিক্রম করতে পারতো, তবে তা হতো নজর ।১০৮৬ | 
তোমাদের রোগীদের চিকিৎসা করবে ।১৯৮৭ 

যার নজর লাগে, সে যদি নিজের নজর লেগে যাওয়ার আশঙ্কা করে, তবে 
সে যেন এ দোয়ার মাধ্যমে তার অনিষ্ট দূর করে, 46 4) (43 (হে 
আল্লাহ, এর মধ্যে বরকত দিন) । 

সাহল ইবনে হুনাইফ একবার আমের রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নজর লাগালে 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমেরকে বললেন, তুমি কি “hh 
£56 3, (হে আল্লাহ, এর মধ্যে বরকত দিন) দোয়াটি পাঠ করোনি? তা 
ছাড়া 

48৬ ১5) ২ £5 2৩ ৬ দোয়াটি পাঠ করলেও নজরের কুপ্রভাব দূর 
হয়।১৩৮ 


বদ নজর দূর করার তদবির 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুরা ফালাক, সুরা নাস, সুরা ফাতিহা, 
আয়াতুল কুরসী ইত্যাদি দ্বারা বদ নজরের এলাজ ও চিকিৎসা করাতেন। 
কুরসী, সুরা ফালাক ও সুরা নাস। 





১৩৮৫, যাদুল মাআদ । 
১৩৮৬. যাদুল মাআদ। 
১৩৮৭. আত-তারগিব ওয়াত-তারহিব 1 
১৩৮৮, যাদুল মাআদ ৷ 
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৫২২ $ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


বদ নজর নষ্ট করার জন্য 49১ %% 4) 215 দোয়াটি বেশ কার্যকর। 
যদি কেউ নিজের দৃষ্টিতেই বদ নজর হওয়ার আশঙ্কা করে, তবে সে যেন 
45 2)0 24) (হে আল্লাহ, এর মধ্যে বরকত দিন) পাঠ করে। এটা বদ 
নজর দূর করে। 

করতেন। যেমন, জ্বর, কীপানো জ্বর, মৃগী, মাথাব্যথা, দারিদ্র্য, ঝণগ্রস্ততা, 
দীতব্যথা, পেশাব আটকে যাওয়া, হৎকম্পন, নাক দিয়ে রক্ত ঝরা, 
প্রসবকালীন কষ্ট ইত্যাদি। এ-সকল রোগের দোয়া ও তাবিজ হাদিসের 
বিভিন্ন কিতাবে বর্ণিত আছে। প্রয়োজনে সেখান থেকে দেখে নেওয়া 
যাবে ।১৩৮৯ 


বদ নজর, আপদ-বিপদ ও রোগ-ব্যাধিতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের খাস দোয়া ছিলো এই, 
DLE বু) 2৬5 খু 3৪ ও ০৭৩ ০০৩] এ PN ৬৯৯ 
8:5১ 25 
হে মানুষের প্রতিপালক, কষ্ট দূর করে দাও এবং শিফা দান করো। 
তুমিই শিফা দানকারী । তোমার শিফা ব্যতীত কোনো শিফা নেই। 


এমন শিফা দান করো, যেন আর কোনো রোগ অবশিষ্ট না 
থাকে 1১০০ 


লা-হাওলার আমল 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসুল 


সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, চিন্তা ও দুর্ভাবনা যাকে ঘিরে 


ফেলে সে যেন বেশি বেশি এ, 155 3১ 0১৯ 3 পাঠ করে। আলেমগণ 
বলেছেন, এই কালিমার মতো এমন ফলপ্রসূ আর কিছু নেই ।১৯১ 


১৩৮৯. মাদারিজুন-নুবুওয়াহ। 
১৩৯০. মাদারিজুন-নুবুওয়াহ। 
১৩৯১. মাদারিজুন-নুবুওয়াহ। 


www.banglakitab.weebly.com 


সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. $ ৫২৩ 


আয়াতুল কুরসী 
হাদিস শরিফে আছে, কেউ মসিবতে আক্রান্ত হয়ে আয়াতুল কুরসী এবং সুরা 
বাকারার শেষ আয়াতসমূহ পড়বে আল্লাহ তায়ালা তার ফরিয়াদ কবুল 


১৩৯২ 
করবেন ।১০৯- 


পূৰ্ণাঙ্গ দোয়া 

হযরত সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমি নিশ্চিতভাবে এমন 
একটি দোয়া জানি, যা কোনো বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি পাঠ করলে আল্লাহ তায়ালা 
তাকে মুক্তি দান করেন। এটি আমার ভাই ইউনুস আলাইহিস সালামের 
কালিমা । তিনি কঠিন অন্ধকার বিপদের সময় এ দোয়া পাঠ করেছিলেন, 


HIBS এ BEL SIAN 
হে আল্লাহ, আপনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আপনি পবিত্র। 
নিশ্চয় আমি আমার উপর যুলুম করেছি 1১৯০ 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, এক ব্যক্তি রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে এসে নিবেদন করলো, আল্লাহর 
রাসুল, দুনিয়া আমাকে পিঠ দেখিয়ে বর্জন করেছে। তিমি ইরশাদ করলেন, 
(ফেরেশতাদের দোয়া) সালামে মালায়িকা এবং তাসবিহে খালায়েকের 
বদৌলতে ফেরেশতাদের রিধিক দান করা হয়। তোমার থেকে তা কোথায় 
গেলো? তারপর ইরশাদ করলেন, সুবহে সাদিকের সময় এ দোয়াটি 
একশবার পাঠ করবে, 


25845153359 0480 এ ৩৬০ শি এ ৩৩০ 


আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি এবং তার প্রশংসা করছি। মহান 
পবিত্র আল্লাহ। সকল প্রশংসা তার। আমি আল্লাহর নিকট 
ইসতিগফার করছি। 


১৩৯২. মাদারিজুন-নুবুওয়াহ। 
১৩৯৩. জামে তিরমিযী, মাদারিজুন-নুবুওয়াহ। 


www.banglakitab.weebly.com 


সূচিপত্র 


৫২৪ ৬ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


এ দোয়া পাঠ করলে দুনিয়া লাঞ্ছিত অবস্থায় তোমার নিকট ধরা দেবে। 
তারপর সে চলে গেলো এবং দীর্ঘ দিন আর এলো না। পরে একদিন এসে 
করেছে যে, তা কোথায় রাখবো তা আমার জানা নেই, 
আল্লাহওয়ালাগণ এ দোয়াটি ফজরের সুন্নাত ও ফরযের মধ্যবর্তী সময়ে পাঠ 
করেছেন এবং সেই সঙ্গে 2:50 2)। 4১3 ১) 838 9 ৫  দোয়াটিও 
পাঠ করেছেন। হাদিস শরিফে আছে, যাবতীয় গুনাহর মাগফিরাত এবং 
রিযিক বৃদ্ধির জন্য এ দোয়াটি বেশ কার্যকর ৷ গুনাহর কারণেই রিজিকের 
অভাব এবং বিভিন্ন দুঃখ ও পেরেশানি হয়ে থাকে 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথাব্যথার সময় এ দোয়া করতেন, 


০৬ ১3৩ 355 চি ৩৪ ৯১৮51 hl ১১০9 AON Ml ৮3 
১৩ 
আল্লাহর নামে শুরু করছি, যিনি মহান! রগ ফুলে যাওয়া এবং 


আগুনের উত্তাপের অনিষ্ট থেকে মহান আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা 
করছি। 


হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে-ব্যক্তি সন্ধ্যায় এ দোয়া পাঠ 
করবে, সকাল পর্যন্ত সে আকস্মিক বিপদ-আপদ থেকে নিরাপদ থাকবে। 
যে-ব্যক্তি সকালে পাঠ করবে, সন্ধ্যা পর্যন্ত সে আকস্মিক বিপদ-আপদ থেকে 
হেফাযতে থাকবে । 


GAG 30 ০৪) ও 26 EIEN SM এ ৮৪ 
2340৮ 
১৩৯৪. যাদারিজুন-নুবৃওয়াহ। 


wwuw.banglakitab.weebly.com 


সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. $ ৫২৫ 


আল্লাহর নামে শুরু করছি, আল্লাহর নাম সঙ্গে থাকলে আসমান ও 
জমিনের কোনোকিছু ক্ষতি করতে পারে না। তিনি সবকিছু শোনেন 
ও জানেন ।১৯৭ 


আহারের দোয়া 
ইমাম বুখারী রহ. তার ইতিহাসগ্রস্থে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ 
রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, যে-ব্যক্তি খাবার সামনে আসার পর 
এ দোয়া পাঠ করে, কোনো খাবারই তার ক্ষতি করতে পারে না। 
ES ৮০15 590 35519 ০8১9 3 9৭ 25 ৪ 
2৩5 20 53 FE 
আল্লাহর নামে শুরু করছি, যা সকল নামের সেরা। এই নাম সঙ্গে 
থাকলে আসমান ও জমিনে কোনো রোগ-ব্যাধি প্রভাব বিস্তার 


করতে পারে না। হে আল্লাহ, আপনি আমাদের এর মাধ্যমে শিফা 
ও রহমত দান করুন 1১১৯০ 


নিকট দাত ব্যথার কথা জানালে তিনি তার হাত মোবারক তার ব্যথা আক্রান্ত 
গালের উপর রেখে এ দোয়াটি সাতবার পাঠ করলেন। 


ঠা এগ এট BRS LSS এ ৩ ৪৩ C5 Eh 
5৬৪ 


হে আল্লাহ, যে কষ্ট সে ভোগ করছে তা এবং তার তীব্রতা 
আপনার মিসকিন নবীর বরকতে দূর করে দিন, যে আপনার নিকট 
বরকতময় । 


তারপর হাত মোবারক ওঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তায়ালা তার ব্যথা ভালো 
করে দিলেন ।১৩৮৭ 


১৩৯৫. মাদারিজুন-নুবুওয়াহ। 
১৩৯৬. মাদারিজুন-নুবুওয়াহ। 
১৩৯৭. মাদারিজুন-নুবুওয়াহ। 


wwuw.banglakitab.weebly.com 


সূচিপত্র 
৫২৬ ৬ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা, 


ওষুধের মাধ্যমে চিকিৎসা 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওষুধের মাধ্যমেও বহু রোগের 
চিকিৎসা করতেন। তবে এই চিকিৎসাবিদ্যা তিনি অহীর মাধ্যমেই অর্জন 
করেছেন। যদিও কোনো কোনো ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানো হতো। 
কিন্তু আধ্যাত্মিক চিকিৎসা অধিক কার্যকর হওয়ার কারণে অধিকাংশ সময় 
তার উপরই নির্ভর করতেন। 


রোগ ও চিকিৎসা 
পরিবার-পরিজন এবং সাহাবায়েকেরামের রোগ-ব্যাধিতে চিকিৎসা করতেন। 
তার অধিকাংশ ওষুধ একক উপাদানে প্রস্তুতকৃত ছিলো। 


অন্য-কোনো পাত্রকেই এতো ভর্তি করেনি। আদম-সন্তানের কোমর সোজা 
রাখার জন্য কয়েক লোকমাই যথেষ্ট । বেশি খেতে চাইলে পেটের এক- 
তৃতীয়াংশ খাদ্য দিয়ে পূর্ণ করবে। এক-তৃতীয়াংশ পানির জন্য রেখে দেবে 
এবং এক তৃতীয়াংশ শ্বাসগ্রহণের জন্য ফাকা রাখবে 1৯২৯৮ 


রোগীর খাদ্য 
গ্রহণ করতে বাধ্য করবে না। কারণ আল্লাহ তায়ালা তাদের পানাহার 
করান 1১৩৯, 


ওষুধে মাদকদ্রব্য মেশানোর ব্যাপারে এক প্রশ্নের জবাবে রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটা রোগের চিকিৎসা না। (এই বিবরণটি 
ইমাম আবু দাউদ রহ. ও ইমাম তিরমিযী রহ. বর্ণনা করেছেন)। রাসুল 


১৩৯৮, মুসনাদ, যাদুল মাআদ। 
১৩৯৯, জামে তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, যাদুল মাআদ। 


wwuw.banglakitab.weebly.com 


সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৫ ৫২৭ 


সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো ইরশাদ করেন, যে-ব্যক্তি মাদক দিয়ে 
চিকিৎসা করায় আল্লাহ তাকে যেন শিফা না দেন 1১৪০০ 


অসুখবিসুখে দুধের ব্যবহার 

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, দুধের সারিদ (দুধে ভেজানো রুটি অথবা অন্য- 
কোনো খাবার) রোগীর শক্তি ও মনোবল বৃদ্ধি করে। কারো ব্যথা ও অরুচির 
কথা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানানো হলে তিনি বলতেন, 
তালবিনা (দুধ মেশানো খাবার) তৈরি করে তাকে খাওয়ানো উচিত। তিনি 
আরো ইরশাদ করেন, সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, এটা 
চেহারার ময়লা পরিষ্কার করে থাকো 1১৪০১ 


মধুর উপকারিতা 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে-ব্যক্তি প্রতি মাসে তিনদিন সকালে 
মধু চেটে খাবে, সে কোনো জটিল রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হবে না ।১৪০২ 


কুরআন ও মধুর মধ্যে শিফা 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল 
বস্তুকে তোমরা নিজেদের জন্য আবশ্যক করে নাও। একটি হলো মধু 
আরেকটি কুরআন 1৯৪০৩ 


অশুভ বলতে কিছু নেই 

হযরত সাদ ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, রোগ-ব্যাধি ছোয়াচে ও অলক্ষুণে 
বলতে কিছু নেই 1১৪০৪ 





১৪০০, যাদুল মাআদ। 

১৪০১. যাদুল মাআদ। 

১৪০২. ইবনে মাজাহ, বায়হাকী, মিশকাত ৷ 
১৪০৩. ইবনে মাজাহ, বায়হাকী, মিশকাত । 
১৪০৪. সুনানে আবু দাউদ, মিশকাত। 
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সূচিপত্র 


৫২৮ ৬ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


কালো জিরার উপকারিতা 

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কালোজিরার দ্বারা মৃত্যু ব্যতীত সকল 
রোগ থেকে আরোগ্য লাভ হয় ।১৪০৫ 


মন্ত্রপ্রয়োগ 
হাদিস. শরিফে আছে, মন্ত্রপাঠে যদি শিরকের মিশ্রণ না-থাকে, তবে তা 
প্রয়োগ করতে কোনো বাধা নেই ।১৪০৬ 


জৈতুনের তেল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাত রোগে জৈতুনের তেল ও এক দানা 
রসুনের কথা উল্লেখ করেছেন ।১৪০৭ 


ওষুধে হারাম বস্তু মেশানোর ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা ওষুধ দ্বারা 
রোগের চিকিৎসা করাও । তবে কোনো হারাম বস্তু দিয়ে চিকিৎসা করো 
না।১৪০৮ 


হৃদরোগের চিকিৎসা 

সুনানে আবু দাউদে হযরত মুজাহিদ রহ. এর সূত্রে বর্ণিত, তিনি হযরত 
সায়িদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, একবার আমি অসুস্থ হয়ে 
পড়লাম ৷ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখতে এলেন। 
তিনি তার পবিত্র হাত আমার বুকে রাখলেন। আমি তার পবিত্র হাতের 
আক্রান্ত হয়েছো । মদিনার সাতটি আজওয়া খেজুরের বিচি বের করে 


১৪০৫. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাত । 
১৪০৬. সহীহ মুসলিম, ঘিশকাত। 

১৪০৭. জামে তিরমিযী, মিশকাত । 

১৪০৮, সুনানে আবু দাউদ, মিশকাত । 


www.banglakitab.weebly.com 


সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৩ ৫২৯ 


ব্যবহার করো। (এই রোগে খেজুর অত্যন্ত উপকারী । বিশেষত মদিনার 
আজওয়া খেজুর ৷ বিষয়টি অহীর মাধ্যমে জানা গিয়েছে) ।১৪০৯ 

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হযরত আমের ইবনে আবু ওয়াক্কাসের পিতা 
থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে-ব্যক্তি 
সকালে মদিনার সাতটি আজওয়া খেজুর খাবে, ওইদিন কোনো বিষ বা জাদু 
তার কোনো ক্ষতি করবে না।১৪৯ 


রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক সময় মৃগীরোগের কারণে এই 
SE BSN EGE HE TL 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়াতুল কুরসীর মাধ্যমে 
মৃগীরোগের চিকিৎসা করতেন এবং রোগীকেও তা পাঠ করতে 
নির্দেশ দিতেন। সেই সঙ্গে তিনি সুরা ফালাক ও সুরা নাস পাঠ 
করতে বলতেন 1১৪৯১ 


মাছি 
তাকে চুবিয়ে বের করবে। কারণ মাছির এক পাখায় থাকে রোগ এবং অন্য 
পাখায় থাকে সে রোগের শিফা 1১৪১২ 


১৪০৯, যাদুল মাআদ ৷ 

১৪১০. যাদুল মাআদ। 

১৪১১. যাদুল মাআদ। 

১৪১২. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, যাদুল মাআদ। 
উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা.-৩৪ 
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সূচিপত্র 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
প্রশংসনীয় গুণাবলি 
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সূচিপত্র 
অনুপম চরিত্র 


নামায আদায় করে এবং দিনের বেলা ক্রমাগত রোযা রাখে ।১৪১১ 

আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় এবং পরকালে আমার সর্বাধিক নৈকট্যশীল ওই 
ব্যক্তি, যার চরিত্র উত্তম। এমনিভাবে তোমাদের মধ্যে আমার থেকে সবচেয়ে 
দূরে থাকবে ওই ব্যক্তি, যার চরিত্র খারাপ 1১৪১৪ 

মধ্যে তারাই কামেল ঈমানের অধিকারী, যাদের চরিত্র উন্নত 1১৪১৫ 
ওয়াসাল্লাম আরয করতেন, হে আল্লাহ, আপনি অনুঘহ করে আমার দেহের 
বাহ্যিক গঠন সুন্দর করেছেন। অনুরূপভাবে আপনি আমার চরিত্রও সুন্দর 
করে দিন 1৯৪১৬ 

মানুষকে ঘা-কিছু দান করা হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে উত্তম কোন্টি? তিনি 
ইরশাদ করলেন, উত্তম চরিত্র ।১৪১৭ | 
নিযুক্ত হওয়ার পর সেখানে রওনা হওয়ার মুহূর্তে) আমি সওয়ারির 





১৪১৩. সুনানে আবু দাউদ । 

১৪১৪. বেহেশতী যেওর । 

১৪১৫. সুনানে আবু দাউদ, দারেশী, মাআরিফুল হাদিস। 
১৪১৬. মুসনাদে আহমদ, মাআরিফুল হাদিস । 

১৪১৭. বায়হাকী, মাআরিফুল হাদিস। 
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সূচিপত্র 


৫৩৪ ৬ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


পাদানিতে পা রাখার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে 
সর্বশেষ যেই উপদেশ দিয়েছিলেন, তা ছিলো এই- মানুষের জন্য তোমার 
চরিত্র সুন্দর বানাও (অর্থাৎ মানুষের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করো)।১১ 


সাত প্রকার লোক রহমতের ছায়া পাবে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যেদিন আল্লাহর 
রহমতের ছায়া ব্যতীত কোনো ছায়া থাকবে না, সেদিন সাত প্রকার লোককে 
আল্লাহ তায়ালা তার ছায়ার মধ্যে রাখবেন। হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 
আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ 
ছায়ায় স্থান দেবেন। সেই দিন তার রহমতের ছায়া ব্যতীত কোনো ছায়া 
থাকবে না। সেই সাত প্রকার লোক হলো- 

১. ন্যায়পরায়ণ শাসক। 

২. যৌবনে আল্লাহর ইবাদাতকারী বান্দা। 

৩. মসজিদ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর পুনরায় মসজিদে ফিরে না আসা 
পর্যন্ত যার মন মসজিদেই লেগে থাকে। 

৪. ওই দুই ব্যক্তি, যারা আল্লাহর ওয়াস্তে পরস্পরকে, ভালোবাসে । 
ভালোবাসার কারণেই তারা একত্রিত হয় এবং দুনিয়াদারদের মতো 
লোকদেখানোর ভালোবাসা নয়। বরং তাদের অবস্থা হলো পরস্পর 
সাক্ষাত হলেও মহব্বত এবং চোখের আড়াল হলেও মহব্বত, সাক্ষাতে 
কি অনুপস্থিতিতে, সকল অবস্থাতেই তাদের অন্তর ভালোবাসায় পূর্ণ 
থাকে। 

৫. যে-ব্যক্তি নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে চোখের পানি ফেলে । 

৬. যাকে কোনো সুন্দরী ও সন্ত্ান্ত নারী অপকর্মের প্রতি আহ্বান করার পর 
সে এই বলে প্রত্যাখ্যান করে যে, আমি আল্লাহকে ভয় করি (সুতরাং 
তোমার ডাকে সাড়া দিতে পারি না)। 

৭. যে-ব্যক্তি এমন গোপনে দান করে, যেন তার বাম হাতও বলতে পারে 
না যে, ডান হাত কী দান করেছে এবং কাকে দান করেছে ।১৪১৯ 





১৪১৮, মুওয়ান্তা মালেক, মাআরিফুল হাদিস। 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৬ ৫৩৫ 


নেকআমলের প্রচলন 

হযরত হুজায়ফা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে-ব্যক্তি কোনো সৎকাজের প্রচলন 
করে, সে তার সওয়াব পাবে এবং তার উপর যারা আমল করবে তাদের 
সওয়াবও পাবে । অথচ আমলকারীর সওয়াবের কোনো কমতি করা হবে না। 
পক্ষান্তরে যে-ব্যক্তি কোনো মন্দ কাজের ভিত্তি স্থাপন করবে, তার ঘাড়ে তার 
গুনাহ আসবে এবং যেসব লোক ওই মন্দ কাজের উপর আমল করবে 
তাদের সমস্ত গুনাহও তার ঘাড়ে চাপানো হবে । আর আমলকারীর গুনাহর 
মধ্যেও কোনো কমতি হবে না।১৪২০ 


ইহসান ও অনুগ্রহ 

হযরত হুজায়ফা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
করো না এবং এমন বলো না যে, লোকেরা ইহসান ও অনুগ্রহ করলে 
আমরাও অনুগ্রহ করবো এবং লোকজন যুলুম করলে আমরাও যুলুম করবো ৷ 
বরং এটা বলো যে, লোকজন অনুগ্রহ করলেও আমরা অনুগ্রহ করবো এবং 
লোকজন অন্যায় আচরণ করলেও আমরা অন্যায় ও যুলুম করবো না (অর্থাৎ 
অনুগ্রহই করবো) 1১১২১ 

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে-ব্যক্তি কোনো বিধবা অসহায় কিংবা 
কোনো অসহায় মিসকিনের কাজে ছোটাছুটি করেন, সে ওই মুজাহিদের 
সমান সওয়াব লাভ করবে, যে আল্লাহর পথে ছোটাছুটি করে। বর্ণনাকারী 
বলেন, সে ওই ইবাদাকারীর মতো, যে সারা রাত্র নামায আদায় করে এবং 
ক্লান্ত হয় না এবং ওই রোযাদারের মতো, যে সবসময় রোযা রাখে এবং 
কখনো রোযা ত্যাগ করে না 1১৪২২ 





১৪১৯, সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মাআরিফুল হাদিস । 
১৪২০. ইবনে মাজাহ । 
১৪২১. জামে তিরমিযী । 
১৪২২. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মাআরিফুল হাদিস। 
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সূচিপত্র 


৫৩৬  উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা, 


তাওয়াক্কুল 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমার উম্মাহর সত্তর হাজার 
মানুষ বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে । তারা ওই সকল লোক, যারা মন্ত্র 
করে না এবং অলক্ষুণে বিশ্বাস করে না। তারা আল্লাহ তায়ালার উপর 
তাওয়াকুল করে 1১৪২৩ 

হযরত সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মানুষের জন্য একটি সৌভাগ্য হলো, আল্লাহর 
ফায়সালার প্রতি সন্তষ্ট থাকা । আর মানুষের একটি দুর্ভাগ্য হলো, আল্লাহ 
তায়ালার নিকট কল্যাণের প্রত্যাশী না হওয়া। মানুষের আরেকটি দুর্ভাগ্য 
হলো, নিজের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালার ফায়সালায় অসন্তুষ্ট হওয়া 1১৪৭৪ 


কর্মে দৃঢ়তা 
দৃঢ়তা ও স্থিরতা নবুওয়াতের ২৪তম অংশ ।১২৫ 


ইনসাফ ও সত্যভাষণ 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যতক্ষণ আমার 
সুসংহত থাকবে । 
১. কথা বলার সময় সত্য বলবে। 
করবে না। 
৩. অনুগ্রহ প্রার্থনা করলে দুর্বলের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করবে ।১৪২৩ 


১৪২৩. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম । 

১৪২৪. মুসনাদে আহমদ, জামে তিরমিযী, মাআরিফুল হাদিস। 
১৪২৫. জামে তিরমিযী, মাআরিফুর হাদিস । 

১৪২৬. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, আবু ইয়ালা। 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৬ ৫৩৭ 


আবেগ নিয়ন্ত্রণ করা 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে-ব্যক্তির মধ্যে 
এই তিনটি বিষয় না থাকবে, তার কোনো আমল ক্ষাজে আসবে না। 

১. আবেগের লাগাম শিথিল হতে না দেওয়া ৷ 

২. কোনো মূর্খ আক্রমণ করলে ধৈর্যসহকারে চুপ থাকা । 

৩. মানুষের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে জীবনযাপন করা ।*৪২৭ 


বেহেশতের যিম্মাদারি 

তোমরা যদি ছয়টি বিষয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করো তা হলে আমি তোমাদের 
জন্য জান্নাতের যিম্মাদারি গ্রহণ করবো । 

যখন কথা বলবে সত্য বলবে । 

ওয়াদা করলে তা পুরা করবে। 

তোমাদের নিকট আমানত রাখা হলে তাতে খেয়ানত করবে না। 

. দৃষ্টি অবনত রাখবে | 

যুলুম-অত্যাচার হতে নিজেকে বিরত রাখবে । 

নিজের যৌন উত্তেজনার লাগাম শিথিল হতে দেবে না 1১৪২৮ 


জান্নাতের সুসংবাদ 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার জান্নাতের বিস্তৃতি ও 
সৌন্দর্যের কথা আলোচনা করলেন। মজলিসে উপস্থিত এক সাহাবী 
কৌতৃহলী হয়ে আরয করলেন, আল্লাহর রাসুল, কে জান্নাত লাভ করবে? 
তিনি ইরশাদ করলেন, যে সদালাপী। যে অনাহারীকে আহার ও খাবার 


দেয়। যে প্রায় সময় রোযা রাখে এবং পৃথিবী যখন ঘুমে নিমগ্ন থাকে তখন 
সে জেগে থেকে নামায আদায় করে 1১২৯ 


ভে সি ৩০ ৬ 





১৪২৭. তাবারানী | 


১৪২৮, মুসনাদে আহমদ, মুসভাদরাকে হাকিম । 
১৪২৯. জামে তিরমিযী, সিরাতুন-নাবি। 
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সূচিপত্র 


৫৩৮ < উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


সত্যবাদিতা ও আমানতদারি, মিথ্যাচার ও খেয়ানত 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ 
নিজেদের জন্য অপরিহার্য করে নাও এবং সর্বদা সত্য কথা বলো। কেননা 
সত্য বলার অভ্যাস মানুষকে নেকির পথে আনে আর নেকি মানুষকে 
জান্নাতে নিয়ে যায়। মানুষ যখন সব সময় সত্য কথা বলে এবং 
সত্যবাদিতার পথ অবলম্বন করেন তখন সে সিদ্দিকের স্তরে উন্নীত হয় এবং 
আল্লাহ তায়ালার দরবারে সিদ্দিকগণের মধ্যে গণ্য হয়। 

সব সময় মিথ্যা হতে বেঁচে থাকবে । কেননা মিথ্যার অভ্যাস মানুষকে 
অন্যায়ের পথে নিয়ে যায়। আর অন্যায় মানুষকে দোযখ পর্যন্ত পৌছে দেয়। 
মিথ্যা বলায় অভ্যস্ত লোকের পরিণতি হলো, সে আল্লাহর দরবারে মিথ্যাবাদী 
গণ্য হয় ।১৪৩০ 


আল্লাহ ও রাসুলের প্রকৃত ভালোবাসা 

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবু কিরাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার অযু করছিলেন। এ-সময় 
সাহাবায়েকেরাম তার অযুর পানি নিয়ে নিজেদের শরীর ও চেহারায় মাখতে 
লাগলেন । এই দৃশ্য দেখে তিনি ইরশাদ করলেন, তোমরা কী কারণে এই 
কাজে উদ্বুদ্ধ হলে? সাহাবীগণ আরব করলেন, আল্লাহ ও তার রাসুলের 
ভালোবাসা (আমাদের এই কাজে উৎসাহিত করেছে)। সাহাবীদের এই 
জবাব শুনে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, যে-ব্যক্তি 
আল্লাহ ও তার রাসুলকে ভালোবাসতে চায় অথবা আল্লাহ ও তার রাসুলের 
ভালোবাসা পেতে চায়, সে যেন সর্বদা সত্য কথা বলে, গচ্ছিত দ্রব্যে বিন্দু 
পরিমাণ খেয়ানত না করে তা ফিরিয়ে দেয় এবং প্রতিবেশীর সঙ্গে ভালো 
ব্যবহার করে 1১৪৩১ 


আমানত 
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কেউ যখন কারো নিকট কোনো কথা বলে 


১৪৩০. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, সিটির 
১৪৩১. বায়হাকী, মাআরিফুল হাদিস 
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সূচিপত্র 
উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৫ ৫৩৯ 


(অর্থাৎ এমন কথা, যার গোপনীয়তা রক্ষা করা সে পছন্দ করে) তখন তা 
তার নিকট একটি আমানত (অর্থাৎ আমানতের মতো তার সংরক্ষণ করতে 
হবে)।১৪০২ 

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি . 
ওয়াসাল্লামের এমন বয়ান খুব কমই হবে, যাতে তিনি একথা বলেননি, যার 
মধ্যে আমানতদারি নেই তার ঈমান নেই এবং যার ওয়াদা ঠিক নেই, তার 


ধর্ম নেই 1১৪৩৩, 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, যে-ব্যক্তি 
ছোটোদের প্রতি স্নেহ এবং বড়োদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে না এবং 
সৎকাজের আদেশ ও অসতকাজের নিষেধ করে না সে আমার সম্প্রদায়ের 
লোক লা 1১৪৩৪ 


লঙ্জা-শরম 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তায়ালা যখন 
কাউকে ধ্বংস করতে চান, তখন তার লঙ্জা-শরম ছিনিয়ে নেন। ফলে সে 
মানুষের দৃষ্টিতে হীন ও ঘৃণিত হয়ে ওঠে । এ-সময় তার আমানতদারিও 
ছিনিয়ে নেওয়া হয়। আমানতদারির অভাবে সে একের পর এক খেয়ানত 
করতে থাকে। এ-পর্যায়ে তার দয়া-মায়াও তুলে নেওয়া হয়। সে ধিন্ধৃত 
হয়ে ঘোরাফেরা করতে থাকে। অবশেষে ইসলামের সঙ্গে তার সম্পর্ক 
ছিনিয়ে নেওয়ার মুহূর্তটিও ঘনিয়ে আসে 1১৪৬৫ 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা আল্লাহ্‌ তায়ালাকে 
যথাযথভাবে লজ্জা করো। শ্রোতাগণ আরয করলেন, আলহামদু লিল্লাহ, 
আমরা আল্লাহকে লজ্জা করি। তিনি ইরশাদ করলেন, তা নয় (অর্থাৎ তোমরা 





১৪৩২. জামে তিরমিযী, সুনানে আবু দাউদ । 
১৪৩৩, মিশকাত । 

১৪৩৪, জামে তিরমিযী, তর রি 
১৪৩৫, ইবনে মাজাহ h তরজুমানুস-সুননাহ। 
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সূচিপত্র 


৫৪০ ৩ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


যা মনে করছো, লজ্জার অর্থ তাতেই সীমাবদ্ধ নয়), বরং আল্লাহকে লজ্জা 
করার অর্থ হলো তোমাদের মাথায় চিন্তাভাবনা এবং আহারের ব্যাপারে 
সতর্ক হয়ে পেট হেফাযত করো । মৃত্যু এবং মৃত্যু-পরবর্তী কবরের হালতের 
কথা স্মরণ করো । যে-ব্যক্তি আখিরাতকে নিজের মাকসাদ ও লক্ষ্য বানিয়ে 
নেবে, সে দুনিয়ার ভোগ-বিলাস হতে হাত গুটিয়ে নেবে এবং অস্থায়ী 
দুনিয়ার আরাম-আয়েশের তুলনায় ভবিষ্যতের (স্থায়ী) জীবনকেই অবলম্বন 
করবে । মোটকথা, যে-ব্যক্তি এমন করবে, সে বুঝে নেবে, সে আল্লাহকে 
লজ্জা করার হক আদায় করেছে।৯ 


বিন্য স্বভাব 

ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমি কি তোমাদের এমন ব্যক্তির সংবাদ দেবো 
না, যে দোযখের জন্য হারাম এবং দোযখের আগুন যার উপর হারাম? 
শোনো, আমি বলছি যে, এমন সকল ব্যক্তির জন্য দোযখের আগুন হারাম, 
যার স্বভাব কর্কশ না, নরম এবং মানুষের সঙ্গে মিশুক বিনয়ী 1৯৯৭ 


সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যদি কেউ তার কোনো 
মুসলমান ভাইয়ের নিকট আসার ওয়াদা করে এবং ওই ওয়াদা পূর্ণ করারও 
নিয়ত থাকে, কিন্তু (কোনো কারণে) যদি সেসময় মতো আসতে না পারে, 
তবে তার কোনো গুনাহ নেই ।১৪৩৮ 


বিনয় . 
নিকট অহী প্রেরণ করেছেন যে, তোমরা তাওয়াযু বা বিনয় অবলম্বন করো। 
একে অন্যের সঙ্গে যেন অহংকার ও বাড়াবাড়ি না করে 1১৪৩৯ 


১৪৩৬. জামে তিরমিযী, মাআরিফুল হাদিস। 

১৪৩৭. সুনানে আবু দাউদ, জামে তিরমিযী, মাআরিফুল হাদিস। 
১৪৩৮, সুনানে আবু দাউদ, জামে তিরমিযী, মাআরিফুল হাদিস। 
১৪৩৯. মিশকাত । 
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সূচিপত্র 
উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৬ ৫৪১ 


লোকসকল, বিনয় ও নমতা অবলম্বন করো । কারণ আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে-ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে (অর্থাৎ 
আল্লাহর হুকুম মনে করে এবং তার সন্তুষ্টি হাসিলের উদ্দেশ্যে) বিনয়ী হয় 
(আল্লাহর বান্দাদের তুলনায় নিজেকে বড়ো না-মনে করে ছোটো করার চেষ্টা 
করে), তবে আল্লাহ্‌ তায়ালা তাকে বড়ো করে দেবেন। তার ফল এই হবে, 
নিজের ধারণায় সে ছোটো হবে বটে, কিন্তু সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে সে 
বড়ো হয়ে যাবে। 

পক্ষান্তরে যে-ব্যক্তি অহংকার ও তাকাব্বুরি করবে, আল্লাহু তাকে ছোটো 
করে দেবেন। ফলে সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে সে নিকৃষ্ট হয়ে যাবে, যদিও সে 
নিজেকে বড়ো মনে করে থাকে। কিন্তু মানুষের দৃষ্টিতে সে কুকুর-শৃকর 
হতেও অধিক ঘৃণিত হবে ১৪৪০ 


আল্লাহর অসন্তুষ্টি 

ব্যক্তির সঙ্গে কোনো কথা বলবেন না এবং তাদের পরিশুদ্ধও করবেন না। 
অন্য বর্ণনায় এসেছে, তাদের প্রতি দৃষ্টিপাতও করবেন না এবং পরকালে 
১. বৃদ্ধ ব্যভিচারী ৷ 

২. মিথ্যাবাদী শাসক এবং 

৩. বিভ্তহীন অহংকারী 1১৪৪১ 


শোকর আদায় 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে নিয়ামতের শুরুতে 
বিসমিল্লাহ এবং শেষে আলহামদু লিল্লাহ থাকে, কিয়ামতের দিন সেই 
নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে না 1১৪৪২ 





১৪৪০. বায়হাকী । 


১৪৪১. সহীহ মুসলিম, মাআরিফুল হাদিস। 
১৪৪২. সহীহ ইবনে হিব্বান। 
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সূচিপত্র 


৫৪২ ৬ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


ধৈর্য-সবর 

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমি কি তোমাদের এমন বিষয় বলবো 
না, যা দিয়ে আল্লাহ তায়ালা গুনাহ মিটিয়ে দেন এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করেন? 
আরয করা হলো, আল্লাহর রাসুল, আপনি অবশ্যই বলুন। তিনি ইরশাদ 
করলেন, অযু করা; কষ্টকর অবস্থায়ও তোমরা পূর্ণরূপে অযু করবে, 
মসজিদের দিকে অধিক কদম ফেলবে (অর্থাৎ দূর হতে আগমন করবে 
অথবা বারবার আসবে) এবং এক নামাযের পর অন্য নামাযের জন্য অপেক্ষা 
করবে 1১৪৪৩ | 

এধরনের কষ্টকর অবস্থায় পূর্ণ অযু করা সবর ও ধৈর্যের একটি নমুনা । 
হযরত আৰু মুসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কারো শিশুসন্তান ইনতেকাল করলে 
করেছো? জবাবে তারা বলেন, হ্যা। আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন, আমার বান্দা 
কী বললো? ফেরেশতা বলেন, সে আপনার হামদ ও প্রশংসা করেছে এবং 
ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন পাঠ করেছে। এবার আল্লাহ তায়ালা 
বলেন, আমার বান্দার জন্য বেহেশতে একটি ঘর নির্মাণ করো এবং ঘরের 
নাম রাখো বায়তুল হামদ 1১88৪ 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহমা থেকে বর্ণিত, রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, এমন চারটি বিষয় আছে, 
যে-ব্যক্তি সেসব লাভ করবে, সে দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় কল্যাণ 
অর্জন করলো। শোকরগোজার অন্তর, যিকিরকারী জবান, বিপদে ধৈর্যশীল 
দেহ এবং এমন স্ত্রী, যে নিজের ব্যাপারে এবং স্বামীর বিষয়-সম্পদের 
ব্যাপারে খেয়ানত করে না।১%৫ 

মোটকথা, মানুষ প্রতিনিয়ত অনুকূল কিংবা প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হবে। 
প্রথম অবস্থায় আল্লাহর শোকর এবং. দ্বিতীয় অবস্থায় সবর করতে বলা 
১৪৪৩. সহীহ মুসলিম, জামে তিরমিযী । 

১৪৪৪. মুসনাদে আহমদ, জামে তিরমিযী । 

১৪৪৫. বায়হাকী, হায়াতুল মুসলিমীন। 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৬ ৫৪৩ 


হয়েছে। অর্থাৎ শোকর ও সবর হলো মুসলিমদের জন্য সার্বক্ষণিক করণীয় 
বিষয় । সুতরাং, হে মুসলমান, তোমরা যদি এই বিষয়টি ভুলে না যাও, তবে 
সব সময় অনাবিল সুখ শান্তি অনুভব করবে 1১৪৪৬ 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে-ব্যক্তি ধৈর্যধারণের 
চেষ্টা করে, আল্লাহর তায়ালা তাকে ধৈর্য দান করেন। ধৈর্যের চেয়ে উত্তম ও 
কল্যাণকর দান আর নেই 1৯৪৪৭ 


সবর ও শোকর 

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যখন তোমাদের মধ্যে কেউ এমন 
কোনো ব্যক্তিকে দেখে, যে ধনদৌলত ও চেহারা-সুরতে তার তুলনায় উত্তম 
(এবং একারণে তার মনে লোভ ও অভিযোগ জন্ম নেয়) তবে তার উচিত 
এমন কোনো ব্যক্তিকে দেখা, যে এসব বিষয়ে তার তুলনায় হীন (যাতে তার 
মনে লোভ ও অভিযোগের পরিবর্তে সবর ও শোকর জন্য নেয়)।১৪৯৮ 
হযরত সোহায়েব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মুমিন বান্দার অবস্থা বড়ো বিস্ময়কর । তার সকল 
অবস্থাই মঙগলময়। সে সুখ-শান্তি ভোগ করলে আল্লাহ তায়ালার শোকর 
আদায় করে, এই শোকর তার জন্য খুবই মঙ্গলজনক ৷ আর তার কোনো 
দুঃখকষ্ট হলে (তাকে সে আল্লাহ তায়ালার ফায়সালা মনে করে) সবর করে । 
এই সবরও তার জন্য খায়ের ও বরকতের কারণ হয়ে থাকে 1৯৪৪৯ 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে-ব্যক্তি দৈহিক বা 
আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পর কারো নিকট অভিযোগ করে না, তাকে 
ক্ষমা করে দেওয়া আল্লাহ তায়ালার দায়িতৃ ।১৪৭০ 


১৪৪৬. হায়াতুল মুসলিমীন। 

১৪৪৭. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম । 

১৪৪৮. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মাআরিফুল হাদিস । 
১৪৪৯. সহীহ মুসলিম, মাআরিফুল হাদিস। 

১৪৫০, মুজানুল আওসাত, তাবারানী, মাআরিফুল হাদিস । 
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সূচিপত্র 
৫৪৪ ৬ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা হযরত যায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহু পিতার 
নিকট এই মর্মে সংবাদ পাঠালেন যে, আমার শিশুসস্তানটি মুমূর্যু অবস্থায় 
রয়েছে। সুতরাং তিনি যেন সংবাদ পাওয়ামাত্র আসেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে বলে পাঠালেন, বেটি, আল্লাহ তায়ালা মানুষের 
নিকট হতে যা গ্রহণ করেন তা তারই এবং মানুষকে যা দান করেন তা-ও 
তার। অর্থাৎ সর্বাবস্থায় তিনিই সবকিছুর মালিক (সুতরাং কাউকেও কিছু দান 
করলে নিজের বস্তুই দান করেন এবং কিছু গ্রহণ করলে তারটাই গ্রহণ 
করেন)। 

সকল বন্তই আসার পর দুনিয়া থেকে তুলে নেওয়া হয়। 


ক্ষমাপ্রার্থনা 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে-ব্যক্তির ঘিম্মায় 
করলো কিংবা কারো সম্পদ আত্মসাৎ করলো) সে যেন দুনিয়ায় থাকতেই তা 
ক্ষমা করিয়ে নেয়। কিয়ামতের দিন তার নিকট দিনার-দিরহাম কিছুই থাকবে 
না। যদি তার কোনো নেকআমল থাকে, তবে হক পরিমাণ নেকি হকদারকে 
প্রদান করা হবে। আর কোনো নেকি না থাকলে মযলুমের ওই পরিমাণ 
গুনাহ তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হবে 1১৪৫১ 


ক্ষমা করা 

একজন ঘোষক ঘোষণা দেবে, সেসব লোক আজ কোথায়, যারা দুনিয়াতে 
মানুষের অন্যায়-অপরাধ ক্ষমা করে দিতো? তারা যেন পরওয়ারদিগারের 
সামনে এসে পুরস্কার গ্রহণ করে। দুনিয়াতে যেসব মুসলমানের এই অভ্যাস 
ছিলো, তারা বেহেশতে প্রবেশের হকদার ।১৪৫২ 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে-ব্যক্তি কিয়ামতের 
দিন উচ্চ মর্যাদা পাওয়ার আশা করে, সে যেন ওই ব্যক্তিকে ক্ষমা করে, যে 


১৪৫১, মিশকাত ৷ 
১৪৫২. আবুশ শায়েখ ফিস সাওয়াব । 
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সূচিপত্র 
উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৬ ৫৪৫ 


তার উপর যুলুম করেছে। তার উচিত ওই ব্যক্তিকে দান করা, যে তাকে 
দেয়নি। ওই ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা, যে তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন 
করেছে এবং ওই ব্যক্তির সঙ্গে সহনশীল আচরণ করা, যে তাকে মন্দ 
বলেছে ।১৪৫৩ 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয 
করবো? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকটির প্রশ্নের কোনো 
জবাব না দিয়ে নীরব থাকলেন। লোকটি পুনরায় আরয করলো, আল্লাহর 
রাসুল, আমি আমার গোলামের অবাধ্যতা কতবার ক্ষমা করবো? এবার তিনি 
ইরশাদ করলেন, প্রতিদিন সত্তরবার ।৯৪৫৪ 


চুপচাপ থাকা 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, চুপচাপ থাকার কারণে 
মানুষের যেই মর্যাদা হাসিল হয়, তা ষাট বছর নফল ইবাদাতের চেয়েও 
উত্তম 1৯৪৫৫ 


সদয় হওয়া 

বললেন, আবুবকর, তিনটি বিষয় সম্পূর্ণ সত্য। 

১. যে-ব্যক্তির উপর যুলুম করা হয়, সে যদি আল্লাহর ওয়াস্তে তা ক্ষমা করে 
দেয় তা হলে আল্লাহ তায়ালা এই যুলুমের কারণে বান্দাকে সাহায্য 
করেন। 

২. যে-ব্যক্তির উপর যুলুম করা হয়, সে যদি আল্লাহর ওয়াস্তে তা ক্ষমা করে 
তা হলে আল্লাহ তার এই স্বভাবের কারণে তার ধনসম্পদ বাড়িয়ে দেন। 

৩. যে-ব্যক্তি ধনসম্পদ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তিক্ষাবৃত্তির দরজা খোলা রাখে 
আল্লাহ তায়ালা তার অভাব-অনটন বাড়িয়ে দেন।১৪৫৬ 


১৪৫৩. ইবনে আসাকির। 
১৪৫৪. জামে তিরমিযী, মাআরিফুল হাদিস। 
১৪৫৫. মিশকাত । 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা.-৩৫ 
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সূচিপত্র 
৫৪৬ ও উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


অর্থহীন কাজ বর্জন করা 

হযরত আলী ইবনে হোসাইন জায়নুল আবেদিন রহ. থেকে বর্ণিত, রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যেসব বিষয় আদৌ কোনো 
উপকারী ও. জরুরি না সেসব বিষয় বর্জন করাও ইসলামের একটি 
সৌন্দর্য 1১৪৭৭ 


মমতা 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ওই সকল ব্যক্তি আল্লাহ 
তায়ালার বিশেষ রহমত হতে বঞ্চিত হবে, অপরের প্রতি যাদের মমতা নেই 
এবং অপরের প্রতি যারা সদয় নয় ।১5৫৮ 


সওয়াব 

হযরত ওয়াবিসা ইবনে মাবাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, একবার 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ওয়াবিসা, তুমি একথা 
জিজ্ঞেস করতে এসেছো যে, নেকি এবং গুনাহ কী? আমি আরয করলাম, জি 
হ্যা। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাতের আঙুলসমূহ একত্র করে 
আমার বুকে স্থাপন করে বললেন, নিজের মনকে জিজ্ঞেস করো। এই 
বাক্যটি তিনবার বলার পর ইরশাদ করলেন, যেই কাজ করলে মনে অশান্তি 
সৃষ্টি হয় তা গুনাহ; লোকজন যদিও তাকে জায়েয বলে ফতোয়া দেয়” 

হযরত আবু যর গিফারী রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা কোনো ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সওয়াবও 
ছোটো মনে করে তাকে ত্যাগ করো না। আর কিছু সম্ভব না হলে অন্তত 
তোমার কোনো মুসলমান ভাইয়ের সঙ্গে হাসিমুখে সাক্ষাত করো ।** 





১৪৫৬. মিশকাত । 

১৪৫৭. মিশকাত । 

১৪৫৮, সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মাআরিফুল হাদিস । 
১৪৫৯. মুসনাদে আহমদ, দারেমী, মিশকাত । 

১৪৬০. সহীহ মুসলিম । 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. & ৫৪৭ 


সদকায়ে জারিয়া 

যাও, মসজিদ বা মুসাফিরখানা নির্মাণ করো, জীবনের সুস্থ অবস্থার নিজের 
সম্পদ হতে দান করো- এ-সকল বিষয় হলো সদকায়ে জারিয়া। মুসলমান 
ইনতেকালের পরও এসবের সওয়াব পেতে থাকে ।১৪৬১ 


চিন্তাভাবনা 

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু 
রি না 
অভ্যাস গড়ে তোল এবং আল্লাহ তায়ালার নিয়ামত সম্পর্কে চিন্তাভাবনা 
করো । সাবধান, আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্ব সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করো না ।১৪৬ 


মন্দ চরিত্র 


আত্মন্্রীতি 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আত্মুপ্রীতি একটি বিপদ, যা সত্তর 
বছরের উত্তম ইবাদাত বরবাদ করে দেয় ।১৪৬০ 


নির্লজ্জতার প্রসার 

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, বে নির্লজ্জতার কথা বলে এবং যে তা 
প্রচার করে, উভয়ে সমান গুনাহগার হবে 1১৪৬৪ 

অন্যকে ছোটো মনে করা 

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, এক মুসলমান অন্য মুসলমানের ভাই৷ 





১৪৬১. ইবনে মাজাহ । 
১৪৬২, আবুশ শায়েখ ফিস সাওয়াব। 
১৪৬৩. দায়লামী। 


১৪৬৪. আলআদাবুল মুফরাদ । 
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সূচিপত্র 


৫৪৮ ৬ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


কাজেই কেউ যেন মুসলমানের উপর যুলুম-নির্ধাতন না করে, তাকে অসহায় 
ছেড়ে না আসে এবং তাকে হেয় মনে না করে (কে জানে তার অন্তরে 
তাকওয়া থাকতে পারে। ফলে সে আল্লাহ তায়ালার কাছে নৈকট্যশীল ও 
সম্মানিত হতে পারে)। তারপর তিনি তিনবার নিজের বুকের দিকে ইশারা 
করে বললেন, তাকওয়া এখানে থাকে (এটা সম্ভব যে, তোমরা বাহ্যিক 
অবস্থা দেখে কাউকে সাধারণ মানুষ মনে করতে পারো; কিন্তু অন্তরে 
তাকওয়া থাকার কারণে সে আল্লাহর কাছে সম্মানিত হতে পারে। তাই 
কোনো মুসলমানকে কখনোই নীচ মনে করো না)। একজন লোকের পক্ষে 
মন্দ হওয়ার জন্য তার কোনো মুসলমান ভাইকে হেয় মনে করা এবং তার 
সাথে নিকৃষ্ট ব্যবহার করাই যথেষ্ট। এক মুসলমানের রক্ত, ধনসম্পদ ও 
ইজ্জত-আবরু অন্য মুসলমানের জন্য সম্মানযোগ্য। তাই তোমরা 
অন্যায়ভাবে কোনো মুসলমানের রক্তপাত করবে না, তার ধনসম্পদ 
আত্মসাৎ করবে না এবং মান-ইজ্জত বিনষ্ট করবে না। এগুলো সবই 
হারাম 1১৪৬ 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, এটাও কিয়মতের 
একটি আলামত যে, (মেধা ও মর্যাদার বিচারে) নিম্নস্তরের মানুষ সুবিশাল 
অট্টালিকা ও বাসভবন নির্মাণ করে গর্ব করবে ।১৯৬৬ 


রিয়া বা লোকদেখানো মনোভাব 

মাহমুদ ইবনে লাবিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমি তোমাদের ব্যাপারে যে বিষয়টির 
সর্বাধিক আশঙ্কা করি, তা হচ্ছে ‘শিরকে আসগর’ তথা ছোটো শিরক। 
সাহাবীগণ আরয করলেন, আল্লাহর রাসুল, ছোটো শিরক কী? তিনি 
বললেন, রিয়া (অর্থাৎ লোকদেখানোর জন্য কোনো সৎকাজ করা)।১৪৬৭ 
ইখলাস (অর্থাৎ আল্লাহর সন্তষ্টি ও রহমত লাভের আশায় প্রত্যেকটি সৎকাজ 
রুরা) যেমন ঈমান ও তাওহিদের দাবি এবং নেকআমলের প্রাণ, তেমনি 


১৪৬৫. মুসলিম, মাআরিফুল হাদিস । 
১৪৬৬. বুখারী, মুসলিম । 
১৪৬৭. মুসনাদে আহমদ । 


wwuw.banglakitab.weebly.com 


সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৫ ৫৪৯ 


লোকদেখানো এবং যশ-খ্যাতি অর্জনের জন্য সৎকাজ করা ঈমান ও 
তাওহিদের পরিপন্থী এবং একপ্রকার শিরক ।১৪৬৮ 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি, যে-ব্যক্তি লোকদেখানোর জন্য 
নামায পড়ে সে শিরক করে । যে লোকদেখানোর জন্য রোযা রাখে সে শিরক 
করে এবং যে লোকদেখানোর জন্য দান-সদকা করে সে শিরক করে 1১৪৬৯ 
হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, শেষ যামানায় কিছু ধূর্ত লোক দেখা 
করবে এবং তাদের রসনা চিনির চেয়ে অধিক মিষ্টি হবে, কিন্ত তাদের বুকের 
ভেতর থাকবে বাঘের মতো হিংস্র ও লোভী অন্তঃকরণ। তাদের সম্পর্কে 
আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমার পক্ষ থেকে অবকাশ দেওয়ার কারণে ওরা 
ধোকা খাচ্ছে অথবা নিভীক হয়ে আমার মোকাবেলায় ধৃষ্টতা প্রদর্শন করছে। 
আমি কসম খেয়ে বলছি, আমি এই ধূর্তদের উপর তাদের মধ্য থেকেই এমন 
ফেতনা চাপিয়ে দিব, যা তাদের জ্ঞানী ও সুধীবৃন্দকেও দিশেহারা করে 
ছাড়বে ।১৪৭০ 


যিনায় লিপ্ত হওয়া 

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, চোখের যিনা- (কামভাব নিয়ে) 
দৃষ্টিপাত করা, কানের যিনা- (কামভাব নিয়ে) কথাবার্তা শোনা, জিহ্বার 
যিনা- (কামভাব নিয়ে) কথা বলা, হাতের যিনা- (কামভাব নিয়ে) স্পর্শ 
করা, পায়ের যিনা_ (কামভাব নিয়ে) হেঁটে চলা এবং অন্তরের যিনা_ 
(কামভাব নিয়ে) যিনার বাসনা করা 1১৪৭১ 





১৪৬৮. মাআরিফুল হাদিস। 

১৪৬৯, মুসনাদে আহমদ, মাআরিফুল হাদিস । 
১৪৭০. জামে তিরমিধী। 

১৪৭১. মুসলিম । 


www.banglakitab.weebly.com 


সূচিপত্র 
৫৫০ & উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


ক্রোধ প্রকাশ করা 

হযরত আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তেমাদের কারো রাগ উঠলে যদি সে দণ্ডায়মান 
থাকে তবে বসে যাওয়া উচিত বসার পরে রাগ থেমে গেলে উত্তম । যদি 
তাতেও না থামে তবে শুয়ে পড়া উচিত।***২ 

হযরত মুয়ায রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে-ব্যক্তি ক্রোধের দাবি পূরণ করার শক্তি-সামর্থ্য 
থাকা সত্তেও শুধু আল্লাহর জন্য ক্রোধ দমন করে নেয় এবং যার উপর ক্রোধ 
তাকে কোনো শাস্তি না দেয়, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা তাকে সকল 
সৃষ্টজীবের সামনে ডাকবেন এবং জান্নাতের যেকোনো হুর ইচ্ছা বেছে 
নেওয়ার ক্ষমতা দেবেন ।১৪৭০ 

তোমাদের কারো রাগ উঠলে তার জন্য নিশ্চুপ হয়ে যাওয়া অত্যাবশ্যক। 
সেব্যক্তি শক্তিশালী নয়, যে মানুষকে পরাভূত করতে পারে; বরং সেব্যক্তিই 
শক্তিশালী, যে নিজের প্রবৃত্তি পরাভূত করতে পারে । 

আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ক্রোধের ঢোক গিলে ফেলা অপেক্ষা কঠিন কোনো 
ঢোক নেই । ক্রোধের উদ্রেক হলে অযু করে নেওয়া উচিত। ক্রোধের সময় 
আউযু বিল্লাহ পাঠ করলে ক্রোধ প্রশমিত হয়ে যায় ।৯৪৭৪ 


গিবত বা পরনিন্দা করা 

আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 
গিবত যিনা অপেক্ষা গুরুতর অপরাধ। প্রশ্ন করা হলো, আল্লাহর রাসুল, 
গিবত যিনা অপেক্ষাও গুরুতর কেন? তিনি বললেন, কারণ, দুর্ভাগ্যবশত 
কেউ যিনা করে ফেললে কেবল তাওবা দ্বারা তা মাফ হতে পারে, কিন্তু 





১৪৭২. মুসনাদে আহমদ, জামে তিরমিযী, মাআরিফুল হাদিস। 
১৪৭৩. জামে তিরমিযী, আবু দাউদ। 
১৪৭৪. বুখারী, মুসলিম । 


www.banglakitab.weebly.com 


সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৫ ৫৫১ 


গিবতকারীকে যতক্ষণ পর্যন্ত সে ব্যক্তি মাফ না-করে, যার গিবত করা হয়, 
আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ততক্ষণ পর্যন্ত সে অপরাধের ক্ষমা হতে পারে না ।১৪৭৫ 
হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন বললেন, তোমরা জান গিবত কি? 
সাহাবায়েকেরাম আরয করলেন, আল্লাহ ও তার রাসুলই ভালো জামেন। 
তিনি বললেন, তোমার ভাইয়ের এমন কোনো দোষ বর্ণনা করা, যা বাস্তবে 
তার মধ্যে বিদ্যমান আছে। যদি তার মধ্যে বর্ণিত দোষ বিদ্যমান না' থাকে, 
তবে এটা হবে অপবাদ, যা গিবত থেকেও গুরুতর 1৯১৬ 


খেয়ানত করা 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে-ব্যক্তি তোমাকে বিশ্বস্ত মনে করে 
তোমার কাছে আমানত রাখে, তুমি তার আমানত ফেরত দাও। তোমার 
সাথে কেউ খেয়ানত করলে তুমি তার সাথে খেয়ানত করো না, বরং নিজের 
প্রাপ্য আদায় করার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা কর 1১৪৭৭ 


কুধারণা 
হযরত আৰু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা নিজেদের কুধারণা থেকে 
বাচাও। কেননা কুধরণার বশবর্তী হয়ে যে কথা বলা হবে, তা সর্বাধিক মিথ্যা 
হবে। অন্যের ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহে লিপ্ত হয়ো না এবং আড়ি পেতো না। 
পরস্পরে বিবাদ-বিসংবাদ ও শত্রুতা রেখো না । তোমরা আল্লাহর বান্দা হয়ে 
যাও এবং পরস্পর ভাই ভাই হয়ে জীবনযাপন কর ১৪৭৮ 

কাছ থেকে ধনসম্পদ ও আসবাবপত্র তালাবদ্ধ রাখতে, তাদের ব্যবহারের 
জন্য দিলে মেপে অথবা '-=া করে দিতে আদিষ্ট হয়েছি, যাতে তাদের 


১৪৭৫. বায়হাকী, মাআরিফুল হাদিস। 


১৪৭৬. মুসলিম । 
১৪৭৭, জামে তিরমিযী । 


১৪৭৮. বুখারী, মুসলিম । 
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সূচিপত্র 
৫৫২ ৩ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


স্বভাব বিগড়ে না যায়, অথবা আমাদের প্রতি তাদের কোনোরূপ কুধারণা না 
হয় ১৪৭৯ 


দ্বিমুখী আচরণ 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, দুনিয়াতে যে-ব্যক্তি দ্বিমুখী 
হবে এবং মুনাফিকদের ন্যায় বিভিন্ন মানুষের সাথে বিভিন্ন রকম কথা বলবে, 
কিয়ামতের দিন তার মুখে দুটি আগুনের জিহ্বা থাকবে ১৪% 


চোগলখুরি করা 

আবদুর রহমান ইবনে গনাম ও আসমা বিনতে ইয়াযিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু 
থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহর 
সর্বোত্তম বান্দা তারা, যাদের দেখলে আল্লাহর কথা স্মরণ হয় এবং সর্বনিকৃষ্ট 
বান্দা তারা, যারা চোগলখুরি করে, বন্ধুদের মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে এবং 
আল্লাহর সৎবান্দাদের কোনো গুনাহে লিপ্ত করার অথবা কোন বিপদ ও 
পেরেশানিতে জড়িত করার প্রয়াস চালায় 1৯৪৮১ 


মিথ্যা বলা 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, বান্দা যখন মিথ্যা বলে, তখন 
ফেরেশতা তার মিথ্যার দুর্পন্ধের কারণে এক মাইল দূরে চলে যায় ।১৪৮২ 
তিরমিধীর অন্য এক হাদিসে আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
একদিন সাহাবায়েকেরামকে তিনবার বললেন, কোন কোন গুনাহ সবচেয়ে 
মাতার অবাধ্য হওয়া, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া ও মিথা বলা । বর্ণনাকারী বলেন, 
প্রথমে তিনি হেলান দিয়ে বসে ছিলেন, তারপর সোজা হয়ে বসে বারবার এ 





১৪৭৯. বুখারী । 

১৪৮০, আবু দাউদ, মাআরিফুল হাদিস। 

১৪৮১. মুসনাদে আহমদ, বায়হাকী, মাআরিফুল হাদিস । 
১৪৮২. জামে তিরমিযী । 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ও ৫৫৩ 


কথাটি পুনরাবৃত্তি করতে থাকেন। তখন আমরা কামনা করছিলাম, তিনি যদি 
থেমে যেতেন। অর্থাৎ, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যথেষ্ট 
উত্তেজনার সাথে কথাগুলো বলছিলেন এবং আমরা বুঝতে পারছিলাম, তায় 
অন্তরে এখন বড়ো বোঝা চেপে বসেছে। তাই আমাদের কামনা ছিলো, তার 
মনের উপর কোনো চাপ না-পড়ুক 1১৮১ 

হযরত আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে-ব্যক্তি কসম খেয়ে কোনো 
মুসলমানের হক নষ্ট করে, আল্লাহ তার জন্য দোযখ অপরিহার্য করেছেন 
এবং জান্নাত হারাম করেছেন। উপস্থিত এক ব্যক্তি আরয করলো, আল্লাহর 
রাসুল, যদি হকটি সামান্য হয়, তবু কি? তিনি বললেন, যদিও তা জঙ্গলের 
একটা পিলু বৃক্ষের শাখা হয় 1১০৮৪ 

হযরত আবু যর গিফারী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, কিয়ামতের দিন 
আল্লাহ তিন ব্যক্তির সাথে কথা বলবেন না, তাদের প্রতি ক্ৃপাদৃষ্টিতে 
তাকাবেন না, তাদের গুনাহর ময়লা থেকে পবিত্র করবেন না। তাদের জন্য 
রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শান্তি। হযরত আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু আরয 
করলেন, আল্লাহর রাসুল, এই অভাগা ও ক্ষতিগ্রস্ত লোক কারা? তিনি 
বললেন, (অহৎংকারীদের ন্যায়) লুঙ্গি গোড়ালির শিচে পরিধানকারী, কারো 
প্রতি অনুগহ করে তা প্রকাশকারী এবং মিথ্যা কসম খেয়ে স্বার্থ 
উদ্ধারকারী 1১৪৮৫ 


এতোটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শোনে (যাচাই-বাছাই ছাড়াই) তা বর্ণনা করা 


শুরু করবে ।১৪৮৬ 





১৪৮৩. মাআরিফুল হাদিস। 

১৪৮৪. মুসলিম, মাআরিফুল হাদিস। 
১৪৮৫. মুসলিম, মাআরিফুল হাদিস । 
১৪৮৬. মুসলিম, মাআরিফুল হাদিস। 
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সূচিপত্র 


৫৫৪  উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, যে-ব্যক্তি 
কোনো মুসলমানের ধনসম্পদ আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে শাসকের সামনে 
মিথ্যা কসম খায়, কিয়ামতের দিন তাকে আল্লাহর সামনে পেশ করা হবে। 
সেদিন আল্লাহ তার প্রতি ভীষণ ক্রুদ্ধ হবেন ১৮" 


প্রয়োজনে মিথ্যা বলা 

উম্মে কুলসুম বিনতে উকবা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, সেব্যক্তি মিথ্যাবাদী ও গুনাহগার নয়, 
যে বিবদমান লোকদের মধ্যে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করে এবং এ ব্যাপারে 
(একপক্ষ থেকে অন্যপক্ষকে উত্তম খবর পৌছায় এবং তাদের প্রভাবিত 
করার জন্য) ভালো কথাবার্তা বলে ।৯৮৮ 


মুমিনকে অপমানিত করা 

বললেন, যারা কেবল মুখে ইসলাম কবুল করেছে এবং তাদের অন্তরে 
এখনও ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়নি, তারা শোনো, তোমরা মুসলিমদের 
জ্বালাতন করা থেকে, তাদের লজ্জিত করা থেকে এবং তাদের ছিদ্রান্বেষণ 
করা থেকে বিরত থাক। কেননা আল্লাহর আইন হলো, যে-ব্যক্তি মুসলমান 
ভাইয়ের গোপন দোষের পেছনে লাগবে এবং তাকে অপমানিত করতে 
চাইবে, আল্লাহ তার দোষের পেছনে লাগবেন, তাকে অবশ্যই লাঞ্ছিত 
করবেন, যদিও সে তার ঘরের অভ্যন্তরেই থাকে 1১৪৮৯ 

নষ্ট করা সবচাইতে বড়ো দুক্র্ম 1৯৪৯০ 


১৪৮৭. বুখারী, মুসলিম । 

১৪৮৮, বুখারী, মুসলিম । 

১৪৮৯. জামে তিরমিযী, মাআরিফুল হাদিস। 
১৪৯০. বায়হাকী । 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৫ ৫৫৫ 


007 
হযরত আবুবকর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ধৌকাবাজ, কৃপণ ও খোটাদানকারী জান্নাতে 
ধর 


প্রতিশোধ গ্রহণ করা 

১. যে বান্দার প্রতি যুলুম করা হয়, সে যদি আল্লাহর ওয়াস্তে যালেমকে 
ক্ষমা করে (প্রতিশোধ না নেয়), তবে আল্লাহ এর বিনিময়ে তাকে পূর্ণ 
সাহায্য করবেন (অর্থাৎ ইহকাল ও পরকালে তাকে ইজ্জত দেবেন)। 

২. যে-ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার লক্ষে অপরকে দান করার 
জন্য দরজা খুলবে, আল্লাহ এর বিনিময়ে তাকে আরও বেশি দেবেন। 
৩. যে-ব্যক্তি (অভাবের কারণে বাধ্য হয়ে নয়) ধনদৌলত বৃদ্ধি করার 
মানসে সওয়াল ও ভিক্ষাবৃত্তির দরজা খুলবে, আল্লাহ তার ধনদৌলত 

আরও,হাস করে দেবেন ।১৪৯২ 


বিদ্বেষ পোষণ করা 
হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, প্রতি সপ্তাহে সোমবার 
ও বৃহস্পতিবার- 17845 SOLE 
হয়। তখন দুজন ব্যতীত সকল মুমিন বান্দাকে ক্ষমা করার ফায়সালা হয়। 
এ দুজন হচ্ছে- যারা একে অপরের প্রতি বিদ্বেষ রাখে । তাদের সম্পর্কে 
আদেশ করা হয়, যে পর্যন্ত তারা পারস্পরিক বিদ্বেষ ও শত্রুতা থেকে বিরত 
না হয় এবং মন পরিষ্কার করে না নেয়, তাদের ফায়সালা থেকে আলাদা 
রাখ ।১৪৯৩ 
হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা অন্যের সম্পর্কে কুধারণা থেকে 
বেচে থাক। কেননা কুধারণা সর্বাধিক মিথ্যা। তোমরা কারো দুর্বলতার 





১৪৯১. জামে তিরমিযী, মাআরিফুল হাদিস। 
১৪৯২. মুসনাদে আহমদ, মাআরিফুল হাদিস। 
১৪৯৩, মুসলিম, মাআরিফুল হাদিস। 
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সূচিপত্র 
৫৫৬ ও উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


খোজে থেকো না এবং গুপ্তচরের ন্যায় গোপন পন্থায় কারো দোষ জানার 
চেষ্টা করো না। একে অপরকে ডিঙিয়ে যাওয়ার অন্যায় লালসা করো না। 
পরস্পরে হিংসা করো না, শত্রুতা করো না এবং একে অপরের প্রতি বিদ্বেষ 
পোষণ করো না। এমনকি একজন অপরজন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না। 
বরং তোমরা আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী ভাই ভাই হয়ে জীবনযাপন কর ।১০৯৪ 


হিংসা | 

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা হিংসা রোগ থেকে সযত্রে বেঁচে 
থাক। আগুন যেমন কাঠ খেয়ে ফেলে, হিংসাও তেমন মানুষের নেকআমল 
খেয়ে ফেলে 1১৯৫ 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, হে মুসলিমগণ, 
তোমাদের মধ্যেও সে রোগ ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়বে, যা তোমাদের 
পূর্ববর্তীদের মধ্যেও ছিলো । আমি এখানে হিংসা ও শত্রুতা বুঝাতে চাচ্ছি 
এ রোগ মাথার কেশ নয়_ দীন ও ঈমান মুণ্ডনকারী 1১০৯১ 


নিষ্ঠুরতার প্রতিকার 

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসুল 
তিনি বললেন, এতিমের মাথায় হাত বুলাবে এবং মিসকিনকে খাবার 
দেবে 1১৪৯৭ 


কপটতা 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, চারটি অভ্যাস যার মাঝে 
একপ্রিত হবে, সে খাঁটি মুনাফিক। চারটির মধ্য থেকে একটি যার মধ্যে 


১৪৯৪, বুখারী, মুসলিম, মাআরিফুল হাদিস। 
১৪৯৫. আবু দাউদ । 


১৪৯৬. মুসনাদে আহমদ, জামে তিরমিযী, মাআরিফুল হাদিস। 
১৪৯৭. মুসনাদে আহমদ, মাআরিফুল হাদিস। 
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সূচিপত্র 
উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৬ ৫৫৭ 


পাওয়া যাবে তার মধ্যে কপটতার একটি অভ্যাস রয়েছে। এই অভ্যাস 
পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত সে তেমনই থাকবে । অভ্যাস চারটি হলো- 

১. কেউ আমানত রাখলে খেয়ানত করে। 

২. কথায় কথায় মিথ্যা বলে। 

৩. ওয়াদা দিয়ে ভঙ্গ করে। 

8. কারো সাথে ঝগড়া ও বিতর্ক করার সময় গালিগালাজ করে ।১৪৯৮ 


যুলুম 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যালেম সম্পর্কে মযলুমের দোয়াকে 
মেঘমালার উর্ধ্বে তুলে নেওয়া হয় এবং আকাশসমূহের দরজা এ দোয়ার 
জন্য খুলে দেওয়া হয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন, কিছু বিলম্বে 
হলেও আমি অবশ্যই তাকে সাহায্য করবো ১৪৯৮ 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মযলুমের বদদোয়া থেকে 
বেঁচে থাক, এটা বিজলির ন্যায় আকাশে আরোহণ করে 1১৫০০ 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তার ইজ্জত ও 
প্রতাপের কসম খেয়ে বললেন, তিনি দ্রুত অথবা বিলম্বে হলেও যালেমের 
কাছ থেকে প্রতিশোধ অবশ্যই নেবেন এবং প্রতিশোধ তার থেকেও নেবেন, 
যে সামর্থ্য থাকা সত্তেও মযলুমকে সাহায্য করে না।*% 


যালেমকে সাহায্য করা | 
হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু 
এবং যালেমদের মদদ যোগায় তাদের পরিণতি খুবই খারাপ হবে । তারা না 





১৪৯৮. বুখারী, মুসলিম । 

১৪৯৯. মুসনাদে আহমদ, জামে তিরমিযী । 
১৫০০, মুসতাদরাকে হাকিম । 

১৫০১. আবুশ শায়েখ ফিস সাওয়াব। 
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সূচিপত্র 
৫৫৮ ৩ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


মুসলমানের মধ্যে গণ্য হবে, না তারা আমার হাউযে কাউসারে আসতে 
পারবে মুখে মুখে যতই ইসলামের দাবি করুক 1১৭০২ 

একদিন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়েকেরামকে জিজ্ঞেস 
করলেন, তোমরা কি জানো নিঃস্ব কে? তারা বললেন, আমরা তাকে নিঃস্ব 
বলি, যার কাছে ধনসম্পদ ও আসবাবপত্র কিছুই নেই। রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার উম্মাহর মধ্যে বড়ো নিঃস্ব সেইব্যক্তি, 
যে কিয়ামতের দিন নামায, রোযা, যাকাত ইত্যাদি সব নিয়ে হাযির হবে, 
কিন্ত সে কাউকে মন্দ বলেছিলো, কারো উপর অপবাদ দিয়েছিলো, কারো 
অর্থ আত্মসাৎ করেছিলো, কাউকে খুন করেছিলো এবং কাউকে প্রহার 
করেছিলো । ফলে তার কিছু সওয়াব এক জনে পেয়ে যাবে, কিছু সওয়াব 
অন্য জনে পাবে। যদি দাবি পূরণের আগেই তার সওয়াব নিঃশেষ হয়ে যায়, 
তবে দাবিদারদের গুনাহ তার মাথায় চাপিয়ে দেওয়া হবে ।১৫০৩ 


অশ্লীল কথা বলা 

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
করেছিলো 1১৫০৪ 

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে জিহ্বার শাস্তিই হবে 
কঠোরতর। জিহ্বা বলবে, হে আমার প্রতিপালক, আপনি দেহের অন্য- 
কোনো অঙ্গকে এতো শাস্তি দেননি যত শাস্তি আমাকে দিয়েছেন। আল্লাহ 
বলবেন, তোর কাছ থেকে বের হবার কথা পূর্ব ও পশ্চিমে পৌছে যেতো । 
আমার ইজ্জতের কসম, তোকে সর্বাধিক শাস্তি দেবো 1১৫০৫ 





১৫০২. আহলে সুনান । 
১৫০৩. বেহেশতী যেওর | 
১৫০৪. বুখারী, মুসলিম । 
১৫০৫. আবু নুয়াইম । 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৪ ৫৫৯ 


দোষ খোজা 

আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম, সাফিয়ার এ দোষ আছে (সে খর্বাকৃতির । 
এটা একটা বড়ো দোষ)। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 
আয়েশা, তুমি এমন নোংরা কথা মুখ দিয়ে বের করেছো, যা সমুদ্রে নিক্ষেপ 
করা হলে গোটা সমুদ্র নোংরা হয়ে যাবে ।১৭০৬ 

কুদৃষ্ট 

কোনো নারীর উপর হঠাৎ দৃষ্টি পড়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি ফিরিয়ে নাও । 
তার প্রতি দ্বিতীয় দৃষ্টি তোমার নয়- শয়তানের ।৮০? 


অভিসম্পাত করা 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যখন কেউ কারো প্রতি 
অভিসম্পাত করে, তখন সে অভিসম্পাত আকাশের দিকে ধাবিত হয় । কিন্তু 
আকাশের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়। তারপর তা ডানে-বামে ঘুরাফেরা 
করে। যখন কোথাও যাওয়ার রাস্তা খুঁজে না-পায়, তখন অভিসম্পাতটি সে 
ব্যক্তির কাছে ফিরে আসে, যার প্রতি অভিসম্পাত করা হয়েছিলো। সে 
যোগ্য হলে অভিসম্পাত তার উপর পতিত হয় ৷ অন্যথায় সেই ব্যক্তির উপর 
গিয়ে পতে, যে অভিসম্পাত করেছিলো । 

মহিলাদের এটা অভ্যাস নির্বিচারে একে অপরকে অভিসম্পাত করা কিংবা 
ধিক্কার দেওয়া । অনেক সময় তারা কাউকে বেইমান পর্যন্ত বলে ফেলে । এটা 


মারাত্মক গুনাহ। শুধু মানুষের প্রতি নয়, জীব-জন্তর প্রতি অভিসম্পাত 
করাও এরূপ গুনাহ ।১৫০৮ 





১৫০৬, মিশকাত । 
১৫০৭. আবু দাউদ ৷ 
১৫০৮, বেহেশতী যেওর। 
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সূচিপত্র 
৫৬০  উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


আত্মহত্যা 

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে-ব্যক্তি নিজের প্রাণ নিজেই হত্যা 
করে, কিয়ামতের দিন তাকে এ শাস্তি দেওয়া হবে। ফলে সে নিজেকে 
দুনিয়াতে যেভাবে হত্যা করেছিলো দোযখে নিজেকে তেমনিভাবে হত্যা 
করতে থাকবে । যে-ব্যক্তি পাহাড় থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছিলো 
সে পাহাড় থেকেই নিক্ষিপ্ত হতে থাকবে । যে বিষপান করেছিলো তাকে বিষ 
পান করানো হতে থাকবে । যে ছুরি দিয়ে আত্মহত্যা করেছিলো সে ছুরি দ্বারা 
জবাই হতে থাকবে ।১৭ 


গুনাহ 
গুনাহ থেকে আত্মরক্ষা 
হযরত নোমান ইবনে বাশির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল 
সুস্পষ্ট । কিন্তু উভয়ের মাঝে কিছু সন্দেহযুক্ত বিষয় আছে। যে-ব্যক্তি 
সন্দেহযুক্ত বিষয়াদি থেকে আত্মরক্ষা করবে সে সুস্পষ্ট গুনাহ থেকে আরো 
উত্তমরূপে আত্মরক্ষা করবে৷ অন্যদিকে যে-ব্যক্তি সন্দেহযুক্ত গুনাহ করার 
ব্যাপারে দৃঢ়তা প্রদর্শন করবে, সুস্পষ্ট গুনাহয় লিপ্ত হয়ে পড়া তার জন্য 
আশঙ্কামুক্ত নয়। গুনাহ আল্লাহ তায়ালার নিষিদ্ধ এলাকা (যার ভেতরে 
যাওয়ার অনুমতি কারো নেই এবং বিনা অনুমতিতে যাওয়া হারাম)। যে জন্্র 
নিষিদ্ধ এলাকার আশপাশে বিচরণ করে, তার জন্য সেই নিষিদ্ধ এলাকায় 
অনুপ্রবেশ করার আশঙ্কা প্রত্যাশিত 1১৫১০ 


গুনাহর প্রতিকার 

হযরত মুয়ায রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে একটি দীর্ঘ হাদিসে বর্ণিত আছে, 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, নিজেকে গুনাহ থেকে 
বাচাও। কেননা গুনাহ করলে আল্লাহর গযব নাযিল হয়।১৫৯১ 


১৫০৯, বুখারী, মুসলিম । 
১৫১০. মিশকাত । 
১৫১১. মুসনাদে আহমদ । 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. $ ৫৬১ 


হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমি কি তোমাদেরকে তোমাদের রোগ এবং 
সেই রোগের প্রতিকার বলে দেবো? শোনো, রোগ হচ্ছে গুনাহ এবং তার 
প্রতিকার হচ্ছে ইসতিগফার (ক্ষেমাপ্রার্থনা)।১৫১২ 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, গুনাহ থেকে তাওবাকারী 
এমন, যেমন তার কোনো গুনাহই ছিলো না ১৫১৩ 
তাওবার জন্য অত্যাবশ্যক ।৯:১৪ 


গুনাহর পরিণাম 

একবার দশজন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত 

ছিলাম। তিনি আমাদের উদ্দেশে বলতে লাগলেন, চারটি বিষয়ে তোমরা 

জড়িত হও- এমন পরিস্থিতি থেকে আমি আল্লাহর আশ্রয়প্রার্থনা করি । 

১. যখন কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রকাশ্যে নির্লজ্জ কর্মকাণ্ড হতে থাকবে 
তখন তারা প্রেগ অথবা এমনসব মহামারিতে আক্রান্ত হবে, যা তাদের 
পূর্বপুরুষদের আমলে আদৌ হয়নি। 

২. যখন কোনো সম্প্রদায় মাপে ও ওজনে ক্রটি করবে তখনই ভারা 
দুর্ভিক্ষ, অভাব-অনটন এবং সরকারি কর্মকর্তাদের যুলুমের শিকার হবে । 

৩. কোনো সম্প্রদায় যখন যাকাত দেওয়া বন্ধ করবে, তখনই তাদের থেকে 
রহমতের বৃষ্টি বন্ধ করে দেওয়া হবে। 

৪. যখন কোনো সম্প্রদায় অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে তখন তাদের উপর ভিন্ন 
সম্প্রদায়কে শক্ররূপে চাপিয়ে দেওয়া হবে, যারা বলপূর্বক তাদের 
ধনসম্পদ লুট করে নিবে 1৯৫১৭ 


১৫১২, আত-তারগিব ওয়াত-তারহিব, বায়হাকী । 
১৫১৩, বায়হাকী। 


১৫১৪. হায়াতুল মুসলিমীন। 
১৫১৫. ইবনে মাজাহ । 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা.-৩৬ 
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সূচিপত্র 
৫৬২ $ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তায়ালার এ উক্তি উদ্ধৃত করেছেন, আমি সকল 
শাসনকর্তারও মালিক। ওদের অন্তর আমার হাতে । মানুষ যখন আমার 
আনুগত্য করে, আমি তাদের শাসকগণের অন্তর তাদের প্রতি দয়া ও কৃপা 
দ্বারা পূর্ণ করে দেই। পক্ষান্তরে মানুষ যখন আমার অবাধ্যতা করে, আমি 
তখন শাসকদের অন্তর গযব ও শাস্তি দেওয়ার ইচ্ছা দ্বারা পূর্ণ করে দেই। 
ফলে শাসকরা তাদের উপর মূর্তিমান শান্তির মতো আপতিত হয় ১১ 


পুনাহর শাস্তি 

হযরত সাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, এমন এক সময় আসবে, যখন সকল 
কাফেরশক্তি তোমাদের মোকাবেলায় দীড়িয়ে একে অপরকে ডাকাডাকি 
করবে । যেমন দস্তরখানের দিকে মানুষ একে অপরকে ডেকে আনে । এক 
ব্যক্তি বললো, আমরা কি তখন সংখ্যায় খুব কম হব? রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না, বরং তোমরা সেদিন সংখ্যায় অনেক হবে; 
কিন্তু অকর্মা হবে এবং ঝড়ের মুখে খড়কতার মতো হবে । আল্লাহ তোমাদের 
শক্রদের মন থেকে তোমাদের ভয়-ভীতি দূর করে দেবেন এবং তোমাদের 
মনে দুর্বলতা সৃষ্টি করে দেবেন। এক ব্যক্তি প্রশ্ন করলো, আমাদের দুর্বলতা 
কেন হবে? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সংসারের প্রতি 
আসক্তি এবং মৃত্যুর প্রতি অহেতুক ভীতির কারণে ।১৫১৭ 


কবিরা গুনাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কবিরা গুনাহ হচ্ছে আল্লাহর 
করা এবং মিথ্যা কসম খাওয়া ।১৭১৮ 


১৫১৬. আবু নুয়াইম । 
১৫১৭. আবু দাউদ, বায়হাকী । 
১৫১৮. সহীহ বুখারী । 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৬ ৫৬৩ 


হযরত সাফওয়ান ইবনে আসসাল রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে একটি দীর্ঘ 
জারি করেন তার মধ্যে এটাও ছিলো যে, কোনো নিরপরাধ ব্যক্তিকে 
কোনো শাসকের কাছে নিয়ে যেয়ো না, যাতে সে তাকে হত্যা করে (অথবা 
তার উপর যুলুম-নিপীড়ন করে), জাদু করো না 1১৫১৯ 

নিয়ে উল্লেখকৃত গুনাহসমূহের কারণে শাস্তি প্রদান করা হবে বলে বর্ণিত 
আছে। | 

কাউকে তিরস্কার করা। 

কাউকে মন্দ নামে ডাকা। 

কারো প্রতি কুধারণা পোষণ করা । 

কারো দোষ তালাশ করা । 

অকারণে কাউকে গালমন্দ করা । 

দ্বিমুখী আচরণ করা । 

চোগলখুরি করা । 

কাউকে অপবাদ দেওয়া ৷ 

, কাউকে ধোকা দেওয়া ৷ 

১০. কাউকে লজ্জা দেওয়া । 

১১. কারো ক্ষতি দেখে আনন্দিত হওয়া। 

১২. গর্ব-অহংকার করা । 

১৩. যুলুম করা । 

১৪. প্রয়োজনের সময় সামর্থ্য থাকা সত্তেও সাহায্য না করা। 

১৫. কারো আর্থিক ক্ষতি করা । 

১৬. কারো ইজ্জতে আঘাত দেওয়া । 

১৭. ছোটোদের প্রতি দয়া ও স্নেহ না করা । 

১৮-বড়োদের সম্মান না-করা । 

১৯. অন্নবস্ত্রহীন লোকদের সামর্থ্যানুযায়ী সেবা না-করা । 


১৫১৯. জামে তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী ৷ 


৪ না 29 ডে সি ০3৫৬ 
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সূচিপত্র 
৫৬৪ ৬ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


২০. কোনো দুনিয়াবি মনঃকষ্টের কারণে কারো সাথে কথা বলা বন্ধ করা। 
২১. যে-কোনো প্রাণীর চিত্র অঙ্কন করা । 

২২. অন্যের জমিনে উত্তরাধিকার দাবি করা। 

২৩.সুস্থ ও সবল দেহধারীর জন্য ভিক্ষা করা । 

২৪.দাড়ি মুপ্তানো অথবা কর্তন করা। 

২৫.নারী হয়ে পুরুষের বেশ ধারণ করা। 

২৬. পুরুষ হয়ে নারীর বেশ ধারণ করা । 

এ ছাড়াও সবধরনের গুনাহ থেকেই বেঁচে থাকা উচিত । যেসব গুনাহ হয়ে 
গেছে সেগুলো থেকে তাওবা করা দরকার । তাওবা দ্বারা সকল গুনাহ মাফ 
হয়ে যায় 1১৫২০ 


কতিপয় কবিরা গুনাহ 

১. মাতা-পিতাকে কষ্ট দেওয়া । 
২. মদপান করা । 

৩. পশ্চাতে পরনিন্দা করা । 

8. কারো ব্যাপারে কুধারণা রাখা । 
৫. ওয়াদা করে তা পূরণ না করা । 
৬. আমানতের খেয়ানত করা । 

৭. জুমার নামায তরক করা । 

৮. বেগানা নারীর সঙ্গে একান্তে বসা । 
৯ 


১১. শক্তি থাকা সত্তেও সতকর্মে উৎসাহ না দেওয়া । 
১২. কারো দোষ অন্বেষণ করা । 


যে পিরের প্রতি ভক্তি আছে তার অনুসরণ করে অপরেকে মন্দ মনে করাও 
জায়েয নয়। মুজতাহিদ ও পিরের অনুসরণ ততক্ষণ করতে হবে, যতক্ষণ 


১৫২০. হায়াতুল মুসলিমিন। 


www.banglakitab.weebly.com 


সূচিপত্র 


তাদের কোনো কথা আল্লাহ রাসুলের খেলাফ না যায়। তারা ভুল করলে 
তাদের অনুসরণ করতে নেই। 

আল্লাহ ও রাসুলকে মেনে তাদেরকে সকল বিষয়ে সত্যবাদী মনে করলেই 
ঈমান দুরন্ত হয়। আল্লাহ রাসুলের কোনো কথায় সন্দেহ করা, তাকে মিথ্যা 
বলা অথবা তাতে দোষ বের করা অথবা তা নিয়ে পরিহাস করা, এসব 
বিষয়ের কারণে ঈমান থাকে না। 

কোরআন ও হাদিসের সুস্পষ্ট অর্থ না মানা এবং এদিক-সেদিক করে আপন 
মতলবে অর্থ সৃষ্টি করা বেদীনী। 

গুনাহকে হালাল মনে করলে ঈমান চলে যায়। 

ছোটো গুনাহর কারণে শাস্তি দেওয়া এবং বড়ো গুনাহ কৃপাবশে মাফ করে 
দেওয়া, মোটেই শাস্তি না-দেওয়া- সবই আল্লাহর ক্ষমতাধীন। 

সারা জীবন কেউ যতই ভালো-মন্দ থাকুক; কিন্তু যে অবস্থায় জীবনের 
অবসান ঘটে, সেই অনুযায়ী প্রতিদান ও শাস্তি হয়ে থাকে । 

তাই গুনাহ থেকে আত্মরক্ষায় পুরোপুরি যত্নবান হওয়া উচিত। অনেক সময় 
একটি গুনাহও মন্দ খাতেমার কারণ হয়ে যায়। 


ইবাদাতে শরিক করা 
তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ইবাদাতসম্পর্কিত শিরকের মধ্যে শামিল 1১৫২১ 


কবরসম্পর্কিত বিদআত 
ওরস করা অথবা ওরসে যোগদান করা কবর সম্পর্কিত বিদআতের অন্তর্গত | 


প্রথাগত বিদআত 

বাড়াবাড়ি করা, অধিক সাজসজ্জায় মশগুল হওয়া, সাদাসিধা চালচলনকে 
দূষণীয় মনে করা এবং ঘরের দেওয়ালে ছবি টানিয়ে রাখা- প্রথাগত 
বিদআতের অন্তর্ভুক্ত ৫২২ 





১৫২১. হায়াতুল মুসলিমীন। 
১৫২২. হায়াতুল মুসলিমীন। 
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সূচিপত্র 
৫৬৬ $ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


খোদারী গযবের লক্ষণ 
হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু 


১. যখন গনিমতের মাল ও সরকারি কোষাগারের সম্পত্তিকে ব্যক্তিগত 


সম্পদ সাব্যস্ত করা হয়, অর্থাৎ যখন জাতীয় ধনভাপ্তার, যা দেশ ও 
জাতির সম্পত্তি- শাসকবর্গ ও পদাধিকারী ব্যক্তিবর্গ নিজেদের জমিদারি 
মনে করে বসে এবং বিলাস-ব্যসনে ব্যয় করতে থাকে। 

২. যখন আমানতকে গনিমতের মাল মনে করে হজম করা হয়। 

৩. যখন যাকাতকে জরিমানা মনে করা হয়। 

8. যখন ইলম অর্জন দীনের জন্য নয়; নিছক দুনিয়ার জন্য হতে থাকবে । 

৫. যখন পুরুষ নারীর গোলামি শুরু করে। 

৬. যখন পুত্র জননীর নাফরমানী শুরু করে। 

৭. যখন মানুষ বদ্ধুবান্গবের অধিক নিকটে চলে আসে এবং পিতা-মাতা 
থেকে দূরে সরে যায়। 

৮. যখন মসজিদে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলতে থাকে। 

৯. যখন কোন জাতির নেতৃত্ব সে জাতির পাপাচারীদের হাতে চলে যায়। 

১০. যখন নিকৃষ্টতম ব্যক্তিরা জাতির পথপ্রদর্শক হয়। 

১১. যখন কারো প্রতি কেবল তার অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে সম্মান 
প্রদর্শন করা হয়। 

১২. যখন গায়িকা ও বাদ্যযন্ত্র ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়ে । 

১৩. যখন প্রকাশ্যে মদপান চলতে থাকে 

১৪. এবং যখন উম্মাহর পরবর্তী লোকেরা পূর্ববর্তী লোকদের প্রতি ধিক্কার ও 
অভিসম্পাত করতে থাকে, তখনই তোমরা প্রখর ও লাল রঙের 
ঝঞ্চাবায় ও ভূমিকম্পের অপেক্ষা করতে থাকবে । আরও অপেক্ষা 
করবে জমিন ধসে যাওয়ার, মুখাকৃতি বিগড়ে যাওয়ার, প্রস্তর বর্ষণের 
এবং আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে একের পর এক অকল্পনীয় সব আযাব 
নাযিল হওয়ার । মোতির মালা ছিড়ে যেমন একের পর এক দানা খসে 
পড়তে থাকে, তেমনি খোদায়ী গযব একের পর এক আত্মপ্রকাশ করতে 
থাকবে 1১৫২৩ 


১৫২৩. জামে তিরমিযী । 
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সূচিপত্র 
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
দৈনন্দিন কাজকর্ম 
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সূচিপত্র 
ফজরের পর 


পর তাসবিহ-যিকির শেষ করে মসজিদেই চারজানু হয়ে বসতেন আর 
সাহাবায়েকেরাম তার কাছাকাছি এসে আসন গ্রহণ করতেন। এটাই ছিলো 
দরবারে নবুওয়াত এবং হালকায়ে তাওয়াজ্জুহ। এই মজলিসই ছিলো 
একাধারে দরসগাহ এবং বন্ধুবান্ধবদের মজলিস। এখানেই তিনি অহীর 
আগমন সম্পর্কে সাহাবীগণকে অবহিত করতেন এবং তাদের প্রতি রুহানী 
ফয়েয ও বাতেনী বরকতের বৃষ্টি বর্ষণ করতেন। এই মজলিসেই তিনি 
শরিয়তের মাসায়েল, সামাজিক রীতি-নীতি এবং আখলাকি বিধানাবলির 
তালিম দিতেন। মুসলিমদের পারস্পরিক লেনদেন ও বিরোধ-বিবাদের 
এখানেই মীমাংসা হতো। 

প্রায় সময় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়েকেরামকে জিজ্ঞেস 
করতেন, তোমাদের কেউ কোনো স্বপ্ন দেখে থাকলে বর্ণনা করো । তারপর 
তিনি স্বপ্ন শুনতেন এবং তার ব্যাখ্যা দিতেন । কখনো তিনি নিজেই বলতেন, 
আজ আমি এই স্বপ্ন দেখেছি। তারপর তিনি নিজেই তার ব্যাখ্যা বর্ণনা 
করতেন । পরবর্তী সময় অবশ্য তিনি এই নিয়ম বর্জন করেন 1৯৫২৪ 

কখনো সাহাবীগণ কথাবার্তার ফাকে শিষ্টাচার বজায় রেখে জাহেলিযুগের 
কিসসা-কাহিনি বর্ণনা করতেন এবং স্ততিগাথা ও কবিতা আবৃত্তি করতেন। 
অথবা হাসি-তামাশা করতেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
এসব শুনতেন; কখনোব হেসে ফেলতেন। এরপর তিনি ইশরাকের নামায 
আদায় করতেন। প্রায়ই তিনি এ সময় যুদ্ধলন্ধ সম্পদ অথবা জনগণের কাজ 
বন্টন করতেন। সূর্যোদয়ের পর যথেষ্ট বেলা হয়ে গেলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাশতের নফল কখনো চার, কখনো আট রাকাত পড়ার 
পর মজলিস সমাপ্ত করতেন। তারপর পালা অনুযায়ী বিবিদের ঘরে যেতেন । 


১৫২৪. মাদারিজুন নুবুওয়াহ। 
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সূচিপত্র 
৫৭০ ৬ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


সেখানে তিনি গৃহস্থালীর কাজে লিপ্ত হতেন। প্রায় সময় ঘরের 
কাজকর্ম তিনি নিজেই আনজাম দিতেন। দিনে মাত্র একবার খাদ্য গ্রহণ 
করতেন এবং কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতেন ।১৫২৫ 


যোহরের পর 

জামাতের সাথে যোহরের নামায পড়ার পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম মদিনার বাজারগুলো পর্যবেক্ষণ করতেন। দোকানিদের প্রতি দৃষ্টি 
_দিতেন। তাদের পণ্যদ্রব্য দেখতেন। পণ্যের ভালোমন্দ যাচাই করতেন। 
মাপ ও ওজন ঠিকমতো হচ্ছে কি না তার প্রতি লক্ষ রাখতেন। জনপদে ও 
করতেন। 


আসরের পর 

করতেন এবং কিছুক্ষণ প্রত্যেকের কাছে অতিবাহিত করতেন। এই কাজটি 
এতো নিয়মিত ছিলো যে, প্রত্যেকের কাছে নির্ধারিত সময়েই পৌছে 
যেতেন। তিনি সময়ের মূল্য কতটুকু বোঝেন এবং সময়ের কতটুকু পাবন্দি 
করেন তা সকলে জানতো । 


মাগরিবের পর 

মাগরিব নামায জামাতের সাথে পড়ে এবং নফল-আউয়াবিন শেষ করে তিনি 
সে ঘরে এসে জমায়েত হতেন। মদিনার মহিলাদের দীনী বিষয়াদি শিক্ষা 
দিতেন। এই মজলিসটি নারীশিক্ষার একটি প্রতিষ্ঠানের রূপ লাভ করতো। 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে শিক্ষা করার সুযোগ লাভ 
করতেন। মায়ের কোলই শিশুদের প্রথম পাঠশালা । তাই রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই মাকে দীনী জ্ঞান থেকে বঞ্চিত এবং ইসলামী 


১৫২৫. সিরাতুন-নাবী। 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৫৭১ 


জীবনাচারের সাথে অপরিচিত রাখতে চাইতেন না। মহিলারা এখানেই 
তাদের অভিযোগের কথাও পেশ করতেন এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম সেসবের ফায়সালা করতেন। মহিলারা তাদের উদ্বেগ-উত্বরুষ্ঠা, 
অভাব-অভিযোগ, অক্ষমতা এখানেই বর্ণনা করতো। রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেগুলোরও সমাধান দিতেন। কেউ বায়আত হতে 
চাইলে তিনি এখানেই তাকে নিম্নোক্ত বিষয়াদির উপর বায়আত করে 
নিতেন। | 

আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে কাউকেই শরিক করবে না । চুরি করবে না । ব্যভিচারে 
লিপ্ত হবে না। আপন সন্তানকে হত্যা করবে না। কারো প্রতি অপবাদ দেবে 
না। নেককাজে রাসুলের তরিকার পরিপন্থী কাজ করবে না। 

করে দোয়া করতেন। তালিমের এই মজলিস ইশার নামায পর্যন্ত অব্যাহত 
থাকতো । তারপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইশার নামাযের 
জন্য মসজিদে যেতেন এবং মহিলারা যার যার ঘরে চলে যেতো । 


ইশার পর 

ইশার নামায জামাতের সঙ্গে আদায়ের পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম পালা অনুযায়ী সে রাতে যে ঘরে থাকার কথা সে ঘরে গিয়ে রাত্রি 
যাপন করতেন। ইশার পর তিনি কথাবার্তা বলা পছন্দ করতেন না। সব 
সময় তিনি ডান কাত হয়ে শয়ন করতেন এবং প্রায় সময় ডান হাত চেহারা 
মোবারকের নিচে রেখে ঘুমাতেন। তার চেহারা কিবলার দিকে থাকতো । 
ঘুমানোর সময় মিসওয়াক অবশ্যই তার শিয়রে রাখা থাকতো । নিদ্রা গ্রহণের 
সময় সুরা জুমা, সুরা তাগাবুন এবং সুরা সাফ তিলাওয়াত করতেন। জাগ্রত 
হওয়ার পর মিসওয়াক করে অযু করতেন। তারপর তাহাজ্জদের নফল 
দোয়া করতে থাকতেন। তাহাজ্জুদের নামায শেষে তিনি বিশ্রাম গ্রহণ 
করতেন। পরে ফজরের আযান হওয়ার পর ঘরের ভিতরেই দুই রাকাত 
সুন্নাত আদায় করে সেখানেই ডান পাশে শুয়ে থাকতেন। জামাতের সময় 
হওয়ার পর মসজিদে গিয়ে জামাতের সঙ্গে নামায আদায় করতেন। এ-ই 
ছিলো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিদিনের কাজ। 


www.banglakitab.weebly.com 


সূচিপত্র 


৫৭২ ৬ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


পাচ ওয়াক্ত নামাযই সময়ের পাবন্দি শিক্ষা দেয়। এক নামায আদায়ের 
কিছুক্ষণ পরেই অন্য নামাযের সময় এসে মুসলমানকে সতর্ক করে দেয় যে, 
এই পরিমাণ সময় চলে গিয়েছে এবং এই পরিমাণ অবশিষ্ট আছে। সুতরাং 
যা-কিছু করার তা করে নাও। সময়ের এই নিয়মানুবর্তিতা ছাড়াও রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বৈশিষ্ট্য ছিলো, তিনি সকল কাজের জন্য 
একটি সময় নির্দিষ্ট করে নিতেন এবং ওই নিয়ম যথাযথভাবে পালন 
করতেন তিনি কখনোই সময়ের অভাব ও সঙ্ধীর্ণতার অভিযোগ 


করেননি 1১৫২৬ 


দিনের কতিপয় সুন্নাত 

ভোরে শয্যা ত্যাগ করার পরেই এসব সুন্নাতের উপর আমল করবে । 

১. ঘুম থেকে উঠে দুই হাতে চেহারা ও চোখ রগড়ে নেবে। যেন ঘুমের 
আলস্য ও অবসাদ কেটে যায়।১৫২৭ 

২. জাগ্রত হওয়ার পর যখন চোখ খুলবে তখন তিনবার 4) $:41, তিনবার 
কালিমায়ে তাইয়েবা 4 4১2522 2 ২21 খু পাঠ করবে। 

৩. নিচের দোয়াটি পাঠ করবে, 

25560 ads GULL 9৩4৮ 51 

সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদের মৃত্যুর পর জীবন দান 
করেছেন আর আমরা জেগে উঠে তার দিকেই প্রত্যাবর্তন 
করবো 1১৫২৮ 

৪. যখনই ঘুম থেকে জেগে উঠবে তখন মিসওয়াক করবে ।১৫২৯ 


৫. ইসতিনজা, পাক-সাফ ইত্যাদির জন্য পানির পাত্রে হাত দেবে না। 
উভয় হাত তিনবার ধৌত করার পর পানিতে হাত দেবে 1১৭৩০ 


১৫২৬. মাওলানা সাইয়েদ সুলায়মান নদবি রহ. লিখিত 'সিরাতুন-নাবী' থেকে সংগৃহীত। 
১৫২৭. শামায়েলে তিরমিযী । 

১৫২৮. শামায়েলে তিরমিযী । 

১৫২৯. সুনানে আবু দাউদ । 

১৫৩০. জামে তিরমিযী ৷ 
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সূচিপত্র 
উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. & ৫৭৩ 


উপরের কাজগুলো শেষ করার পর ইসতিনজায় যাবে। প্রয়োজন হলে 


গোসল করবে । নতুবা অযু করে এবং অসুস্থ হলে তায়াম্মুম করে নামায 
আদায় করবে। তারপর প্রথম ওয়াক্তে মসজিদে গিয়ে জামাতের সঙ্গে নামায 


আদায় করবে। 


ঘর থেকে বের হওয়ার দোয়া 
হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ঘর থেকে বের হওয়ার সময় তোমরা 
এ দোয়া পড়বে, 
408 315% TY dh fe SEG ৮৮3 
আমি আল্লাহর নামে বের হচ্ছি। আল্লাহর উপরেই আমার ভরসা। 
কোনো কল্যাণ অর্জন করা এবং অকল্যাণ থেকে বাচা কেবল 
আল্লাহ তায়ালার হুকুমেই হতে পারে। 
যে-ব্যক্তি উপযুক্ত দোয়া পাঠ করে, অদৃশ্য জগতে ওই ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে 
বলা হয়, আল্লাহর বান্দা, তোমার এই নিবেদন তোমার জন্য যথেষ্ট হয়েছে। 
তুমি পরিপূর্ণ পথপ্রাপ্ত হয়েছো এবং তোমার নিরাপত্তার ফায়সালা হয়েছে। 
তারপর শয়তান নিরাশ ও ব্যর্থ হয়ে তার থেকে দূরে চলে যায়।১৫৩১ 
আর যখন ফজরের সুন্নাত আদায় করে ফজর নামাযের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে 
বের হবে তখন পথিমধ্যে এ দোয়া পড়বে, 


173৮০168415 25 30101 
হে আল্লাহ, আমার অন্তরে নুর সৃষ্টি করে দিন। হে আল্লাহ, 
আমাকে নুর দান করুন ।৮৩২ 


ইশরাকের নামায 
শরয়ী কোনো ওজর না থাকলে ফজরের নামায হতে ফারেগ হওয়ার পর 
ইশরাক পর্যন্ত আল্লাহর যিকিরে লিপ্ত থাকবে । এক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ মরতবা হলো, 


১৫৩১. জামে তিরমিযী, সুনানে আবু দাউদ, মাআরিফুল হাদিস, হিসনে হাসিন। 
১৫৩২. সুনানে আবু দাউদ, সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, হিসানে হাসিন। 
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সূচিপত্র 


৫৭৪ ৩ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


মসজিদের যেই জায়গায় ফজর পড়া হয় সেখানে বসেই যিকির করা । মধ্যম 
দরজার মরতবা হলো, মসজিদের যে-কোনো স্থানে বসে যিকির করা এবং 
নিচু মরতবা হলো, মসজিদ হতে বেরিয়ে যাওয়া । তবে সকল অবস্থায়ই যেন 
মুখে যিকির জারি থাকে । 

সূর্য উদয়ের ১৫ মিনিট পর দুই রাকাত নফল নামায পড়লে পূর্ণ এক হজ 
এবং পূর্ণ এক উমরার সওয়াব পাওয়া যাবে। একে ইশরাকের নামায বলা 
হয়। যে-ব্যক্তি ইশরাকের সময় দুই রাকাত নফল নামায আদায় করে তার 
সকল সগিরা গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়।১৫৩ 


সকালবেলার দোয়া 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে-ব্যক্তি সকালে নিচের 

আয়াতগুলো পাঠ করবে, সেই ব্যক্তি সারাদিনের ছুটে যাওয়া নেককাজের 

সওয়াব পেয়ে যাবে । আর যে-ব্যক্তি সন্ধ্যায় পাঠ করবে সে রাতের ছুটে 

যাওয়া নেককাজের সওয়াব প্রাপ্ত হয় । আয়াতগুলো এই- 
১১৮৫ 0 MA থু ০ ৩১০৯৫ ৫৯ 5022 ৫৯ 4) ০45 
ES ভা 09 6৭ ৫১4০ L350 তেল 5 55 ০ 
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জো 8 
এবং অপরাহ্ন ও মধ্যাহ্নে। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে তারই প্রশংসা। 
তিনি মৃত থেকে জীবিতকে বের করেন, জীবিত থেকে মৃতকে বের 
করেন এবং ভূমির মৃত্যুর পর তাকে জীবিত করেন। আর এভাবেই 
তোমরা উদিত হবে ।১৫৩৪ 

ইশরাকের নামায আদায় করার পর জীবিকার সন্ধানে বের হয়ে যাবে, 

হালাল রুজি উপার্জন করবে। তা ছাড়া অন্যান্য ফরয ওয়াজিব ইবাদাতসহ 

জীবনের অন্যান্য সকল কাজে গুরুত্বের সঙ্গে সুন্নাত অনুসরণ করবে। সূর্য 





১৫৩৩. আত-তারগিব ওয়াত-তারহিব। 
১৫৩৪. সুরা রুম, আয়াত ১৭-১৯। হিসনে হাসিন। 
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সূচিপত্র 
উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৬ ৫৭৫ 


যথেষ্ট উপরে উঠে তার আলো যখন প্রখর হয় তখন চাশতের নামায আদায় 
করবে । চাশতের মামায ৪ রাকাত থেকে ১২ রাকাত হয় ।১৫৩ 

হাদিস শরিফে আছে, চাশতের মাত্র চার রাকাত নামায আদায় করলে মানব 
দেহের ৩৬০টি জোড়ার সদকা আদায় হয়ে .যাবে। সেই সঙ্গে যাবতীয় 
সগিরা গুনাহও ক্ষমা হয়ে যায় ।১৫৩৬ 


কায়লুলা ৃ 
থাকবে । হাদিস শরিফে একে কায়লুলা বলা হয়েছে। কায়লুলার সুন্নাত 
আদায়ের জন্য ঘুমানো জরুরি না, শুধু শুলেই চলবে 1৯৫৩৭ 
কায়লুলা করতেন ।১৫৩৮ 
ঘুমিয়ে থাকা নির্বুদ্ধিতা আর দুপুর ও সন্ধ্যায় ঘুমানো বোকামি 1১৫৩৯ 
(অর্থাৎ দুপুরের কায়লুলা ব্যতীত শুধু রাতেই ঘুম যাবে । সকালে ও সন্ধ্যায় 
ঘুমানো হলো বোকামি ও নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক । অথবা ওই দুই সময় ঘুমের 
অভ্যাস করলে মানবস্বভাবে বোকামি জন্ম নেয়) 1১৫৪০ 
যোহরের নামায জামাতের সঙ্গে আদায়ের পর নিজের কাজকর্মে লিপ্ত হবে 
এবং আসরের নামাযের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখবে । কালামে পাকে এই 
PAs oe 41888 
সকল নামাযের প্রতি যত্নবান হও, বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামাযের 
ব্যাপারে ।১৫৪১ 


১৫৩৫. সহীহ মুসলিম । 
১৫৩৬. সহীহ মুসলিম । 
১৫৩৭, যাদুল মাআদ । 
১৫৩৮. সহীহ বুখারী । 

১৫৩৯. সহীহ বুখারী । 

১৫৪০. আলআদাবুল মুফরাদ । 
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সূচিপত্র 


৫৭৬ * উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


এখানে মধ্যবর্তী নামায দ্বারা আসরের নামায বোঝানো হয়েছে। রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ-ব্যাপারে বেশ তাগিদ দিয়েছেন ।১৫৪২ 
আসরের ফরয নামাযের পূর্বে চার রাকাত নামায পড়া সুন্নাত। এই নামাযের 
বহু ফযিলত বর্ণিত হয়েছে ।১৫৪০ 

পর দোয়া করবে ।১৫৪৪ 


আউয়াবিন নামায 

মাগরিবের নামাযের পর দুই রাকাত করে কমপক্ষে ছয় রাকাত এবং সর্বোচ্চ 
বিশ রাকাত নামায পড়া হয়। এই নামাযের সওয়াব বার বছরের নফল 
নামাযের সমান 1৯৫৪৫ | 


ইশার নামায 

চার রাকাত নামায পড়া সুন্নাত।১৫৪৬ 

ফরযের পরে দুই রাকাত সুন্নাতে মুআকাদা ।১৫৪৭ 

ইশার নামাযের এই দুই সুন্নাতের পর দুই রাকাত নফলের পরিবর্তে চার 
যাবে 1১৫৪৮ 

তাহাজ্জুদের সময় যার নিদ্রা ভঙ্গ না হয়, সে ইশার পরের ওই চার রাকাত 
নফল তাহাজ্জুদের নিয়তে পড়ে নেবে! এটা তাহাজ্জুদের মধ্যে গণ্য হবে । 





১৫৪১, সুরা বাকারা, আয়াত ২৩৮। 

১৫৪২. বেহেশতী যেওর। 

১৫৪৩. জামে তিরমিযী । 

১৫৪৪. বেহেশতী যেওর | 

১৫৪৫. সুনানে আবু দাউদ, মিশকাত, বায়হাকী, দুররে মুখতার । 
১৫৪৬. বাদায়েউস সানায়ে । 

১৫৪৭, মিশকাত । | 

১৫৪৮. আত-তারগিব ওয়াত-তারহিব । 


www.banglakitab.weebly.com 


সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৩ ৫৭৭ 


শেষ রাতে উঠতে পারলে তাহাজ্জুদ পড়বে । অন্যথায় সেই চার রাকাতই 
যথেষ্ট হবে 1১৫৪৯ 
বিতিরের পরে দুই রাকাত নফল নামায পড়া হয়। উত্তম হলো বিতিরের 
পূর্বের চার রাকাত এবং পরের দুই রাকাত নফল যদি তাহাজ্জুদের নিয়তে 
আদায় করা হয় তা হলে ইনশাআল্লাহ তাহাজ্জুদের ফযিলত ও সওয়াব হতে 
বঞ্চিত হবে না। 


তাহাজ্জুদের নামায 
নামায । 


তাহাজ্জুদের উত্তম সময় 

রাতের শেষ ভাগ হলো তাহাজ্জুদের উত্তম সময়। তাহাজ্জুদা কমপক্ষে ৪ 
রাকাত এবং সর্বোচ্চ ১২ রাকাত হয় 1১৫৫০ 

রাকাত পড়ে নেবে । তবে এই রাতে পড়লে সওয়াব কিছু কম হবে। 

ফরয নামায ব্যতীত অন্যান্য সকল নামাযই ঘরে পড়া উত্তম । সুতরাং 
তাহাজ্জুদের নামাযও ঘরে পড়া উত্তম 1১৫৭১ 

নামাযও দুই দুই রাকাত করে পড়বে 1১৭৫২ 


229 CE 48 ৮3 CEI IES ভুনা এ এন খু ডি 
EB 2549 45 এ০৪ dh 
১৫৪৯. বেহেশতী যেওর, আত-তারগিব ওয়াত-তারহিব। 
১৫৫০, সহীহ বুখারী, মুওয়ান্তা মালেক। 
১৫৫১, হিসনে হাসিন, বেহেশতী গাঁওহার। 


১৫৫২. হিননে হাসিন, বেহেশতী গাওহার। 
উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা.-৩৭ 


wwuw.banglakitab.weebly.com 


সূচিপত্র 


৫৭৮ $ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট শুভ আগমন এবং শুভ নির্গমন 
প্রার্থনা করছি। আমরা আল্লাহর নামে প্রবেশ করছি এবং আল্লাহর 
নামে বের হচ্ছি। হে আমাদের রব, আমরা আল্লাহর উপর ভরসা 
করছি।১৫৫৩ 
বায়হাকীর এক বর্ণনায় আছে, যখন তোমরা ঘরে প্রবেশ করো এবং বের হও 
তখন যেন সালাম করো। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, ঘরে কেউ না 
থাকলে এভাবে সালাম করবে, | 
HLS ৯৬ 5 ৩ I 
এভাবে সালাম করার সময় ফেরেশতাদের নিয়ত করবে । ঘরে প্রবেশ করার 
সময় কোনো-না-কোনো যিকির করতে থাকবে এবং দোয়া মাসুরা 
তিলাওয়াত করবে । ঘরে প্রবেশের সময় ভিতরে যে-কেউ থাকুক, এমনকি 
শুধু স্ত্রী থাকলে তাকেও সালাম করবে । এটা সুন্নাত 1১৫৫৪ 
ঘরে প্রবেশের সময় কারো সঙ্গে বেপর্দা হওয়ার আশঙ্কা হলে নিজের আগমন 
সংবাদ জানিয়ে পরে প্রবেশ করবে ।১৫ 
কড়া নেড়ে, শব্দ করে কিংবা কাশি দিয়ে গলা ঝেড়ে ঘরের লোকজনকে 
সতর্ক করা উচিত।১৫৫৩ 
কখনো কখনো নিজের মা, কন্যা ও বোনেরাও এমন অবস্থায় থাকতে পারে, 
হঠাৎ ঘরে ঢুকে পড়লে তারা লজ্জা পেতে পারে। সুতরাং ঘরে প্রবেশের 
সময় গলায় শব্দ করে তাদের সতর্ক করে দেবে ।১৯৫৭ 
ইশার নামাযের পূর্বে ঘুমাবে না। কেননা এতে ইশার নামায ছুটে যাওয়ার 
আশঙ্কা থাকে 1১৫৮ 


১৫৫৩. হিসনে হাসিন । 
১৫৫৪, সুনানে আবু দাউদ । 
১৫৫৫. মিশকাত । 

১৫৫৬. সুনানে নাসায়ী । 


১৫৫৭. আলআদাবুল মুফরাদ । 
১৫৫৮. মিশকাত । 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৫ ৫৭৯ 


ইশার নামাযের পর অপ্রয়োজনে দুনিয়াবি কথাবার্তা বলা নিষেধ (মাকরুহে 
তানযিহী) 1১৫৯ 

তবে বিবি-বাচ্চাদের সঙ্গে নসিহতপূর্ণ আলোচনা করা কিংবা রসিকতাপূর্ণ 
কথাবার্তা বলা সুন্নাত ৫৬৯০ 

অন্ধকার রাত, কোনো আলোর ব্যবস্থাও নেই, এ অবস্থায় মসজিদে গমন 
করে জামাতের সঙ্গে ইশার নামায আদায় করলে বড়ো সুসংবাদ ও বিরাট 
Hela alan SE 

সুন্নাত।১৭৬২ 

যে-ব্যক্তি চল্লিশ রাত্রি ইশার নামায জামাতের সঙ্গে প্রথম তাকবিরের সঙ্গে 
আদায় করে, তার জন্য দোযখ হতে মুক্তি লিখে দেওয়া হয় ।১৫৬৩ 


হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, দীর্ঘ রাত্রি পর্যন্ত কিস্সা- 
কাহিনির যে মজলিস চলে, তাতে অংশগ্রহণ করো না। কেননা তোমাদের 
কারো জানা নেই, সেসময় আল্লাহ তায়ালা তার কোন সৃষ্টিজীবকে কোথায় 
ছেড়ে রেখেছেন। একারণেই দরজা বদ্ধ রাখবে ৷ পানির পাত্রের মুখ ঢেকে 
রাখবে 1১৫৬৪ 


ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, রাতে তোমরা যখন কুকুর ও গাধার চিত্কার 
শুনতে পাবে তখন মরদুদ শয়তান হতে আল্লাহর আশ্রয়প্রার্থনা করবে। 
(অর্থাৎ এ 2331 0৬০৫। 35 8১8 5% পাঠ করবে)। কেননা কুকুর ও গাধা 


১৫৫৯, মিশকাত। 

১৫৬০. শামায়েলে তিরমিযী । 

১৫৬১. ইবনে মাজাহ। 

১৫৬২. আত-তারগিব ওয়াত-তারহিব। 
১৫৬৩, ইবনে মাজাহ্‌। 

১৫৬৪. সহীহ বুখারী, আলআদাবুল মুফরাদ। 
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সূচিপত্র 
৫৮০ ৬ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


এমন কিছু দেখতে পায়, যা তোমরা দেখতে পাও না। রাতে যখন বাজার ও 
পথ-ঘাটে লোকজনের চলাফেরা বন্ধ হয়ে যায় তখন তোমরা ঘর হতে খুব 
কম বের হবে । কেননা রাতে আল্লাহ তার সৃষ্টিজীবের মধ্য হতে যাকে ইচ্ছা 
ছড়িয়ে দেন 1১৬৫ 


সন্ধ্যা ও রাতের সতর্কতা | 

করা হতে) ফিরিয়ে রাখবে। কেননা শয়তানের বাহিনী সন্ধ্যায় চারদিকে 
ছড়িয়ে পড়ে। তবে রাতের কিছু সময় অতিক্রম হওয়ার পর শিশুদের ছেড়ে 
দিলে কোনো ক্ষতির আশঙ্ক নেই । রাতে ঘরের দরজা বন্ধ করে রাখবে এবং 
বন্ধ করার সময় আল্লাহর নাম নেবে (বিসমিল্লাহ অথবা অন্য-কোনো দোয়া 
পাঠ করবে) । কেননা আল্লাহর নামে যেই দরজা বন্ধ করা হয়, শয়তানের তা 
খোলার শক্তি থাকে না। পানিভর্তি পাত্রের মুখ বন্ধ করে রাখবে ৷ বন্ধ করার 
সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করবে। পাত্র পুরাপুরি ঢাকতে না-পারলে তার 
উপর লম্বালম্ষিভাবে কোনো কাঠি বা লাকড়ি রেখে দেবে। ক্ষতি হতে বাঁচার 
জন্য এতোটুকুই যথেষ্ট । আর রাতে বাতি নিভিয়ে রাখবে 1১৫৬০ 


বিছানা পরিষ্কার করা 

তখন সে যেন লুঙ্গি দিয়ে বিছানা ঝেড়ে নেয়। কারণ বিছানায় কী পড়ে আছে 

তা জানা নেই। তারপর ডান পাঁশে শয়ন করে এ দোয়া পাঠ করবে, 
৪১৩ ৩০৪৫৪০৭1440 ৪ gis ৬৬০৪ ০ ৩৮০ 
আপনার মাম নিয়ে আমার পার্শদেশ বিছানায় রাখলাম । আপনি 
যদি আমার হিসাব গ্রহণ করেন তা হলে আমার উপর রহম 


১৫৬৫. মিশকাত । 
১৫৬৬. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম। 
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সূচিপত্র 
উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৬ ৫৮১ 


করুন। আর যদি আমাকে ছেড়ে দেন তা হলে আমার হেফাযত 
করুন, যেমন আপনি আপনার নেকবন্দাদের হেফাযত করে 
থাকেন ।১৫৩৭ 


বিভিন্ন সুন্নাত 

নিদ্রার জন্য মিসওয়াক করবে ।৯৬৮ নিদ্রা গ্রহণের পূর্বে দুই হাতের তালু 
করবে। তারপর পূর্ণ বিসমিল্লাহ্সহ সুরা ফালাক ও সুরা নাস পাঠ করে দুই 
হাতের তালুতে দম করে মাথা হতে পা পর্যন্ত হাত বুলিয়ে নেবে। প্রথম 
" দেহের সম্মুখ ভাগ পা পর্যন্ত তারপর কোমরের দিকে হাত বুলাবে। এভাবে 
তিনবার করবে । রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুরূপ আমলের 
অভ্যাস ছিলো ।১৫৬৮ 

রাতের দোয়া ও আমল 

রাতে নিচের আয়াত ও সুরাসমূহ পাঠ করা হয়। 

১. সুরা বাকারার শেষ দুই আয়াত তিলাওয়াত করবে । 

২. সুরা ইখলাস তিলাওয়াত করবে । 

৩. কুরআন শরিফের একশ আয়াত কিংবা দশ আয়াত তিলাওয়াত করবে। 
8. সুরা ইয়াসিন তিলাওয়াত করবে 1১৫৭০ 


তেত্রিশবার 40 9৬০, তেত্রিশবার 4) $:41 এবং চৌত্রিশবার 41 23 
পাঠ করবে। তারপর একবার কালিমা পাঠ করে নিদ্রা যাবে ।১৫৭১ 
তাহাজ্জুদের জন্য শিয়রে জায়নামায রেখে নিদ্রা যাওয়া সুন্নাত।১৫৭২ 


১৫৬৭. মিশকাত, আলআদাবুল মুফরাদ ৷ 

১৫৬৮. মিশকাত । 

১৫৬৯. সহীহ বুখারী, জামে তিরমিযী, হিসনে হাসিন। 
১৫৭০. ইবনে হিব্বান, হিসনে হাসিন। 

১৫৭১. মিশকাত। 

১৫৭২. সুনানে নাসায়ী । 
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সূচিপত্র 


৫৮২ ৬ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


রাতে ঘুমানোর পূর্বে সুরা ওয়াকিয়া তিলাওয়াত করলে উপবাস হতে রেহাই 
পাওয়া যায় ।১৫৭৩ 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ছিলো ঘুমানোর পূর্বে তিনি 
মুসাব্বিহাত সুরাসমূহ পাঠ করতেন। তিনি বলতেন, এ-সকল সুরার মধ্যে 
এমন একটি আয়াত আছে, যা হাজার আয়াত হতেও উত্তম। নিচের ছয় 
সুরাকে মুসাব্বিহাত বলা হয়। 
১. সুরা হাদিদ। 
২. সুরা হাশর । 
৩. সুরা সাফ। 
৪. সুরা জুমুআ। 
৫. সুরা তাগাবুন। 
৬. সুরা আ'লা ।১৫৭৪ 
তাহাজ্জুদের নামাযের জন্য ওঠার নিয়ত করে নিদ্রা যাওয়া সুন্নাত ১৫৭৫ 
অযুর পানি ও মিসওয়াক আগেই প্রস্তুত করে নিদ্রা যাওয়া সুন্নাত ।*৫*৬ 
রাতে নিদ্রা ভঙ্গ হওয়ার পর থেকে সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত তাহাজ্জুদের 
নামায পড়া সুন্নাত ।১৫৭৭ 
নিদ্রা গ্রহণের সময় এই ইসতিগফারটি তিনবার করবে, 

LO FAL GSA 319) 3 ৬458৬ 

নেই। তিনি চিরঞ্জীব এবং তার নিকটই তাওবা করি । 

পবিত্রতার সঙ্গে শয়ন করা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
সুন্নাত ।১৭৮ 


১৫৭৩. আত-ভারগিব ওয়াত-তারহিব । 
১৫৭৪. হিসনে হাসিন। 

১৫৭৫. সুনানে নাসায়ী । 

১৫৭৬. সহীহ মুসলিম । 

১৫৭৭. মিশকাত । 

১৫৭৮. আত-তারগিৰ ওয়াত-তারহিব ! 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৬ ৫৮৩ 


শয়নের সময় পূর্ব হতেই অযু থাকলে সেই অযুই যথেষ্ট হবে। অন্যথায় অযু 
করে নেবে । অযু না করলে ঘুমানোর নিয়তে তায়াম্মুমই করে নিবে ।১৫৭৯ 


স্বপ্ন 


পরিশিষ্ট 


ভালো স্বপ্ন দেখলে আল্লাহর শোকর আদায় করবে ।১৯৮০ 

নিজের হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যতীত কারো নিকট স্বপ্ন বর্ণনা করবে না।১৫৮১ 
স্বপ্নে অপছন্দ কিছু দেখলে বা দিকে তিনবার থুথু ফেলবে ৫৯২ 
তিনবার ০:33 915১201954৬ £52 পাঠ করবে এবং ওই স্বপ্ন 
কারো নিকট বর্ণনা করবে না 1১৫৮৩ 

এমন করলে ওই স্বপ্ন কখনোই ক্ষতির কারণ হবে না।১৫৮৪ 

এমন স্বপ্ন দেখার পর পার্শ্ব পরিবর্তন করে নিবে 1১৫৮৫ 

অথবা উঠে নামায পড়বে ।১৫৮৬ 


উপরের বর্ণিত ইবাদাতসমূহ ব্যতীত একজন মুসলমানের জীবন সকাল 
থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অত্যন্ত সাদাসিধা ও পাক-সাফ হওয়া বাঞ্চনীয় । যেমন, 
পরিবার-পরিজনসহ সংশ্লিষ্ট সকলের হক আদায় করা, জীবিকার উপায় 
অবলম্বন, জীবনের দুঃখ-আনন্দ, ব্যক্তিগত জীবনে ওঠাবসা, আহার-নিদ্রা, 
পোশাক-পরিচ্ছদসহ জীবনপথের বিস্তীর্ণ আঙিনায় অত্যন্ত পাক-সাফ ও 
চরিত্রবান হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রচলিত সমাজ ও পরিবেশের কারণে উপরে 
বর্ণিত বিষয়াদির উপর আমল করা বাহ্যত দুদ্ধর মনে হবে। কিন্তু রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবনী অধ্যয়ন এবং তার শিক্ষার 


১৫৭৯. যাদুল মাআদ। 

১৫৮০. সহীহ মুসলিম, সুনানে নাসায়ী, সহীহ বুখারী । 
১৫৮১, সহীহ বুখারী, সহীহ মু... , 

১৫৮২. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম । 

১৫৮৩. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, সুনানে আবু দাউদ । 
১৫৮৪. সিহাহ সিস্তা 

১৫৮৫, সহীহ মুসলিম । 

১৫৮৬. সহীহ বুখারী, হিসনে হাসিন । 
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সূচিপত্র 


৫৮৪ ৬ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 
উপর আমল করলে কোনো কিছুই কঠিন মনে হবে না। রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের উপর আমল করার অন্য নাম হলো পবিত্র 
জীবন। এই গ্রন্থে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনী শিরোনামে 
অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে পেশ করা হয়েছে। 
নির্দেশনা 
প্রণিধানযোগ্য বিষয় হলো, উপরে বর্ণিত ইবাদাতসমূহের জন্য সকাল থেকে 
সন্ধ্যা পর্যন্ত ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনের সকল ক্ষেত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত অনুসরণের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখবে । 
সুন্নাতের বিস্তারিত বিবরণ এই কিতাবে স্ব স্ব স্থানে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা 
হয়েছে। 

৩০651 359 
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সপ্তম পরিচ্ছেদ 
বিয়ে-শাদি ও নবজাতকসংক্রান্ত 
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সূচিপত্র 


বিয়ের ব্যাপারে উৎসাহপ্রদান 

হযরত মুহাম্মদ ইবনে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল 
করো। কেননা আমি এ-বিষয়ে অগ্রগামী থাকতে চাই যে, দুনিয়ার অন্যান্য 
জাতিগোষ্ঠীর তুলনায় আমার উম্মাহর সংখ্যা বেশি হবে। হে মুসলিমগণ, 
তোমরা সন্নযাসীদের মতো অবিবাহিত জীবনযাপন করো না।১৫৮৭ 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, হে যুবকসমাজ, তোমাদের 
মধ্যে যে বিবাহ করার সামর্থ্য রাখে, সে যেন বিবাহ করে নেয়। কেননা 
এদৃদ্বারা দৃষ্টি সংযত থাকে এবং লজ্জাস্থানের হেফাযত হয়। আর যে-ব্যক্তি 
বিবাহের দায়িত্ব পালনে অক্ষম, সে যেন কামভাব দমন করার উদ্দেশ্যে 
রোযা রাখে ।১৫৮৮ 


পাত্রী-নির্বাচন 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, নারীর শুধু রূপ- 
সৌন্দর্য দেখেই বিবাহ করো না। হতে পারে, এই রূপ-সৌন্দর্যই নারীকে 
বরবাদী ও ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেবে । নারীর ধনদৌলত দেখেও তাকে 
বিবাহ করো না। কেননা এই সম্পদই তাকে অবাধ্যতা ও সীমালজ্বনে লিপ্ত 
করতে পারে । সুতরাং, দীনদারির ভিত্তিতে বিয়ে করো । একজন দীনদার ও 
চরিত্রবান কালো-কুশ্রী বাদি, একজন চরিত্রহীন উচ্চবংশীয় নারীর চেয়ে 
অনেক ভালো |১৫৮৯ 





১৫৮৭, বায়হাকী । 
১৫৮৮, সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম। 
১৫৮৯, সুনানে ইবনে মাজাহ । 
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সূচিপত্র 


৫৮৮ ৬ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


বিয়ের পয়গাম 

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যখন তোমার নিকট এমন কোনো 
ব্যক্তি বিবাহের পয়গাম পাঠায়, যার দীনদারি ও চরিত্র সম্পর্কে তুমি নিশ্চিন্ত 
ও সন্তুষ্ট, তবে তার সঙ্গে বিবাহ দিয়ে দাও। অন্যথায় দুনিয়ায় ভয়াবহ 
ফেতনা-ফাসাদ ছড়িয়ে পড়বে ।১৫৯০ 


বিয়ের অনুমতি 

নারীর বিবাহ তার অনুমতি ব্যতীত হতে পারে না এবং কুমারী মেয়ের ' 
বিবাহও তার এজিন বা সম্মতি ছাড়া করা যাবে না। লোকেরা জিজ্ঞাসা 
করলো, আল্লাহর রাসুল, কুমারী কন্যার এজিন কী হবে? তিনি ইরশাদ 
করলেন, চুপ থাকাই তার এজিন বা সম্মতি 1১৫৯১ 


বরকতপূর্ণ বিয়ে 
খরচ সবচেয়ে কম হয় 1১৫৯২ 


মহর 
রেওয়াজে প্রভাবিত হয়ে মোটা অংকের মহর ধার্য করতে শুরু করলো। 
হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এক খুতবায় এ বিষয়ে মুসলিমদের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেন এবং এ বিষয়ে মুসলিমদের চিন্তভাবনা কীরূপ হওয়া উচিত 
সেদিকে পথনির্দেশ করে বললেন, মুসলিমগণ, নারীদের জন্য মোটা অংকের 
মহর ধার্য করো না। কেননা এই দুনিয়া যদি কিছুমাত্র ইজ্জত ও গৌরবের 
বিষয় হতো এবং আল্লাহ তায়ালার নিকট যদি এর কোনো গুরুত্ব থাকতো 
তা হলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ-বিষয়ে সকলের 


১৫৯০. জামে তিরমিযী । 
১৫৯১, যাদুল মাআদ। 
১৫৯২. মিশকাত । 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৬ ৫৮৯ 


তুলনায় অধিক হকদার ছিলেন যে, তিনিই সবার চেয়ে মোটা অংকের মহর 
ধার্য করতেন। কিন্তু আমি যতটুকু জানি, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তার বিবাহে ১২ উকিয়ার বেশি মহর ধার্য করেননি এবং 
কন্যাদের বিবাহেও ১২ উকিয়ার বেশি মহর ধার্য করেননি। একজন বৃদ্ধ 
তিলাওয়াত করলো, 


es Sse SI 
এবং তাদের একজনকে প্রচুর ধনসম্পদ প্রদান করে থাকো 1১৯১ 
বৃদ্ধার বক্তব্য শুনে খলিফা এই বলে মিম্বর হতে নেমে এলেন যে, 


এ ৮5৬ 4০১৩1 
সকলেই উমরের তুলনায় অধিক জ্ঞানী, এমনকি বৃদ্ধারাও ৷ 
তারপর তিনি মহরের বিষয়ে কড়াকড়ি আরোপ থেকে বিরত থাকলেন ।১৫৮৪ 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যেই পুরুষ অল্প 
কিংবা বেশি মহরের বিনিময়ে কোনো নারীকে বিবাহ করে এবং তার অন্তরে 
মহর পরিশোধ করার ইচ্ছা নেই, সে ওই নারীকে ধোকা দিলো। তারপর 
সেই ব্যক্তি মহর পরিশোধ না করেই ইনতেকাল করে, আল্লাহর দরবারে সে 
জিনা-ব্যভিচারের অপরাধী হিসাবে উপস্থিত হবে 1৯৫৯ 


বিবাহের অনুষ্ঠান 

বিবাহ কার্যকর হওয়ার শর্ত হলো কমপক্ষে দুইজন পুরুষ অথবা একজন 
পুরুষ ও দুইজন মহিলার সম্মুখে বিবাহ হতে হবে। সাক্ষীরা নিজ কানে বর 
ও কনের ইজাব-কবুলের বাক্য শুনবে । তবেই বিবাহ শুদ্ধ হবে 1১৫৯৩ 





১৫৯৩. সুরা নিসা, আয়াত ২০। 
১৫৯৪, জামে তিরমিযী । 

১৫৯৫. আত-তারগিব ওয়াত-তারহিব। 
১৫৯৬. বেহেশতী যেওর । 
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সূচিপত্র 


৫৯০ € উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


কুফু বা সমশ্রেণির মধ্যে বিবাহ হওয়ার প্রতি শরিয়ত অত্যন্ত গুরুত্বারোপ 
করেছে এবং বলেছে, কন্যার বিবাহ এমন পুরুষের সঙ্গে দিয়ো না, যে তার 
সমমর্যাদাসম্পন্ন নয় 1১৫৯৭ 
সমমর্যাদাসম্পন্ন কয়েকভাবেই হতে পারে । যেমন, 

১. বংশমর্যাদায় সমশ্রেণির হওয়া । 

২. মুসলমান হওয়ার ব্যাপারে সমান হওয়া। 

৩. দীনদারির দিক দিয়ে সমান হওয়া ৷ 

8. অর্থসম্পদের বিবেচনায় সমপর্যায়ের হওয়া এবং 

৫. পেশা ও জীবিকার ক্ষেত্রে বরাবর হওয়া ।১৫৯৮ 


বসবে না। বরং প্রথমে ভালোভাবে অযু করে যত রাকাত সম্ভব নফল নামায 
আদায় করবে । তারপর আল্লাহ তায়ালার হামদ ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করার পর 


৩0 5 এএ LET YG 5 5250 355১8 85 2 
1 (এখানে কাঙ্ফিত নারীর নাম বলবে) £33 3 81 ১) 5% 
314515505৩6 ৩০ এ 058৩ 0০৮ GUN 3৯0 

8১৯১৬ 5 GES; ও 
হে আল্লাহ, আপনি শক্তি রাখেন, আমি শক্তি রাখি না। আপনি 
জানেন, আমি জানি না। আপনি সকল অদৃশ্য বিষয়ে পরিজ্ঞাত। 
অতএব, আপনি যদি জানেন যে, অমুক নারী (এখানে কাজ্ফিত 


নারীর নাম বলবে) আমার জন্য দীন, সংসার এবং পরকালের জন্য 
উত্তম হবে তা হলে তাকে আমার জন্য অবধারিত করে দিন। আর 


১৫৯৭. শরহুল বিদায়া, বেহেশতী যেওর। 
১৫৯৮. আলমগিরি, বেহেশতী যেওর । 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৬ ৫৯১ 


যদি অন্য-কোনো নারী আমার দীন, সংসার ও পরকালের জন্য 
উত্তম হয়, তা হলে তাকেই আমার জন্য অবধারিত করে দিন ।১৫৯৯ 


বিবাহের মাঁসনুন খুতবা 


ale ৬55 এ be 55855:59 ESE 5৫25 4) ১ 5871 


2815556 এএ ০০৮০ (০৫৫ ৮৫8 ১457 
113 এ ah এ 3৬ ১৩ ALES 95 এ ৫৯ ১৪ 


৬৪৬ 40254555455 LS ধাঁ A এ ১৬ 8৩5 


2) 


155591/5$ 
22৫ GR GH ISS এটা ef SIAL 2 81 এ oo 
Bes B52 46 BEL 45905 4 & 
এ 55 45205 Ht ৬ ৪৩ 3 BIS Bs এ 265 
LEN রিনি 
উর ভে 81 LEN ক 9৬ ৬ Bl SEC 
Yo CEs ৪৬৮৪4৮৮০৫৮৪, 
S56 Zl ৩ 25299 45470 ও 2011১81 7 £55 18 
TE 0539৬4585৩8: 
০55048589৭3 9১1: 
9৬৮ ০5৫ ১৪ 1454 ৪৩ 
LEC MD DL (9554 G5 


০০ 


১৫৯৯. সহীহ মুসলিম, শামায়েলে তিরমিযী । 
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সূচিপত্র 
৫৯২ ও উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


সকল প্রশংসা আল্লাহর । আমরা তার প্রশংসা করি, তার নিকট 
সাহায্য প্রার্থনা করি। তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। তার উপর 
ঈমান আনি এবং তার উপর ভরসা করি। আমাদের নফসের 
অনিষ্ট ও মন্দ কাজ হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি। 
আল্লাহ যাকে হেদায়েত দান করেন, তাকে কেউই গোমরাহ করতে 
পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, 
তিনি একক তার কোনো শরিক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, 
হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও 
রাসুল । আল্লাহ তাকে সত্য বাণীসহ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী 
হিসাবে প্রেরণ করেছেন। হামদ, সালাতের পর সর্বোত্তম কালাম 
আল্লাহর কালাম এবং সর্বোত্তম তরিকা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের তরিকা । সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হলো বিদআত। 
সকল বিদআত গোমরাহী এবং সকল গোমরাহীই জাহান্নামে নিয়ে 
যাবে। যে-ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রাসুলের আনুগত্য করবে সে 
হেদায়েতপ্রাপ্ত হবে। আর যে-ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রাসুলের 
অবাধ্যতা করবে সে নিজেরই ক্ষতি করবে। হে মানবসমাজ, 
তোষরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর, যিনি তোমাদের এক 
ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গিনী সৃষ্টি 
করেছেন। আর বিস্তার করেছেন তাদের দুজন থেকে অগুনতি 
নারী-পুরুষ। আর আল্লাহকে ভয় করো, যার নামে তোমরা একে 
অপরের নিকট যাচ্ঞা করে থাক এবং আত্মীয়-জ্ঞাতিদের ব্যাপারে 
সতর্কতা অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ তোযাদের ব্যাপারে 
সচেতন রয়েছেন ।১০০ হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে যেমন ভয় 
করা উচিত ঠিক তেমনিভাবে ভয় করতে থাক। এবং অবশ্যই 
মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।১১০১ হে মুমিনশণ, আল্লাহকে 
ভয় করো এবং সঠিক কথা বল। তিনি তোমাদের আমল-আচরণ 
সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। যে 
কেউ আল্লাহ ও তার রাসুলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহা 


১৪০৩, সুরা নিসা, আয়াত ১। 
১৬০১. সুরা আলে ইমরান, আয়াত ১০২। 
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সূচিপত্র 
উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৬ ৫৯৩ 


সাফল্য অর্জন করবে ।১১০২ বিবাহ করা আমার সুন্নাত। যে-ব্যক্তি 
আমার সুন্নাতের উপর (আমল করা হতে) মুখ ফিরিয়ে নেয়, সে 
আমার দলভুক্ত না।১৬০০ 
মাসনুন খুতবা পাঠের পর বিবাহের ইজাব-কবুল হওয়া উচিত। ইজাব- 
কবুলের পর নব-দম্পতির জন্য দোয়া করবে। বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার পর 
মজলিসে খুরমা-খেজুর ছিটিয়ে বা বিতরণ করে দেবে ।১৬০৪ 


বিবাহের পর মোবারকবাদের দোয়া 
বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নব- 
দম্পতিকে এই বলে দোয়া করতেন, 


এগ 145565৩৩20৩ 
আল্লাহ তোমাদের বরকত দান করুন এবং তোমাদের উভয়ের 
উপর বরকত নাযিল করুন। আর তোমাদের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন 
করুন। | 


কেউ সহবাস করতে চাইলে নিচের দোয়া পাঠ করবে । 


5015 90550 ৬৪9 90558003 Zh 40043 


নিজে ভারত 
হতে আমাদের রক্ষা করুন এবং আমাদের যেই সন্তান দান 
করবেন তার থেকেও শয়তান দূরে রাখুন ।১৬০৫ 


সম্পদে অথবা সন্তানাদিতে বরকত দান করেন এবং সে যদি নিচের দোয়া 
পাঠ করে তবে মৃত্যু ব্যতীত কিছুই তাকে কষ্ট দেবে না। দোয়াটি এই- 


১৬০২. সুরা আহযাব, আয়াত ৭০, ৭১। 

১৬০৩. হিসনে হাসিন, শামায়েলে তিরযিমী । 

১৬০৪. যাদুল মাআদ । 

১৬০৫. সহীহ বুখারী, জামে তিরমিযী, যাদুল মাআদ। 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা.-৩৮ 
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সূচিপত্র 


৫৯৪ $ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


408 31 12৬ 
কী উত্তম আল্লাহর অভিপ্রায়! তিনি গুনাহ থেকে রক্ষা করেন এবং 
তিনিই নেকআমলের সামর্থ্য দেন।১১০৬ 


বাসর রাতে বরের পক্ষ হতে বধূকে কিছু হাদিয়া দেওয়া সুন্নাত। 


অলিমা 

বাসর রাত অতিবাহিত হওয়ার পর আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও বিভ্তহীন- 
গরিবদের অলিমার খানা খাওয়ানো সুন্নাত ।৯১০৭ 

অলিমার জন্য বড়ো ধরনের কোনো আয়োজন করা জরুরি না। অল্প আহার 
দিয়ে কয়েকজনকে আপ্যায়ন করালেও অলিমার জন্য যথেষ্ট ।১০৮ 

অলিমার মধ্যে ইত্তেবায়ে সুন্নাতের নিয়ত করা কর্তব্য । 

যে অলিমায় দরিদ্র লোকদের শরিক করা হয় না, বরং ফুটানি করার জন্য 
করা হয়, সেই অলিমায় কোনো খায়ের-বরকত থাকে না। বরং তাতে 
আল্লাহ তায়ালার গোসসা ও অসন্তুষ্টির সমূহ আশঙ্কা রয়েছে।১৬০৯ 


বিবাহের কয়েকটি সুন্নাত 


সামর্থ্যবান ব্যক্তির জন্য বিবাহ করা সুন্নাত। 
বালেগ হওয়ার পরপর বিবাহ করা সুন্নাত । 
বিবাহের পূর্বে পয়গাম পাঠানো সুন্নাত। 


পাত্র বা পাত্রীপক্ষ হতে পয়গাম পাঠানো- উভয় তরিকাই সুন্নাত। 
নেকপাত্রী তালাশ করা সুন্নাত । 


প্রমাণিত। তবে শর্ত হলো সকলের হক আদায় করার সামর্থ্য থাকতে 
হবে। 


১৬০৬. যাদুল মাআদ। 

১৬০৭. জামে তিরমিযী, ইবনে মাজাহ । 
১৬০৮. বেহেশতী যেওর। 

১৬০৯. যাদুল মাআদ, বেহেশতী যেওর । 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. $ ৫৯৫ 


* বিধবাকে বিয়ে করাও সুন্নাত। 

* শাওয়াল মাসে বিবাহ করা সুন্নাত ও পছন্দনীয় বিষয় এবং বরকতের 
কারণ । বরকত ও কল্যাণের জন্য শুক্রবার বিবাহ করা সুন্নাত। 

* বিবাহের জন্য ঘোষণা দেওয়া সুন্নাত । 

* মসজিদে বিবাহ করা সুন্নাত। 

* যেই বিবাহে কোনো রঙ-তামাশা ও অপচয় হয় না তাই সুন্নাত । 

* সামর্থ্যের বেশি নয়- এমন মহর ধার্য করা সুন্নাত। মহরের পরিমাণ যেন 
কমপক্ষে দশ দিরহাম হয়। | 
* তাৎক্ষণিক পরিশোধযোগ্য ও বিলম্বে পরিশোধযোগ্য উভয় প্রকার মহরই 

জায়েয ৷ 


বিবাহ-পদ্ধতি 

হয়। বিয়ের পূর্বে অভিভাবকের জন্য কনের অনুমতি গ্রহণ করা সুন্নাত। 
কনেকে বলতে হবে, এতো টাকা মহরের বিনিময়ে অমুকের সঙ্গে তোমাকে 
বিয়ে দেওয়া হচ্ছে, এতে কি তোমার সম্মতি আছে? 

তারপর অভিভাবক (বা তার উকিল) কাজীকে অনুমতি দিলে কাজী বরকে 
বিবাহ কবুল করাবে । কাজীর বরের সোজাসুজি অথবা সম্মুখে বসা এবং 
খুতবা পাঠ করা সুন্নাত।১৬১০ 


তালাক ও খোলা 

ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে নারী সঙ্গত কারণ ছাড়া তার স্বামীর নিকট 
তালাক কামনা করে তার জন্য জান্নাত হারাম হয়ে যায় 1১৬১১ 

সবচেয়ে নিকৃষ্ট (হালাল) বিষয় হলো তালাক ।১১১২ 


১৬১০. বেহেশতী যেওর । 
১৬১১. মুসনাদে আহমদ, জামে তিরমিযী, সুনানে ইবনে মাজাহ, দারেমী, মিশকাত। 
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সূচিপত্র 


৫৯৬ $ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার আমাকে বললেন, মুয়ায, ভূপৃষ্ঠে আল্লাহ 
তায়ালা যত বস্তু সৃষ্টি করেছেন, তার মধ্যে আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় হলো 
দাস-দাসী মুক্ত করা আর সবচেয়ে বেশি অপছন্দনীয় বিষয় হলো তালাক 
দেওয়া ১৬১৩ 


সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ব্যাপারে নীরব ছিলেন। এ-দিকে হযরত 
আলীর বয়স ছিলো তখন আনুমানিক একুশ বছর । তিনি বলেন, এ-সময় 
আমার মনে বিবাহের পয়গাম দেওয়ার ইচ্ছা জাগল আমি গিয়ে পায়গাম 
দিব। কিন্তু আবার চিন্তা করলাম, এটা কীভাবে সম্ভব? আমার তো কিছুই 
নেই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শফকত ও 
মহব্বত আমার মধ্যে সাহস যোগালো। আমি তার খেদমতে উপস্থিত হয়ে 
আমার মনের আকাজ্কা প্রকাশ করলাম । রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম দারুণ খুশি হলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার আবেদন মনযুর করে 
বললেন, আলী, তোমার নিকট কি কোনো সম্পদ আছে? আমি বললাম, 
আল্লাহর রাসুল, একটি ঘোড়া ও একটি লৌহবর্ম ছাড়া আমার কিছুই নেই। 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ঘোড়া সিপাহীর সঙ্গে থাকা 
বাঞ্চনীয় । তবে যাও, তোমার লৌহবর্মটি বিক্রি করে এসো। 

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু চলে গেলেন এবং লৌহবর্মটি প্রায় চারশ 
দিরহামে বিক্রি করে এলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
হযরত বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ডেকে কিছু সুগন্ধি ইত্যাদি আনালেন 
আর হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হুকুম করলেন, যাও, আবুবকর, 
উসমান, তালহা, যুবায়ের এবং কয়েকজন আনসারীকে ডেকে আনো । তারা 
সকলে রাসুলের খেদমতে এসে বসলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বিবাহের খুতবা পাঠ করলেন। এভাবেই নারীকুলের সরদার হযরত ফাতেমা 


১৬১২. সুনানে আবু দাউদ, মিশকাত । 
১৬১৩. দারাকুতনী, মিশকাত ৷ 
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রি 
উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৫ ৫৯৭ 


রাদিয়াল্লাহু আনহার শুভ বিবাহ অত্যন্ত অনাড়ম্বর পরিবেশে হযরত আলী 
রাদিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে সুসম্পন্ন হয়। 

আলীর সঙ্গে সম্পন্ন করলাম । আলী এই বিবাহ কবুল করেছে। তারপর তিনি 
দোয়ার জন্য হাত তুলে বললেন, হে আল্লাহ, তাদের মধ্যে মিল-মহব্বত সৃষ্টি 
করুন। বরকত দিন এবং নেকসস্তান দান করুন। 

বিবাহের পর খোরমা বন্টন করা হলো । রাতে হযরত উম্মে আয়মানের সাথে 
রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। ইশার নামাযের পর 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদরের কন্যা হযরত ফাতেমার 
সঙ্গে যেসব বস্তু দিয়েছেন তার মধ্যে ছিলো_ রুপার বালা, দুটি ইয়ামানি 
চাদর, চারটি তোষক, একটি কম্বল, একটি বালিশ, একটি পেয়ালা, একটি 
যাতা, একটি পালক্ক, একটি মশক এবং একটি মাটির কলস 1১১১৪ 


গৃহে গেলেন। সেখানে গিয়ে তিনি হযরত ফাতেমাকে বললেন, সামান্য পানি 
নিয়ে এসো। হযরত ফাতেমা একটি কাঠের পেয়ালায় পানি নিয়ে এলেন। 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই পেয়ালা হতে এক চুমুক পানি মুখে 
নিয়ে আবার পেয়ালায় ছেড়ে দিয়ে বললেন, কাছে এসো । হযরত ফাতেমা 
কাছে এলে তিনি ওই পানি তার বুক ও মাথায় ছিটিয়ে দিয়ে বললেন, 


09502 CES Sy Gis BE 
হে আল্লাহ, আমি তাকে ও তার বংশধরদের মরদুদ শয়তান হতে 
আপনার আশ্রয়ে দিচ্ছি। 


তারপর বললেন, আমার দিকে পিঠ করো। হযরত ফাতেমা পিঠ দিয়ে 
দাড়ালে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবশিষ্ট পানিতে ওই দোয়া 





১৬১৪. হিসনে হাসিন। 
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সূচিপত্র 


৫৯৮ ৬ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


পাঠ করে হযরত ফাতেমার পিঠের উপর ছিটিয়ে দিলেন। এবার তিনি 
হযরত আলীকে বললেন, পানি আন। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু 
বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী করতে চান তা আমি 
বুঝতে পারলাম। আমি পানি এনে হাযির করলে তিনি বললেন, কাছে 
এসো। আমি সামনে এগিয়ে গেলে তিনি সেই দোয়া পাঠ করে পানির 
পেয়ালায় ফুলি করলেন এবং আমার বুক ও মাথায় ওই পানি ছিটিয়ে 
দিলেন। তারপর আমাকে পিঠ ফেরাতে আদেশ করলে আমি পিঠ 
ফেরালাম এবং তিনি পুনরায় দোয়া পাঠ করে পেয়ালায় কুলি করে তা 
আমার দুই কাধের মাঝে ছিটিয়ে দিলেন। তারপর আমাকে বললেন, 
তোমার স্ত্রীর নিকট যাও 1১১১৫ 


নবজাতকের কানে আযান দেওয়া 

বর্ণিত আছে, শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তাকে পরিষ্কার করে ডান কানে আযান 
এবং বাম কানে ইকামাত বলা কর্তব্য । হযরত হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর 
জন্মের পর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কানে আযান দেন 
ও ইকামাত বলেন ।১৬১৩ 


তাহনিক বা শিশুর মুখে প্রথম খাদ্য 

হযরত আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর ভূমিষ্ঠ 
হওয়ার পর আমি তাকে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোলে 
তুলে দিলাম। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খোরমা চেয়ে নিলেন। 
তারপর তা চিবিয়ে লালা মোবারক আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইরের মুখে 
লাগালেন। খোরমা তার তালুতে ঘষে দিলেন। তারপর বরকতের দোয়া 
করলেন 1১৬১৭ 

ওয়াসাল্লামের খেদমতে শিশুদের আনা হতো এবং তিনি তাহনিক করতেন 





১৬১৫. হিসনে হাসিন, শামায়েলে তিরমিযী । 
১৬১৬. যাদুল মাআদ, তাবারানী । 
১৬১৭. যাদুল মাআদ। 
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সূচিপত্র 
উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ও ৫৯৯ 


(শিশুদের মুখে প্রথম খাবার তুলে দিতেন) এবং তাদের জন্য বরকতের 
দোয়া করতেন ।৯৬৯৮ 


নাম রাখা | 

শিশুদের জন্য ভালো নাম রাখা উচিত। নামের শুরুতে আবদ যোগ করবে। 
কিংবা অন্য-কোনো ভালো অর্থপূর্ণ নাম রাখবে । রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কিয়ামতের দিন তোমাদের যার-যার নাম ধরে 
ডাকা হবে । সুতরাং ভালো দেখে নাম রেখো 1১১১৯ 


শিশুর প্রথম শিক্ষা 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমাদের সন্তানেরা 
যখন কথা বলতে শুরু করে, তখন তাদের লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ শিখিয়ে দাও । 
তারপর সে কবে ইনতেকাল করে তার পরোয়া করো না। যখন শিশুর দুধের 
দাত পড়ে যায় তখন তাকে নামায পড়তে বলো ।৯৯২০ 


শিশুর হেফাযতের তাবিজ 
রি য় বালা-মসিবত ও অসুখ-বিসুখ হতে শিশুর হেফাযতের 
জন্য নিচের তাবিজটি লিখে গলায় বেঁধে দেবে । 
F ৬ BS ০৬০5 F 5 be LON এ ০৩ ৯৮ 
আমি র পরিপূর্ণ কালিমাসমূহের ওসিলায় সকল শয়তান ও 
সকল বিষাক্ত প্রাণীর অনিষ্ট হতে এবং সকল ক্ষতিকর দৃষ্টির অনিষ্ট 
হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।১৬২১ 
আকিকা 


তার শিশুর পক্ষ হতে আবি” করতে চাইলে সে যেন পুত্রসন্তানের পক্ষ হতে 


১৬১৮. সহীহ মুসলিম, সহীহ বুখারী, জামে তিরমিযী । 
১৬১৯. সুনানে আবু দাউদ । 

১৬২০. ইবনুস সুন্নী, জামে তিরমিযী, যাদুল মাআদ। 
১৬২১. হিসনে হাসিন, জামে তিরমিযী । 


www.banglakitab.weebly.com 


সূচিপত্র 
৬০০  উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


দুটি ছাগল এবং কন্যা সন্তানের পক্ষ হতে একটি ছাগল আকিকা করে। 
ছাগল এবং কন্যা সন্তানের জন্য একটি ছাগল আকিকা করার কথা প্রমাণিত 
আছে ।১২২ 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, প্রত্যেক শিশু তার 
আকিকায় বন্ধক থাকে । সপ্তম দিনে যেন তার পক্ষ হতে (ছাগল) কুরবানি 
করা হয়, মাথার চুল মুগ্ডানো হয় এবং তার নাম রাখা হয় ১১১ 

শিশুর জন্মের সপ্তম দিবসে আকিকা না করলে, যখন করবে তখন সপ্তম 
দিবসের প্রতি খেয়াল রাখা ভালো ।৯৮$ | 

একটি ছাগল দ্বারা হযরত হাসানের আকিকা করে হযরত ফাতেমাকে 
বললেন, ফাতেমা, তার মাথা মুণ্ডন করে চুলের ওজন পরিমাণ রৌপ্য দান 
করে দাও। সুতরাং আমরা চুলের ওজন করলাম, যা এক দিরহাম অথবা 
তার চেয়ে কিছু কম ছিলো 1১৮২৫ | 

আকিকার গোশত কাচা কিংবা রান্না করে বণ্টন করা অথবা দাওয়াত করে 
খাওয়ানো_ সবই জায়েয । আকিকার গোশত বাবা-মা, দাদা-দাদি, নানা- 
নানি সকলেই খেতে পারবে । সামর্থ্যের অভাবে যদি কেউ পুক্রসন্তানের পক্ষ 
হতে একটি ছাগল আকিকা করে, তাতে কোনো দোষ নেই। এমনকি 
একেবারে না করলেও কোনো দোষ হবে না।১১২৬ 


খতনা 

সাধারণত ছেলের আকল-বুদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত তার খতনা করাতো না। 
আহমদ ইবনে হামবল রহ. বলেন, আবু আবদুল্লাহ রহ. বলেছেন, সপ্তম 
দিবসে শিশুর খতনা করালে তাতে দোষের কিছু নেই ১১২৭ 


১৬২২. যাদুল মাআদ। 
১৬২৩, যাদুল মাআদ। 
১৬২৪. বেহেশতী যেওর। 
১৬২৫. যাদুল মাআদ। 
১৬২৬. বেহেশতী যেওর । 
১৬২৭. যাদুল মাআদ। 
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অষ্টম পরিচ্ছেদ 
রোগ ও রোগীর সেবা এবং মৃত্যু 


ও মৃত্যুপরবর্তী বিষয় 
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সূচিপত্র 
রোগ ও চিকিৎসা 


সব রোগেরই ওষুধ আছে 
হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, সকল রোগেরই ওষুধ 


রয়েছে। সঠিকভাবে ওষুধ প্রয়োগ করা হলে আল্লাহর হুকুমে রোগী সুস্থ হয়ে 
ওঠে 1১৬২৮ 


আবু দাউদ শরিফে হযরত আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত 
তায়ালা রোগের সঙ্গে ওষুধও তৈরি করেছেন এবং সকল রোগের জন্যই 
তিনি ওষুধ তৈরি করেছেন। সুতরাং অসুখ হলে তোমরা চিকিতসা গ্রহণ 
করো । তবে হারাম জিনিসের মাধ্যমে চিকিৎসা গ্রহণ করবে না 1১৬২৯ 


চিকিৎসার গুরুত্ব ও সতর্কতা 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ অবস্থায় নিজেও ওষুধ ব্যবহার 
করতেন এবং এ-বিষয়ে অন্যদের উৎসাহিত করতেন। তিনি ইরশাদ করেন, 
হে আল্লাহর বান্দাগণ, তোমরা অসুখের চিকিৎসা করো। কেননা আল্লাহ 
তায়ালা একটিমাত্র রোগ ব্যতীত সকল রোগেরই ওষুধ নির্ধারণ করেছেন। 
লোকজন জানতে চাইলো, সেই রোগটা কী? নবিয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, বার্ধক্য ।১০০ 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিজ্ঞ ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করাতে 
বলতেন এবং এ-ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করতে আদেশ দিতেন ।১৬১ 
তিনি অনভিজ্ঞ চিকিৎসককে চিকিতসাকার্য হতে বারণ করতেন এবং রোগীর 
কোনো ক্ষতি হলে সেই অনভিজ্ঞ চিকিৎসককেই দায়ী সাব্যস্ত করতেন 1১৬০২ 


১৬২৮. সহীহ মুসলিম, মিশকাত । 
১৬২৯. যাদুল মাআদ। 

১৬৩০. জানে তিরমিযী, যাদুল মাআদ। 
১৬৩১. যাদুল মাআদ ৷ 
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সূচিপত্র 
৬০৪ ৬ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওষুধ হিসাবে হারাম জিনিস ব্যবহার 
করতে নিষেধ করেন। তিনি ইরশাদ করেন, আল্লাহ তায়ালা কোনো হারাম 
বস্তুর মধ্যে তোমাদের শিফা রাখেননি 1৯৬০১ 


রোগীর তত্তু-তালাশ নেওয়া 

সাহাবীদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
তার খোজ-খবর ও তত্তু-তালাশ নেওয়ার জন্য যেতেন 1১৬০৪ 

রোগী দেখার জন্য কোনো দিন-তারিখ নির্দিষ্ট করা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের সুন্নাত ছিলো না। বরং দিন-রাত যে-কোনো সময় (প্রয়োজন 
অনুযায়ী) রোগী দেখতে যেতেন ।১০৫ 

দেখার সময় হইচই ও চিতকার-্যাচামেচি না করা এবং সেখানে বেশিক্ষণ 
অবস্থান না করাও সুন্নাত 1১৮৬ 

অবস্থা এখন কেমন যাচ্ছে?৯৮০৭ 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোগীর নিকট গিয়ে তার কপাল ও 
শিরায় হাত রাখতেন। রোগী কিছু চাইলে তা আনিয়ে দিতেন। আর 
বলতেন, রোগী যা চায় তা আনিয়ে দিয়ো, যদি তা তার জন্য ক্ষতিকর না 
হয়।১৬৩৮ 


সান্তুনা ও সহানুভূতি প্রকাশ 


১৬৩২. যাদুল মাআদ ৷ 
১৬৩৩. যাদুল মাআদ। 
১৬৩৪. যাদুল মাআদ। 
১৬৩৫. যাদুল মাআদ। 
১৬৩৬, মিশকাত । 

১৬৩৭, যাদুল মাআদ । 
১৬৩৮. হিসনে হাসিন । 
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সূচিপত্র 
উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৬ ৬০৫ 


যাবে তখন তার জীবন সম্পর্কে তাকে উৎফুল্ল করে তুলতে চেষ্টা করবে। 
অর্থাৎ এমন-এমন কথা বলবে, যাতে সে তার জীবনের ব্যাপারে আশাবাদী 
হয়ে ওঠে । অবশ্য যা ঘটবে তা কেউ ফিরাতে পারবে না। তবে ওই রকম 
নেওয়ার এটাই আসল উদ্দেশ্য 1১৬৩৯ 

কখনো তিনি রোগীর কপালে হাত রাখতেন। বুক ও পেটের উপর হাত 
রেখে-দোয়া করতেন, হে আল্লাহ, তাকে সুস্থ করে দিন। আবার কখনো 
সান্তুনা দিয়ে বলতেন, চিন্তা করো না। ইনশাআল্লাহ, সব ঠিক হয়ে যাবে। 
তিনি আরো বলতেন, অসুখবিসুখ গুনাহর জন্য কাফফারা এবং 
পবিত্রকারী 1১৬৪০ 


রোগী দেখার ফযিলত 

হযরত সাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যখন কোনো মুমিন কোনো অসুস্থ মুমিন ভাইকে 
দেখতে যায় তখন সেখান থেকে ফিরে আসার আগ পর্যন্ত সে যেন জান্নাতের 
বাগানে অবস্থান করতে থাকে 1১৮৪১ 

ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যখন তোমরা কোনো অসুস্থ বা মুমূর্ষু ব্যক্তির 
নিকট যাবে তখন তোমরা ওই ব্যক্তির মঙ্গল কামনা করতে থাকবে । কেননা 
তখন তোমরা যা-কিছু বলবে ফেরেশতারা তার সাথে ‘আমিন’ বলবেন 1১৬৪২ 
দোয়ার মতো (দ্রুত কবুল) হয় 1৯৬৪৩ 


১৬৩৯, জামে তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মাআরিফুল হাদিস। 
১৬৪০, যাদুল মাআদ। 

১৬৪১, সহীহ মুসলিম । 

১৬৪২. সহীহ মুসলিম, মিশকাত । 

১৬৪৩. ইবনে মাজাহ, মিশকাত । 
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সূচিপত্র 
৬০৬ ৩ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


রোগীর জন্য ঝাড়ফুঁক ও সুস্থতা লাভের দোয়া করা 
হে আল্লাহ, সাদকে শিফা দান করুন। হে আল্লাহ, সাদকে শিফা দান করুন। 
হে আল্লাহ, সাদকে শিফা দান করুন ১১৪৪ 
বুলিয়ে দিয়ে এ দোয়া করতেন, 
৩5 খু 2৪0 ৩৫০০৭ tl এ০ ০ ৯৯ 2 
CEC 325 2845 
হে আল্লাহ, হে মানুষের সৃষ্টিকর্তা, যন্ত্রণা দূর করুন এবং আরোগ্য 
দান করুন। আপনিই শিফা দানকারী । আপনার শিফা ছাড়া মুক্তি 
নেই । এমন শিফা দান করুন যেন সামান্য রোগও বাকি না থাকে। 
অর্থাৎ পূর্ণ আরোগ্য দান করুন 1৯৬৪৫ 
ওয়াসাল্লাম যখন অসুস্থ হতেন তখন তিনি সুরা ফালাক ও সুরা নাস পাঠ 
করে নিজের উপর দম করতেন এবং হাত মোবারক সারা দেহে বুলিয়ে 
দিতেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যু-রোগের সময় আমি 
সুরা নাস ও সুরা ফালাক পড়ে তার উপর দম করতাম এবং তার হাত 
মোবারক দিয়েই তার দেহ মুছে দিতাম ।১১৯৬ 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কখনো ডান হাত দিয়ে অসুস্থ 
ব্যক্তির কপাল বা ক্ষতস্থান স্পর্শ করে এ দোয়া করতেন, 
২] 2৩5 ১ BL ৩৪ ০৪০ ০5৬0 ও ০০ ৬৯ 2 
43. 5833 5 এ 





১৬৪৪. যাদুল মাআদ। 
১৬৪৫. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মাআরিফুল হাদিস। 
১৬৪৬. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম ৷ 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৫ ৬০৭ 


হে আল্লাহ, হে মানুষের সৃষ্টিকর্তা, যন্ত্রণা দূর করুন এবং আরোগ্য 
দান করুন। আপনিই শিফাদানকারী। আপনার শিফা ছাড়া মুক্তি 
নেই। এমন শিফা দান করুন যেন রোগ এতটুকু বাকি না থাকে। 
অর্থাৎ পূর্ণ আরোগ্য দান করুন 1১৬৪৭ 


নিচের দোয়াটিও বর্ণনা করা হয়েছে, 
6 20551 20 


হে আল্লাহ, তাকে শিফা দান করুন। হে আল্লাহ, তাকে আরোগ্য 
দান করুন। 


অথবা ৭বার নিচের দোয়াটি পাঠ করতেন, 


55 ৩2850 ad এ০  এ SU 

আমি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করছি, যিনি মহান এবং মহান 

আরশের প্রতিপালক । তিনি তোমাকে সুস্থতা দান করুন। 
কেউ যদি উপর্যুক্ত দোয়াটি কোনো অসুস্থ ব্যক্তির শিয়রে পাঠ করে, তবে 
সেই ব্যক্তির মৃত্যু না এসে থাকলে আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তাকে আরোগ্য 
দান করবেন 1১৬৪৮ 
হযরত উসমান ইবনে আবুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি 
একবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শরীরের ব্যথার কথা 
জানালে তিনি বললেন, তুমি ব্যথার স্থানে হাত রেখে তিনবার 4 ২১ এবং 
সাতবার নিচের দোয়াটি পাঠ করবে, 


59০5 EE 
আমি আল্লাহ তায়ালার আযমত ও কুদরতের আশ্রয় প্রার্থনা করছি, 


এই ব্যথার অনিষ্ট হতে, মামি 'অনুটিন করছি এবং ভাপিরা 
করছি 1১৬৪৯ 





১৬৪৭. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মাআরিফুল হাদিস । 
১৬৪৮. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, জামে তিরমিযী, সুনানে আবু দাউদ । 
১৬৪৯. সহীহ মুসলিম, মাআরিফুল হাদিস। 


wwuw.banglakitab.weebly.com 


সূচিপত্র 


৬০৮ $ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিচের দোয়াটি পাঠ করে হযরত হাসান 
রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুকে আল্লাহর আশ্রয়ে 
দিতেন, 


we Tha ৪ 5৪125 Lez ozo HEN 801,০11 27 2242 
EB 955 2955 05 FL ৩৪ FON ০৮৪৯১ 


ক 


ke bY 
৬৫২২ 


আমি তোমাদের আল্লাহ তায়ালার পূর্ণ কালিমাসমূহের আশ্রয়ে 

দিচ্ছি, প্রত্যেক শয়তান ও বিষাক্ত প্রাণীর অনিষ্ট হতে এবং 

ক্ষতিকর চোখের অনিষ্ট হতে । 
আলাইহিস সালাম তার সন্তান হযরত ইসমাইল ও হযরত ইসহাক 
আলাইহিমাস সালামের উপর উক্ত দোয়া পাঠ করে দম করতেন ৯৬৫০ 
কারো কোনো জখম, ফোড়া অথবা কোনো কষ্ট হলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাতে দম করতেন এবং তর্জনী আঙুল মাটিতে রেখে 
নিচের দোয়াটি পাঠ করতেন। 


আমি আল্লাহর নাম হতে বরকত হাসিল করছি। এটি আমাদের 
জমিনের মাটি, যা আমাদের কারো থুথুর সঙ্গে মিলিত হয়েছে, 


যাতে আল্লাহর হুকুমে আমাদের অসুস্থ ব্যক্তিকে আরোগ্য দান 
করেন। তারপর ক্ষতস্থানে হাত বুলিয়ে দিতেন ।৯৬৫১ 


অসুস্থ অবস্থায় দোয়া 

অসুস্থ অবস্থায় যে-ব্যক্তি নিচের দোয়াটি চল্লিশবার পাঠ করবে, ওই অসুখে 
তার মৃত্যু হলে সে শহিদের সমান সওয়াব পাবে । আর সুস্থ হয়ে উঠলে তার 
সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। 





১৬৫০. মাআরিফুল হাদিস, সহীহ বুখারী । 


১৬৫১. যাদুল মাআদ । 
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সূচিপত্র 
উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৬ ৬০৯ 
98052 LS BL SEL SIAN 


অসুস্থ অবস্থায় নিচের দোয়াটি পাঠ করার পর যদি কারো মৃত্যু হয় তা হলে 
দোযখের আগুন তাকে স্পর্শ করবে না। 
YAN 43555 3 35 BIA hl এস 813 
BIBI Yd চিনি 18 
আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। আল্লাহ সবচেয়ে বড়ো। 
আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। তিনি একক। তার কোনো 
শরিক' নেই। আল্লাহ্‌ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। তার জন্যই 
রাজত । সকল প্রশংসা তার জন্য । আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ 
নেই। গুনাহ থেকে মুক্তকারী এবং ভালো কাজের তাওফিক তাকে 
ব্যতীত কেউ দিতে পারে না।১৬৫২ 
515 20544594১38 
হে আল্লাহ, আমাকে আপনার পথে শাহাদাত দান করুন এবং 
আপনার রাসুলের শহরে আমাকে মৃত্যু প্রদান করুন 1৯৫৩ 


হযরত আবু মুসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কেউ যখন অসুস্থতা ও সফরের কারণে 
নিয়মিত আমলের সওয়াব জারি থাকে 1১৬৫৪ 


মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য কষ্ট দান 
হযরত মুহাম্মদ ইবনে খালেদ সুলামি রহ. তার পিতা থেকে এবং তার পিতা 
তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ 





১৬৫২. জামে তিরমিযী, সুনানে নাসায়ী, ইবনে মাজাহ। 
১৬৫৩. মাআরিফুল হাদিস। 

১৬৫৪. সহীহ বুখারী, মাআরিফুল হাদিস। 
উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা.-৩৯ 
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সূচিপত্র 
৬১০ ও উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


করেন, কোনো কোনো মুমিন বান্দার জন্য আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে এমন 
উঁচু মাকাম নির্ধারণ করা হয়, যা সে তার আমল দিয়ে অর্জন করতে সক্ষম 
নয়। এই অবস্থায় আল্লাহ তায়ালা তাকে দৈহিক, আর্থিক অথবা সন্তানস্ত্ততি 
দিয়ে বিভিন্ন পেরেশানি ও দুঃখকষ্টে আক্রান্ত করেন এবং একইসঙ্গে ওই 
সকল পেরেশানির উপর সবর করারও তাওফিক দান করেন। তারপর ওই 
সবরের ফলে তাকে সেই উঁচু মাকামে পৌছে দেওয়া হয়, যা তার জন্য 
| নির্ধারণ করা হয়েছে।”**৭ 


কষ্ট ও পেরেশানি গুনাহর কাফ্ফারা 
পেরেশানি এমনকি তার দেহে যদি একটি কীটাও বিধে তা হলে তার 
বিনিময়ে আল্লাহ তায়ালা তার শুনাহ মাফ করেন 1৯১৫১ 


মৃত্যুর স্মরণ ও তার আকাঙ্ঞা 
মৃত্যুর কথা স্মরণ করো। স্মরণ রেখো দুনিয়ার স্বাদ নিঃশেষকারীর 
কথা ।১৬৭ 


উপহারের মতো 1১৬৫৮ 


মৃত্যু কামনা ও তার জন্য দোয়া করা নিষেধ 

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা কষ্টের কারণে কখনোই মৃত্যু কামনা বা 
তার জন্য দোয়া করো না। কোনো গভীর শোকের কারণে জীবনধারণে 
একান্ত অপারগ কিংবা জীবনের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে পড়লে এ দোয়া করবে, 


১৬৫৫. মুসনাদে আহমদ, মাআরিফুল হাদিস, সুনানে আবু দাউদ । 

১৬৫৬. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মাআরিফুল হাদিস। 

১৬৫৭. জামে তিরমিযী, সুনানে নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, মাআরিফুল হাদিস। 
১৬৫৮. বায়হাকী, মাআরিফুল হাদিস। 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৬ ৬১১ 


01052591536 BL 3889 ৫195 8৩15৫ ৩৪৮ 
হে আল্লাহ, জীবনধারণ যতদিন কল্যাণকর হয় ততদিন আমাকে 
জীবিত রাখুন। আর মৃত্যু যখন আমার জন্য মঙ্গলজনক হয় তখন 
আমাকে দুনিয়া থেকে তুলে নিন ।***৯ 


মৃত্যুর আলামত প্রকাশ পেলে যা করবে 
হযরত আবু সায়িদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু 
ইলাহা ইল্লাল্লাহর তালকিন দেবে ।১৬১ 
সুরা ইয়াসিন তিলাওয়াত করবে ।৯১৬১ 


মৃত্যুযন্তরণ এ 
মৃত্যুর সময় মুমূর্ষু ব্যক্তির চেহারা কিবলামুখী করে দেবে এবং এ দোয়া 
করবে, 
hh dN aL ES 9895 ls ৪৮০9 45500 
5১: 50629 59455 gs 
হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা করুন, আমার উপর রহম করুন এবং 
আমাকে আমার উপরওয়ালা সাথির নিকট পৌছে দিন। আল্লাহ 
ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। হে আল্লাহ, মৃত্যুযন্ত্রণার সময় আমাকে 
সাহায্য করুন 1১৬৬২ 


মুমূৰ্যু অবস্থায় করণীয় 
যখন মৃত্যুর আলামত প্রকাশ পায়, অর্থাৎ উভয় পা অবশ হয়ে পড়ে, নাক 


বাকা হয়ে যায় ও কানের পর্দা নিস্তেজ হতে থাকে তখন মুসতাহাব হলো 





১৬৫৯, সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মাআরিফুল হাদিস। 

১৬৬০. সহীহ মুসলিম, মাআরিফুল হাদিস । 

১৬৬১. মাআরিফুল হাদিস, মুসনাদে আহমদ, সুনানে আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ। 
১৬৬২, জামে তিরমিযী । 
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সূচিপত্র 
৬১২ ৬ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 
কোনো মুত্তাকী ব্যক্তি তার নিকটে বসে উচ্চৈঃস্বরে কালিমায়ে শাহাদাত পাঠ 


করবে, 


925551446৫৮ এ 205 355 201 21 যু 9451 
45 ১০ 
থে 


তবে কালিমা পাঠের জন্য তার সাথে গীড়াপীড়ি করবে না। 
. কেননা সে তখন চরম কষ্টের মধ্যে থাকে । একবার পাঠ করাই, 
যথেষ্ট। যদি কোনো কথা বলে ফেলে তা হলে আরেকবার 
কালিমার তালকিন দেবে। মুসতাহাব হলো, তার নিকট সুরা 
ইয়াসিন পাঠ করা এবং আল্লাহওয়ালা মুত্তাকী ব্যক্তিদের উপস্থিত 
থাকা 1১৬৬৩ 
12০ 04431943953 35816814555 8104 ও 
নিশ্য় আমরা আল্লাহর জন্য এবং আল্লাহর নিকট 
প্রত্যাবর্তনকারী। হে আল্লাহ, আমার বিপদের সময় প্রতিদান দিন 
এবং তার বদলে আমাকে উত্তম বিনিময় দান করুন 1১১৪ 

রুহ বের হয়ে যাওয়ার পর একটি কাপড় দিয়ে থুতনির নিচ থেকে মাথাসহ 

জড়িয়ে বেধে দেবে । বাধার সময় এ দোয়া পড়বে, 
55055594655 21 এ৯। ৭১5 মু 5 BS 

LEER GUE HER UV FE 2584৩ 2এ 

আল্লাহর নামে শুরু করছি এবং রাসুলের দীনের উপর। হে 
আল্লাহ, এই মৃতের জম্য তার কাজ সহজ করে দিন। পরবর্তী 
সময়গুলো তার জন্য সহজ করুন এবং আপনার দর্শন দ্বারা তাকে 
ভাগ্যবান করুন। যেখানে সে গমন করছে (আখিরাত) তাকে 
উত্তম করুন, যেখান থেকে সে এসেছে (দুনিয়া) তার চেয়ে । 


১৬৬৩. জামে তিরমিযী ৷ 
১৬৬৪. জামে তিরমিধী। 


wwuw.banglakitab.weebly.com 


সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. $ ৬১৩ 


তারপর মৃতব্যক্তির হাত-পা সোজা করে দেবে । দেহের কাপড়চোপড় খুলে 
একটি চাদর দিয়ে ঢেকে দেবে । মৃতব্যক্তিকে মাটির উপর না রেখে কোনো 
খাট বা চৌকির উপর রাখা মুসতাহাব। মৃতব্যক্তির আত্মীয়স্বজন ও 
বন্ধুবান্ধবদের ইনতেকালের সংবাদ জানাবে, যেন অধিক লোক তার 
জানাযার নামাযে অংশগ্রহণ করে তার জন্য দোয়া করতে পারে । মৃতব্যক্তির 
কোনো খণ থাকলে এ-সময় তা পরিশোধ করে যথাসম্ভব দ্রুত তার কাফন- 
দাফন সম্পন্ন করা মুসতাহাব। গোসল দেওয়ার পূর্বে লাশের পাশে কুরআন 
শরিফ তিলাওয়াত করা নিষেধ ।*** 


মৃতব্যক্তির জন্য সশব্দে কাদা ও মাতম করা উচিত না 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, একবার 
সাদ ইবনে উবাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু অসুস্থ হয়ে পড়লেন। সংবাদ পেয়ে 
সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস এবং আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 
আনহুমকে সঙ্গে নিয়ে তাকে দেখতে গেলেন। এ-সময় সাদ-এর ঘরে তার 
আত্মীয়স্বজনেরা ভিড় জমিয়ে ছিলো। তার অবস্থা ছিলো খুবই করুণ। 
করলেন, সবকিছু কি শেষ হয়ে গেছে? তারা বললো, এখনো শেষ হয়নি৷ 
সাদের অবস্থা দেখে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেদে ফেললেন। 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কান্না দেখে গৃহবাসীরাও কাদতে 
লাগলো। তারপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, 
লোকসকল, ভালো করে শোনো এবং বুঝে নাও, আল্লাহ্‌ তায়ালা অন্তরের 
শোক ও চোখের পানির জন্য শান্তি দেন না। কারণ, তার উপর মানুষের 
নিয়ন্ত্রণ নেই। তারপর তিনি মুখের দিকে ইশারা করে বললেন, কিন্তু এই 
মুখের অন্যায়ের তথা উচ্চৈঃস্বরে কান্নাকাটি বা মাতম করলে আল্লাহ তায়ালা 
শান্তি দেন। আর ১১>) 42 815 2) 1 পাঠ করে দোয়া ও ইসতিগফার 
করলে আল্লাহ তায়ালা রহমত নাযিল করেন ।১৬৬৬ 





১৬৬৫. শরহে তানবির, বেহেশতী যেওর। 
১৬৬৬. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মাআরিফুল হাদিস। 
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সূচিপত্র 


৬১৪ ও উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


হযরত উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন, তার স্বামী আবু 
তাঁশরিফ নেন। সেসময় হযরত আবু সালামার চোখ খোলা ছিলো । রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার চোখ বন্ধ করে বললেন, দেহ হতে রুহ. 
বের হয়ে যাওয়ার পর চোখের দৃষ্টিশক্তিও শেষ হয়ে যায়। তাই 
ইনতেকালের পর চোখ বন্ধ করে দেওয়াই উত্তম । রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের একথা শুনে উপস্থিত সকলেই শব্দ করে কাদতে লাগলো । 
প্রিয়জনের বিচ্ছেদ-বেদনা ও শোকে অধীর হয়ে তারা নিজেদের উপর 
অভিসম্পাত করতে লাগলো । রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ 
করলেন, লোকসকল, তোমরা মিজেদের জন্য কল্যাণ কামনা করো । কেননা 
তোমরা ঘা বলো, ফেরেশতারা তার উপর আমিন বলছে। তারপর তিনি এ 
দোয়া করলেন, হে আল্লাহ, আবু সালামাকে ক্ষমা করুন। আপনার 
হেদায়াতপ্রাপ্ত বান্দাদের মধ্যে তার দরজা বুলন্দ করুন। আবু সালামার 
অবর্তমানে আপনি তার পরিবারবর্গের দেখাশোনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করুন। 
হে বিশ্বজাহানের প্রতিপালক, আবু সালামাকে ও আমাদের সবাইকে ক্ষমা 
করে দিন। তার কবর আলোকোজ্জ্বল এবং প্রশস্ত করুন।১৬১৭ 


মৃতব্যক্তির জন্য অশ্রুপাত জায়েয 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উম্মাহর জন্য 4110, 4) 1 
৩১৯) পড়া এবং আল্লাহর ফায়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকার শিক্ষা দিয়েছেন। 
কারো মৃত্যুতে অন্তরে শোকপ্রকাশ ও নিঃশব্দে কাঁদা নিষেধ নয়। একারণেই 
থাকা এবং আল্লাহ তায়ালার প্রশংসার ব্যাপারে সৃষ্টিকুলের শ্রেষ্ঠ হওয়া সত্তেও 
আপন সন্তান ইবরাহিমের ইনতেকালের পর চোখের পানি ফেললেন । কিন্তু 
তখনো তার অন্তর আল্লাহ তায়ালার সন্তোষ ও শোকরে পরিপূর্ণ এবং তার 
হামদ ও যিকিরে মশগুল ছিলো।১১ 


১৬৬৭, সহীহ মুসলিম, মাআরিফুল হাদিস। 
১৬৬৮, যাদুল মাআদ। 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৬ ৬১৫ 


চোখের পানি এবং অন্তরের শোক 

ওয়াসাল্লামের সঙ্গে কর্মকার আবু ইউসুফের ঘরে গেলাম। আবু ইউসুফ 
ধাত্রী খাওলা বিনতে মুনজিরের স্বামী। সেসময় ইবরাহিম তৎকালীন 
রেওয়াজ অনুযায়ী ধাত্রীর ঘরেই ছিলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তার সন্তানকে কোলে নিয়ে চুমু খেলেন এবং নাক দিয়ে তার 
চেহারা স্পর্শ করলেন, যেমন শিশুকে আদর করার সময় করা হয়। 
পরবর্তীকালে ইবরাহিম-এর শেষ অসুখের সময় আরেকবার আমরা সেখানে 
গেলাম। ইবরাহিম তখন মুমূর্ষ অবস্থায় ছিলেন। প্রিয় পুত্রের এই অবস্থা 
দেখে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চোখ দিয়ে পানি বইতে 
লাগলো । আবদুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু অজ্ঞতাবশত মনে 
করতেন, আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ-সকল ব্যাপারে 
প্রভাবিত হতে পারেন না। একারণেই তিনি বিশ্মিত হয়ে বললেন, আল্লাহর 
রাসুল, আপনারও এই অবস্থা হয়? 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ইবনে আউফ, এটা কোনো 
খারাপ বিষয় না। এটা বরং মায়া-মমতা ও সহানুভূতি । তারপর পুনরায় তার 
চোখ হতে অশ্রু গড়িয়ে পড়লে তিনি বললেন, চোখ অশ্রু বর্ষণ করে, অন্তর 
হয় বেদনাহত কিন্তু মুখে আমরা তা-ই বলবো, যা আল্লাহ তায়ালার নিকট 
পছন্দনীয়। অর্থাৎ ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন। হে ইবরাহিম, 
তোমার বিচ্ছেদে আমরা শোকাহত । 


মৃতব্যক্তিকে চুম্বন করা 


গোসল দেওয়ার পর মৃতব্যক্তিকে ভক্তি-শ্রদ্ধার সঙ্গে চুম্বন করা জায়েয প্রায় 
সময় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃতব্যক্তিকে চুম্বন করতেন। 
যেমন, হযরত উসমান ইবনে মাজউনের ইনতেকালের পর তিনি তাকে চুম্বন 
করে চোখের পানি ফেলে।. 7া। এমনিভাবে হযরত আবুবকর রাদিয়াল্লাহু 
মোবারকে চুম্বন করেছিলেন ।৯১১৯ 


১৬৬৯. যাদুল মাআদ। 
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সূচিপত্র 
৬১৬ ৬ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


কাফন-দাফনে বিলম্ব না করা 

হোসাইন ইবনে ওয়াহওয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, হযরত তালহা 
ইবনে বারা রাদিয়াল্লাহু আনহু গুরুতর অসুস্থ হলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তাকে দেখতে যান। তালহার অবস্থা দেখে তিনি ইরশাদ 
করলেন, মনে হচ্ছে তালহার মৃত্যু আসন্ন। তার ইনতেকাল হলে আমাকে 
সংবাদ দিয়ো আর কাফন-দাফনে বিলম্ব করো না। কেননা কোনো 
রাখা ঠিক না 1৯৬৭০ 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যখন তোমাদের 
মধ্যে কারো ইনতেকাল হয় তখন বেশি সময় তাকে তোমাদের মাঝে রেখো 
না। তাকে কবর পর্যন্ত পৌছানো এবং দাফন করা ইত্যাদি কাজগুলো 
অবিলম্বে সম্পন্ন করবে 1১৬৭১ 


খাবারের আয়োজন করার ফুরসত পাবে না।১৬৭২ 

হযরত জাফর ইবনে আবু তালেব রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতের সংবাদ 
আসার পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের ঘরের লোকজনকে 
জাফরের মৃত্যুর সংবাদ আসার পর এখন তারা খাবার তৈরীর দিকে মন 
দিতে পারবে না।১৬৭৩ 

খাবারের আয়োজন করা রাসুল সাল্লাল্লাহু »।পাহ্হি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত 


১৬৭০. সুনানে আবু দাউদ, মাআরিফুল হাদিস। 

১৬৭১. বায়হাকী, মাআরিফুল হাদিস। 

১৬৭২. মাদারিজুন-নুবুওয়াহ। 

১৬৭৩. জামে তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মাআরিফুল হাদিস। 
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সূচিপত্র 
উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৬১৭ 


ছিলো না। তাই তিনি শোকাহত পরিবারের আত্মীয়স্বজনদের প্রতি হুকুম 
দিতেন যেন খাবার প্রস্তুত করে তাদের ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হয় । আর এটাই 
আন্তরিকতা ও সমবেদনার পরিচয় বহন করে 1১৬৭৪ 


মৃত্যুর উপর ধৈর্যধারণ ও শোক প্রকাশ 

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু 
কোনো ঈমানদার বান্দার কোনো প্রিয়জনকে উঠিয়ে নিই, তখন যদি 
লোকেরা সওয়াবের আশায় ধৈর্যধারণ করে তবে তার বিনিময়ে আমার নিকট 


জান্নাত ছাড়া অন্য কিছু নেই ৯৬৭৫ 


মৃত ব্যক্তির জন্য শোকপ্রকাশ 

জন্য এটা হালাল নয় যে, কারো মৃত্যুতে তিনদিনের বেশি শোক পালন 
করবে । তবে মহিলারা তাদের স্বামীর ইনতেকালের পর চার মাস দশ দিন 
(একশ তিরিশ দিন) শোক পালন করবে৷ এই সময়ে তারা রঙিন কাপড় ও 
সুগন্ধি ব্যবহার করবে না এবং সাজসজ্জা করবে না ।১১৭৬ 


শোকাহত পরিবারের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে-ব্যক্তি কোনো 
বিপদগ্স্তের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে, সে ওই পরিমাণই সওয়াব পায় যে 
পরিমাণ পায় বিপদস্ত ব্যক্তি 1৯১৭৭ 

মৃতব্যক্তির শোকাহত পরিবারের প্রতি সমবেদনা ও সহানুভূতি প্রকাশ করাও 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত । 

সুন্নাত তরিকা হলো, আল্লাহর ফায়সালার উপর সন্তষ্টির প্রমাণ পেশ করা। 
তার তারিফ করা এবং ০,৯১ 441 0194১ 0। পাঠ করা । শোকে অধৈর্য হয়ে 





১৬৭৪. যাদুল মাআদ ৷ 

১৬৭৫. সহীহ বুখারী, মাআরিফুল হাদিস। 

১৬৭৬. জামে তিরমিযী, সহীহ বুখারী । 

১৬৭৭, জামে তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মাআরিফুল হাদিস। 
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সূচিপত্র 


৬১৮ ৬ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


পরনের কাপড় ছিড়ে ফেলা, উচ্চৈঃস্বরে মাতম করা এবং মাথার চুল টেছে 
ফেলা- এসব কর্মকাণ্ডের প্রতি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন ।১৬৮ 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন সব বিষয় দ্বারা মৃতব্যক্তির প্রতি 
অনুগ্রহ করতেন, যা তার কবর ও আখিরাতের কাজে আসবে । তিনি 
মৃতব্যক্তির আত্মীয়স্বজন ও পরিজনের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করতেন, 
তাদের খোঁজ-খবর নিতেন এবং কাফন-দাফনে তাদের সাহায্য করার 
মাধ্যমে অনুগ্রহ করতেন। সাহাবীদের সঙ্গে তিনি জানাযার নামায পড়তেন 
এবং মৃতব্যক্তির মাগফিরাতের জন্য দোয়া করতেন। সাহাবীদের সঙ্গে কবর 
ঈমানের উপর মজবুত থাকতে বলতেন । মুনকার-নাকিরের প্রশ্নের জবাব 
শিখেয়ে দিতেন, কবরে মাটি দিতেন এবং রহমত ও মাগফিরাত নাযিল 
হওয়ার জন্য বিশেষভাবে সালাম ও দোয়া করতেন। 

সাহাবীগণ বলেন, এই বিষয়টি সুনিশ্চিত যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ যে জানাযার নামায পড়ান তার তাকবির ছিলো চারটি। 
এখন তা-ই বিধানে পরিণত হয়েছে। তিনি দুই সালামে জানাযার নামায 
সম্পন্ন করেন। ইমাম আবু হানিফাও এ নীতি অনুসরণ করেন ।৯৬৭৮ 


গোসল ও কাফন 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক মৃত কন্যার গোসল দিচ্ছিলাম । 
এ সময় তিনি ঘরে তাশরিফ এনে আমাদের বললেন, তাকে বড়ই পাতাসহ 
পানি গরম করে তিনবার, পাচবার কিংবা ভালো মনে করলে আরো 
অধিকবার গোসল দাও । শেষবার গোসল দেওয়ার সময় ক্ূরও মিশিয়ে 
নেবে । গোসল শেষ হলে আমাকে সংবাদ দেবে। 


হযরত উম্মে আতিয়্যা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, গোসল শেষ করার পর 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সংবাদ দেওয়া হলো। তিনি তার 
লুঙ্গি আমাদের দিকে ছুড়ে দিয়ে বললেন, প্রথমে এটি পরিয়ে দাও । 


১৬৭৮. যাদুল মাআদ। 
১৬৭৯. মাদারিজুন-নুবুওয়াহ, যাদুল মাআদ। 
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সূচিপত্র 
উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৬ ৬১৯ 


অন্য বর্ণনায় আছে, তিনি বললেন, তোমরা তাকে বেজোড় সংখ্যায় গোসল 
দাও (অর্থাৎ তিনবার, পাঁচবার অথবা সাতবার) ডান দিকের অঙ্গ থেকে এবং 
অযুর স্থান হতে শুরু করো ।৯১৮০ 


মৃতব্যক্তিকে গোসল দেওয়ার সুন্নাত তরিকা 
মৃতব্যক্তিকে গোসল দেওয়ার তক্তাটি তিনবার ধুপের ধোঁয়া দিয়ে তাতে 
র লাশ শোয়াবে। তারপর পরনের কাপড় কেটে খুলে ফেলবে এবং 
'লঙ্ঞাস্থানের উপর লুঙ্গি রেখে ভিতর থেকে বাকি কাপড় খুলে ফেলবে । 
তারপর পেটের উপর আস্তে আস্তে হাত বুলাবে। জীবিত অবস্থায় যেই 
স্পর্শ করা জায়েয হবে না। তারপর নাপাকি বের হোক বা না হোক, উভয় 
অবস্থায় হাতমোজা পরিধান করে মাটির তিনটি বা পাঁচটি টিলা দ্বারা 
ইসতিনজা করাবে । তারপর পানি দিয়ে পাক করিয়ে অযু করাবে । অযুর সময় 
কুলি করানো ও নাকে পানি দেওয়ার প্রয়োজন নেই। প্রথমে মুখমণ্ডল ও 
কনুইসহ হাত ধোয়াবে। তারপর মাথা মাসাহ করাবে এবং উভয় পা ধোয়াবে। 
তারপর তুলা ভিজিয়ে দাত, মাড়ি ও উভয় নাকের ছিদ্র তিনবার মুছে দেবে। 
মৃতব্যক্তি যদি গোসল ফরয অবস্থায় মারা যায় কিংবা হায়েয- নেফাসগ্রস্ত 
মহিলা হয় তবে নাক ও মুখের ভিতর পানি ঢেলে কাপড় দিয়ে শুকিয়ে নেবে। 
নাক, মুখ ও কানের ভিতর তুলা দিয়ে নেবে যেন অযু-গোসলের সময় ভিতরে 
পানি না যায়। অযু শেষ হলে সাবান দিয়ে মাথা পরিষ্কার করে দেবে । তারপর 
মৃতব্যক্তিকে বাম কাত করে বড়ই পাতার কুসুম গরম*পানি মাথা হতে পা 
পর্যন্ত তিনবার এমনভাবে ঢেলে দেবে যেন বাম পার্শ্ব পর্যন্ত পানি পৌছে যায়। 
তারপর ডান কাত করে আগের নিয়মেই পানি ঢেলে দেবে। তারপর 
মৃতব্যক্তিকে তার দেহের সঙ্গে হেলান দিয়ে সামান্য বসাবে এবং পেটের উপর 
মৃদু চাপ দেবে । কোনো মল বা ময়লা বের হলে মুছে ফেলবে । একারণে অযু- 
গোসলের কোনো ক্ষতি হবে না। তারপর বাম কাত করে কর্পূর মেশানো পানি 
মাথা হতে পা পর্যন্ত তিনবার ঢেলে দেবে। তারপর সমস্ত দেহ কোনো কাপড় 
দ্বারা মুছে কাফন পরাবে ৯১৮১ 


১৬৮০. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম । 
১৬৮১. ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া, দুররে মুখতার, বেহেশতী যেওর। 


wwuw.banglakitab.weebly.com 


সূচিপত্র 
৬২০ ৬ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


বরই পাতার ব্যবস্থা না হলে কুসুম গরম পানিই যথেষ্ট । গোসল দেওয়ার 
জন্য অতিরিক্ত গরম পানি ব্যবহার করবে না। 

উপরে সুন্নাত তরিকায় গোসল দেওয়ার বিবরণ পেশ করা হলো । যদি কেউ 
উপরের পদ্ধতি অনুসরণ না করে শুধু একবার সমস্ত শরীর ধোয় তবে ফরয 
আদায় হয়ে যাবে ।১৬৮২ 

গোসল শেষ হলে মৃত ব্যক্তিকে কাফনের উপর রাখার পর তার মাথায় 
আতর লাগাবে । পুরুষ হলে দাড়িতেও আতর দেবে । তারপর মাথা, নাক, 
উভয় হাতের তালু উভয় হাটু এবং পায়ে কর্পুর মলে দেবে। অনেকে 
কাফনের উপর আতর লাগায় এবং আতরের তুলা কানে রেখে দেয়। এটা 
নিছক মূর্খতা ৷ শরিয়তে যা আছে, তার বেশি কিছুই করা যাবে না।১৯৮ 
মাথার চুল চিরুনি করবে না, নখ ও চুল কাটবে না। যেমন আছে তেমনই 
থাকবে ।১৬৮৪ 

মৃতব্যক্তির কোনো আত্মীয় তাকে গোসল দেবে অথবা কোনো মুত্তাকী ব্যক্তির 
মাধ্যমে গোসল দেওয়াবে | এটাই উত্তম ।১৬৮৫ 

মৃতব্যক্তিকে গোসল দেওয়ার পর গোসলদাতার নিজের গোসল করা সুন্নাত । 


কাফনের বিবরণ 

মৃতব্যক্তিকে কাফন দেওয়া ফরযে কিফায়া। পুরুষের জন্য তিনটি কাপড় 
সুন্নাত। আর সেগুলো হলো ইজার, কোর্তা ও লিফাফা ৷ ইজার ও লিফাফা 
মাথা থেকে পা পর্যন্ত এবং কোর্তাও কলিবিহীন- গলা থেকে পা পর্যন্ত। 
মহিলাদের জন্য পাঁচটি কাপড় সুন্নাত। কোর্তা, গলা থেকে পা পর্যন্ত । ইজার, 
মাথা হতে পা পর্যস্ত। সিনাবন্ধ, বুক হতে হাটু পর্যন্ত; নাভি পর্যন্ত হলেও 
চলবে । চাদর, মাথা হতে পা পর্যন্ত । উড়না, তিন হাত লম্বা। 


ওয়াসাল্লামকে তিনটি ইয়ামানি চাদর দিয়ে কাফন দেওয়া হয়েছিলো । তার 
মধ্যে কোর্তা ও পাগড়ি ছিলো না ।১৬৮৬ 


১৬৮২. বেহেশতী যেওর, শরহে ইমদাদিয়া। 
১৬৮৩, শরহে হেদায়া । 
১৬৮৪. শরহে হেদায়া। 
১৬৮৫. দুররে মুখতার । 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৫ ৬২১ 


সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা সাদা কাপড় পরিধান 
করো। এটা তোমাদের জন্য উত্তম। আর সাদা কাপড় দিয়েই মৃতব্যক্তিকে 
কাফন দেবে ।৯৮? | 
হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, অধিক মূল্যের কাফন ব্যবহার করো না। কারণ, 
কাফন তাড়াতাড়িই নষ্ট হয়ে যায় 1১৬৮৮ 

নতুন হোক বা পুরাতন, সাদা কাপড় দিয়ে কাফন দেওয়াই সবচেয়ে উত্তম। 
পুরুষের জন্য রঙিন এবং খাঁটি রেশমের কাপড়ের কাফন ব্যবহার করা 
মাকরুহ । তবে মহিলাদের জন্য জায়েয ।১৮৯ 


প্রথমে কাফনকে একবার, তিনবার অথবা পীাচবার সুগন্ধির ধুনি দেবে। 
পুরুষের কাফনে প্রথমে লেফাফা বিছিয়ে তার উপর ইজার বিছাবে । তারপর 
মৃতব্যক্তিকে তার উপর শয়ন করিয়ে কোর্তা বা জামা পরিধান করাবে । 
তারপর মাথা, দাড়ি ও শরীরে সুগন্ধি লাগাবে । তবে জাফরানের সুগন্ধি 
লাগাবে না। 

মৃতব্যক্তির কপাল, নাক, উভয় হাত, উভয় উরু এবং উভয় পায়ে কর্পূর 
লাগানোর পর ইজারের বাম অংশ নিচে এবং ডান অংশ তার উপর জড়িয়ে 
দেবে । অর্থাৎ বাম অংশ নিচে এবং ডাম অংশ উপরে থাকবে । একই নিয়মে 
লেফাফাও পরাবে । মৃতব্যক্তির মাথা ও পায়ের দিকে কাফনের দুই প্রান্ত দুই 
টুকরা সরু কাপড় বা সুতা দিয়ে বেধে দেবে 

মহিলাদের কাফন পরানোর ক্ষেত্রে প্রথমে চাদর, তারপর ইজার এবং 
সবশেষে কোর্তা বিছাবে। তারপর মৃতব্যক্িকে তার উপর শয়ন করিয়ে 
কোর্তা পরিধান করাবে। মাথার চুল দুই ভাগ করে কোর্তার উপর দুই দিকে 
ছড়িয়ে দেবে। মাথায় ওড়না পরিয়ে তার দুই প্রান্ত দ্বারা দুই দিকের চুল 


১৬৮৬, সহীহ বুখারী, মাআরিফুল হাদিস ৷ 

১৬৮৭. সুনানে আবু দাউদ, জামে তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মাআরিফুল হাদিস ৷ 
১৬৮৮. সুনানে আবু দাউদ, মাআরিফুল হাদিস। 

১৬৮৯, বেহেশতী যেওর । 
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সূচিপত্র 


৬২২ ৩ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


ঢেকে দেবে। তারপর ইজার ও লেফাফা পরাবে এবং সিনাবন্ধ বুকের উপর 
ও বগলের নিচ দিয়ে বের করে হাটুর নিচ পর্যন্ত জড়াবে। প্রথমে ডান দিকে 
এবং পরে বাম দিকে জড়াবে। তারপর কোনো সুতা বা ফিতা দ্বারা মাথা ও 
পায়ের দিকে কাফনের দুই প্রান্ত বেধে দেবে ।১৬৯০ 

কাফন সম্পন্ন হওয়ার পর নামাযে জানাযা পড়া হবে। 

মাসআলা ৪ কাফনের মধ্যে অথবা কবরে আহাদনামা কিংবা পিরের শাজারা 
বা অন্য-কোনো দোয়া লিখে দেওয়া জায়েয নেই।' এমনিভাবে কাফনের 
উপর বা মৃতব্যক্তির বুকের উপর কর্পূর বা কালি দিয়ে কালিমা কিংবা কোনো 
দোয়া লেখাও জায়েয নেই ।১৬৯১ 

মাসআলা ৪ যে এলাকায় মারা যায়, সেখানেই কাফন-দাফন হওয়া উচিত। 
অন্যত্র নিয়ে যাওয়া ঠিক নয়। তবে কোনো অপারগতা থাকলে ক্ষতি 
নেই ৯৬৯২ 


মৃতকে গোসল দেওয়ার পর গোসল করা 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে-ব্যক্তি মৃতব্যক্তিকে গোসল দেয় সে 
যেন পরে গোসল করে নেয় ।১১৯৩ 

অন্য হাদিসে আছে, যে-ব্যক্তি জানাযা বহন করে সে যেন অযু করে 
নেয় ।১৬৯৪ 


জানাযা বহনের সুন্নাত তরিকা 

জানাযা বহনের সুন্নাত তরিকা হলো, জানাযা ওঠানোর সময় বিসমিল্লাহ 
পড়বে এবং চারজনে চার পায়া বহন করবে। প্রতি দশ কদমে তারা কাধ 
পরিবর্তন করবে । সকল পায়াতেই এভাবে পরিবর্তন করবে । 


১৬৯০. ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া। 
১৬৯১. দুররে মুখতার । 
১৬৯২. তাহতাবী ৷ 

১৬৯৩. ইবনে মাজাহ । 
১৬৯৪. মাআরিফুল হাদিস। 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. $ ৬২৩ 


দিকের ডান পাশের পায়া নিজের ডান কাধে নিয়ে অন্তত দশ কদম হাটবে। 
তারপর সেই সোজা পিছনের ডান পায়া ডান কাধে নেবে । গ্রতিবারেই অন্তত 
দশ কদম হাটবে। তারপর স্বামনের বাম দিকের পায়া বাম কাধে এবং 
সবশেষে পিছনের বাম পায়া বাম কীধে নিয়ে এবারও কমপক্ষে দশ কদম 
চলবে ৷ এভাবে সকলে অদল-বদল করবে যেন সকলেরই চল্লিশ কদম চলা 
হয়। জানাযা নিয়ে দুত চলবে । তবে এতো দ্রুত হাটা উচিত নয়, যার ফলে 
খাটের উপর লাশ দোল খেতে থাকে। জানাযার শিয়র আগে থাকবে । 
জানাযার সঙ্গে পায়ে হেটে যাওয়া উত্তম ১৬৯৫ 

যাওয়া মাকরুহ ৷ জানাযার সঙ্গে নীরবে গমন করবে । কথাবার্তা বলা কিংবা 
উচ্চৈঃস্বরে দোয়া-তেলাওয়াত করা মাকরুহ। গোরস্থানে জানাযা রাখার 
আগে কারো বসা মাকরুহ 1৯৬৯৬ 

দাফনের পর কবর প্রস্তুত না-হওয়া পর্যন্ত বসা উচিত নয়। 


জানাযার সঙ্গে গমনের ফযিলত 

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে-ব্যক্তি ঈমানের গুণাবলি ও 
এবং দাফনকার্যে শরিক হয় সে সওয়াবের দুটি কিরাত নিয়ে সেখান থেকে 
প্রত্যাবর্তন করবে। প্রতি কিরাত উহুদ পাহাড়ের সমান। আর যে-ব্যক্তি শুধু 
জানাযার নামাযে শরিক হবে, সে সওয়াবের এক কিরাত লাভ করবে 1১৬৯৭ 


জানাযা নিয়ে দ্রুত গমন করা 

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা জানাযা (লাশ) দ্রুত নিয়ে 
যাবে। যদি সে নেককার হয় তা হলে কবর হবে তার জন্য একটি উত্তম 





১৬৯৫. বেহেশতী গাওহার। 
১৬৯৬. বেহেশতী গাওহার । 
১৬৯৭. মাআরিফুল হাদিস। 


www.banglakitab.weebly.com 


সূচিপত্র 


৬২৪ $ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


মনযিল বা ঘাঁটি, যেখানে তোমরা দ্রুত হেঁটে তাকে পৌছে দিচ্ছো। আর যদি 
সে নেককার না হয় তা হলে সে তোমাদের উপর একটা বোঝার মতো । যত 


দ্রুত সম্ভব সেখানে গমন করে তোমরা তাকে কাধ থেকে নামিয়ে 
ফেলবে 1১৯৯৮ 


রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানাযার সঙ্গে পায়ে হেঁটে 
যেতেন ।১৬৯৯ 

জানাযা মাটিতে নামানোর পূর্বে তিনি বসতেন না। তিনি ইরশাদ করেন, 
বসো না। অন্য বর্ণনায় আছে, জানাযা কবরে রাখার পূর্বে বসবে না ।৯৭০ 

ইমাম আবু হানিফার মতে জানাযার পিছনে চলা মুসতাহাব। রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানাযার সঙ্গে পায়ে হেটে গমন করতেন। তিনি 
ইরশাদ করতেন, আমি কোনো বাহনে আরোহণ করতে পারি না। কেননা 
ফেরেশতারা পায়ে হেটে যাচ্ছে। দাফন সম্পন্ন হওয়ার পর তিনি কখনো 
পায়ে হেঁটে আবার কখনো বাহনে আরোহণ করে প্রত্যাবর্তন করতেন 1১৭০১ 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জানাযার সঙ্গে গমন করতেন 
তখন নীরব থাকতেন এবং মনে মনে মউতের চিন্তা করতেন ।১৭০২ 


জানাযার নামায 

মাসআলা $ জানাযার নামায ফরযে কিফায়া (যে-কোনো একজন আদায় 
করলে এই ফরয আদায় হয়ে যাবে। আর কেউই আদায় না করলে, যারা 
জানাযার সংবাদ পেয়েছে, তারা সবাই গুনাহগার হবে)। মৃতব্যক্তির 
আপনজনদের . মধ্যে যারা অলি হওয়ার হকদার, তারা ইমামতি করবে! 
অথবা তারা যাকে অনুমতি দেবে সে ইমামতি করবে 1৯৭০৩ 


১৬৯৮. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মাআরিফুল হাদিস। 
১৬৯৯, জামে তিরমিযী । 

১৭০০. মাদারিজুন-নুবুওয়াহ। 

১৭০১. যাদুল মাআদ। 

১৭০২. তাবাকাতে ইবনে সাদ । 

১৭০৩. বেহেশতী গাওহার । 


www.banglakitab.weebly.com 


সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৫ ৬২৫ 
মাসআলা ঃ জানাযার নামাযের শর্ত হলো, মুরদার সামনে থাকা এবং ইমাম 
তার বুক বরাবর সামনে দীড়ানো । 
জানাযার নামায যদি শুরু হয়ে যায় এবং অযু করার সুযোগ না থাকে, তবে 
তায়াম্মুম করেও জানাযায় শরিক হওয়া যাবে 1১৭, 
মাসআলা £ শুধু একজনও যদি জানাযার নামায পড়ে নেয় তবে ফরয আদায় 
হয়ে যাবে; মৃতব্যক্তি পুরুষ হোক বা মহিলা, বালেগ হোক বা না-বালেগ। 
জামাত বড়ো হওয়ার আশায় জানাযার নামায বিলম্ব করা মাকরুহ ।১৭০৫ 
জানাযার নামাযে দুটি বিষয় ফরয । 


১. চারবার $11 বলা। এখানে প্রতিটি তাকবিরকে এক রাকাতের সমান 
মনে করা হবে। 
২. দীড়িয়ে নামায পড়া ।১৭০৬ 
জানাযার নামাযে সুন্নাত 
জানাযার নামাযে তিনটি বিষয় সুন্নাত ৷ 
১. আল্লাহ তায়ালার হামদ করা । 
২. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দুরুদ পাঠ করা । 
৩. মৃতব্যক্তির জন্য দোয়া করা ।১৭০ 
জানাযার নামাযের সুন্নাত ও মুসতাহাব তরিকা হলো, মুরদারকে সামনে 
রেখে ইমাম তার সিনা বরাবর পিছনে দাড়াবে । মুরদার মহিলা হলে নাভি 
বরাবর দীড়াবে। তারপর সকলে এই নিয়ত করবে, 
SLs 519৮5 Id falas 
আমি জানাযার নামায চার তাকবিরসহ পড়ার নিয়ত করলাম, যা 
আল্লাহ তায়ালার নামায এবং মৃতব্যক্তির জন্য দোয়া ।১৭০৮ 


১৭০৪, বেহেশতী গাওহার। 
১৭০৫. বেহেশতী গাওহার। 
১৭০৬. বেহেশতী গাওহার। 
১৭০৭. বেহেশতী গাওহার। 
১৭০৮. বেহেশতী গাওহার। 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা.-৪০ 


wwuw.banglakitab.weebly.com 


সূচিপত্র 
৬২৬ ৩ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


জানাযার নামাযের নিয়ম 
প্রথমে কান পর্যন্ত হাত তুলে %৫1 41 বলে হাত বাঁধবে । তারপর এ দোয়া 
পড়বে, ॥ 
2405 ৫53 84 ৫55 ULL 2050 4545 2801 49০০ 
HEALY 
হে আল্লাহ, আমরা তোমার পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করছি। 
তোমার নাম অনেক বরকতময়, তোমার বুযুর্গি বহু উত্রবে। তোমার 
ংসা সুবিস্তৃত, তুমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই৷ 


তারপর ৫1 | বলে দুরুদ পাঠ করবে । নামাযে যেই দুরুদ পড়া হয় তা 
পড়াই উত্তম । 


জানাযার দোয়া 

দুরুদ পাঠ শেষে /৫128 বলে এ দোয়া পড়বে, 
3565945549৪ ৩১৯ 4950 ৫ 59৮1 24) 
(৩ EG ৬ ৭৯491 06 ৮১6 ৬ Bs ৬5 ৩৫ 


94331 55 
হে আল্লাহ, ক্ষমা করো আমাদের জীবিত ও মৃতকে, আমাদের 
মধ্যে যারা উপস্থিত তাদের এবং যারা অনুপস্থিত তাদের ও 
আমাদের ছোটো ও বড়োকে, আমাদের পুরুষ ও নারীকে । হে 
ইসলামধর্মের উপর জীবিত রেখো এবং আমাদের মধ্যে যাকে 
মৃত্যু দেবে তাকে ঈমানের সাথে মৃত্যু দিয়ো । 


কেউ এ দোয়া না পারলে সে অন্য দোয়া পড়বে। দোয়া শেষে %$1 4 বলে 
প্রথমে ডান দিকে এবং পরে বাম দিকে সালাম ফিরাবে। শুধু ইমাম সাহেব 
তাকবির ও সালাম উচ্চৈ8স্বরে বলবেন। জানাযার নামাযে প্রথম তাকবিরের 
পর অন্য-কোনো তাকবিরের হাত ওঠাতে হয় না ১৭০৯ 


১৭০৯. বেহেশতী গাওহার । 


www.banglakitab.weebly.com 


সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. & ৬২৭ 


নাবালেগ মৃত ছেলের জানাযার দোয়া 

মৃতব্যক্তি নাবালেগ ছেলে হলে এ দোয়া পড়বে, 
3৩ এ 159150157 এ এ ৩ এ একা রি 

4253 

হে আল্লাহ্‌, এই নিষ্পাপ শিশুকে আমাদের জন্য অগ্রদূত বানান 
এবং আমাদের জন্য আখিরাতের পুঁজি ও সওয়াবের ভাণ্ডার 
বানান। আমাদের জন্য সুপারিশকারী বানান এবং আমাদের জন্য 
তার সুপারিশ কবুল করুন। 


মৃতব্যক্তি নাবালেগ মেয়ে হলে এ দোয়া পড়বে, 
£5510150541251251 0 225 9 এ ও 28 


2 
হর 
বপন পুচ 


টে 
হে আল্লাহ, এই নিষ্পাপ শিশুকে আমাদের জন্য অগ্রদূত বানান 
এবং আমাদের জন্য আখিরাতের পুঁজি ও সওয়াবের ভাণ্ডার বানান 
এবং আমাদের জন্য সুপারিশকারী বানান এবং আমাদের জন্য 
তার সুপারিশ কবুল করুন। 


জানাযায় অধিক উপস্থিতির বরকত ও গুরুত্ব 

ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে মৃতব্যক্তির জানাযার নামাযে মুসলিমদের 
এতো বড়ো একটি জামাত শরিক হয়, যার (মুসল্লি) সংখ্যা ১শ পর্যন্ত পৌছে 
যায় এবং সবাই মিলে মৃতব্যক্তির জন্য মাগফিরাত ও রহমতের দোয়া করে 
তা হলে অবশ্যই তাদের সুপারিশ কবুল করা হবে ।১৭১০ 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, কোনো মুসলমানের 
ইনতেকালের পর তার জানাযার নামাযে যদি তিন কাতার মুসল্লি জমা হয়ে 


১৭১০. সহীহ মুসলিম, মাআরিফুল হাদিস ! 
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সূচিপত্র 


৬২৮  উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


মৃতব্যক্তির মাগফিরাত ও জান্নাতপ্রাপ্তির জন্য দোয়া করে তা হলে অবশ্যই 
আল্লাহ তায়ালা তার জন্য মাগফিরাত ও জান্নাত ওয়াজিব করে দেন। 
তিনি কোনো জানাযার নামাযে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা কম মনে করতেন, 
করতেন ।৯৭১১ 

কবরের ধরন ও প্রকার 

মৃতব্যক্তি যে পরিমাণ লম্বা হবে অন্তত তার অর্ধেক পরিমাণ গভীর করে 
কবর খনন রবে, তবে পূর্ণ দৈর্ঘ্যের বেশি গভীর করা যাবে না। মৃতব্যক্তির 
দৈর্ঘ্য অনুযায়ী কবরের দৈর্ঘ্য হবে। সিন্দুকী কবরের তুলনায় বগলি কবর 
খনন করা উত্তম। মাটি নরম হওয়ার কারণে যদি বগলি কবর ধসে পড়ার 
আশঙ্কা হয়, তবে বগলি কবর খনন করা যাবে না ।১৭১২ 

যদি মাটি নরম হয় এবং বগলী কবর খননে বিগ ঘটে তা হলে মৃতব্যক্তিকে 
কোনো কাঠের বা পাথরের সিন্দুকে রেখেও দাফন করা যাবে । তবে সিন্দুকে 
মাটি বিছিয়ে দেওয়া ভালো ।১৭১৩ 

কবর পাকা ইট বা কাঠের তক্তা দিয়ে বন্ধ করা মাকরুহ । তবে মাটি নরম 
হওয়ার কারণে কবর ধসে পড়ার আশঙ্কা হলে পাকা ইট বা কাঠের তক্তা 
দিয়ে বন্ধ করা যাবে এবং সিন্দুকেও রাখা যাবে 1১৭১৪ 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবর উঁচু করতেন না এবং ইট-পাথর 
ইত্যাদি দিয়ে বাধাই করতেন না। শক্ত মাটির প্রলেপ কিংবা চুনকামও 
করতেন না। তিনি কখনো কবরের উপর ঘর বা গম্বুজ নির্মাণ করেননি। 
এসব করা বিদআত ও মাকরুহ। : 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওযা মোবারক এবং তার দুই 
সাথির কবরও প্রায় জমিনের সমান। 


১৭১১. সুনানে আবু দাউদ, মাআরিফুল হাদিস। 
১৭১২. দুররে মুখতার, মাদারিজুন-নুবুওয়াহ। 
১৭১৩. দুররে মুখতার । 

১৭১৪. বেহেশতী গাওহার । 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৩ ৬২৯ 


হযরত সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর ছেলে আমের 
রাদিয়াল্লাহু আনহু ইনতেকালের সময় অসিয়ত করেছিলেন যে, আমার জন্য 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবরের মতো বগলী কবর বানাবে 
এবং তা বন্ধ করার জন্য কাচা ইট ব্যবহার করবে 1১৭৮৫ 


দাফনসংক্রান্ত আলোচনা | 
দৈর্ঘ্যের অর্ধেক গভীর করবে। তবে সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্যের বেশি না হওয়া উচিত । 
এ দোয়া পড়বে, 
435 xed fo dys he 5 Bs 

আল্লাহর নামে এবং আল্লাহর রাসুলের দীনের উপর রাখলাম । 
তারপর মৃতব্যক্তিকে ডান কাতে কিবলামুখী করে শুইয়ে দিয়ে কাফনের গিট 
খুলে দেবে। তারপর তক্তা ইত্যাদি দিয়ে কবর বন্ধ করে শিয়রের দিক হতে 
মাটি দেওয়া শুরু করবে। সকলকেই তিনবার করে কবরে মাটি দেওয়া 
তায়ালা বলেন) মাটি হতে আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি। দ্বিতীয়বার মাটি 
রাখার সময় বলবে, (4০452 ৮:35 এবং মাটির মধ্যেই আমি তোমাদের 
ফিরিয়ে দেবো। তৃতীয়বার মাটি রাখার সময় বলবে, £5 4০4% ৬5 
52 এবং মাটি হতেই আমি পুনরায় তোমাদের উঠাবো। 
উপর পানি ছিটিয়ে দেবে। কবরের পাশে দাঁড়িয়ে সুরা বাকারার ১:21 37 
থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করবে। কবরের সামনে হাত তুলে দোয়া করা জায়েয 
নেই 1১৭১৬ 
মহিলাদের কবরে রাখার সময় পর্দা দেওয়া মুসতাহাব। 


১৭১৫. মাআরিফুল হাদিস । 
১৭১৬. বেহেশতী গাওহার । 
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সূচিপত্র 


৬৩০ ৫ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 

দাফনের পর কিছুক্ষণ কবরের কাছে অবস্থান করা, মৃতব্যক্তির মাগফিরাতের 
জন্য দোয়া করা এবং কুরআন শরিফ পাঠ করে সওয়াব রেসানি করা 
মুসতাহাব 1১৭১৭ 

কবরকে আধা হাতের চেয়ে খুব বেশি উঁচু করা মাকরুহ তাহরিমী। 
কবরের উপর কোনোকিছু চিহ্ন হিসাবে রাখা জায়েয । তবে প্রয়োজন না হলে 
জায়েয নেই 1১৭১৯ 

দাফন সম্পন্ন হওয়ার পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি ভারী 
পাথর এনে তার কবরে রেখে দিলেন ।১২০ 


দাফন-পরবর্তী সুন্নাত 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃতব্যক্তিকে দাফন করার পর নিজেও 
ইসতিগফার করতেন এবং অন্যদেরও বলতেন, তোমরা তোমাদের ভাইয়ের 
জন্য ইসতিগফার করো এবং মুনকার-নাকিরের প্রশ্নের জবাবে মজবুত 
থাকার দোয়া করো 1৯৭৯ 

ইবরাহিমের কবরে পানি ছিটিয়ে দেন এবং কবরের উপর কয়েকটি পাথর 
রেখে দেন।১৭২২ 


কবরের উপর হাঁটা ও বসার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা 
হাদিস শরিফে কবরের উপর হাটতে এবং তার উপর বসতে নিষেধ করা 
হয়েছে। 


১৭১৮ 


১৭১৭. দুররে মুখতার, শামী, আলমগিরি । 
১৭১৮. দুররে মুখতার, শামী, বাহরুর রায়েক। 
১৭১৯. দুররে মুখতার, শামী । 

১৭২০. মাদারিজুন-নুবুওয়াহ। 

১৭২১. আবু দাউদ। 

১৭২২. যাদুল মাআদ। 
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সূচিপত্র 


উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৫ ৬৩১ 
সুন্নাতপরিপস্থী কাজ 
কবর অনেক উঁচু করা, পাকা-কীচা ইট বা পাথর দিয়ে কবর পাকা করা, 
চুনকাম করা এবং কবরের উপর গম্বুজ নির্মাণ করা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের সুন্নাত নয় ।১৭২৩ 
কবরে বাতি জ্বালানো নিষেধ এবং কবরের দিকে মুখ করে নামায পড়া 
মাকরুহ ।১৭২৪ 


গায়েবানা নামায 

না। তবে এটা সত্য যে, তিনি আবিসিনিয়ার বাদশা নাজাশি এবং হযরত 
মুয়াবিয়া লাইসি রাদিয়াল্লাহু আনহুর গায়েবানা জানাযা পড়েছিলেন। এই দুই 
ব্যক্তি ব্যতীত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য-কারো গায়েবানা 
জানাযা পড়াননি। হয়তো অদৃশ্য ব্যবস্থাপনায় এই দুইজনের লাশ রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে তুলে ধরা হয়েছিলো । আর এটা 
ছিলো কেবল রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরই বৈশিষ্ট্য ৷ 

ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালেক রহ. গায়েবানা জানাযা পড়তে 
সম্পূর্ণরূপে নিষেধ করেছেন ।১৭২৫ 

এই গায়েবানা নামায নাজায়েয হওয়ার ব্যাপারে হানাফী ইমামগণ একমত। 
কোনো মৃতব্যক্তির জন্য দুইবার নামায পড়া জায়েয নেই। তবে নামায 
অনুষ্ঠিত হওয়ার পর যদি মৃতব্যক্তির অলি বা অভিভাবক এসে থাকে তবে 
দ্বিতীয়বার নামায পড়ার হক তার আছে। অন্য-কেউ তার এই অধিকার খর্ব 
করতে পারবে না। জানাযার নামায শুদ্ধ হওয়ার জন্য নামাধীর সম্মুখে লাশ . 
উপস্থিত থাকা শর্ত।১৭২৬ 





১৭২৩. যাদুল মাআদ। 

১৭২৪. মাদারিজুন-নুবুওয়াহ। 
১৭২৫. মাদারিজুন-নুবুওয়াহ। 
১৭২৬. মাদারিজুন-নুবুওয়াহ। 
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সূচিপত্র 


৬৩২ ৩ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


কবর জিয়ারত 
কবর জিয়ারত করা বা কবর দেখা (অর্থাৎ কবর হতে শিক্ষাগ্থহণের উদ্দেশ্যে 
এবং মৃত্যুর কথা স্মরণ করার জন্য কবরস্থানে গমন করে কবরকে দেখা) 
পুরুষদের জন্য মুসতাহাব। সপ্তাহে অন্তত একদিন এবং জুমার দিন কবর 
জিয়ারত করা উত্তম। 
আকিদা ও বিশ্বাস এবং কবর জিয়ারতের আনুষঙ্গিক ব্যাপারে যেন শরিয়ত 
বিরোধী কোনো কাজ না হয়, যেমন, আজকাল উরসের সময় দেখা যায়। 
করার বিষয়টি প্রমাণিত। কবরস্থানে গিয়ে এরূপ দোয়া করবে, 
12045 এ th 553 5520 এ ৪ পভ BS 
59 ৩৫9 
হে কবরবাসীগণ, তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ধিত হোক। আল্লাহ 
তোমাদের এবং আমাদের মাগফিরাত দান করুন| তোমরা আমাদের 
অগ্রগামী হয়েছো আর আমরা তোমাদের পিছনে আসছি।১২৭ 
তারপর যা-কিছু সম্ভব পাঠ করে মৃতব্যক্তির রুহের উপর তার সওয়াব পৌছে 
সুরা তাকাসুর, সুরা ইখলাস এগারো বার, সাতবার কিংবা যতবার সম্ভব পাঠ 
করে বলবে, হে আল্লাহ্‌, যা-কিছু পাঠ করলাম তার সওয়াব কবরবাসীকে 
পৌছে দিন।১৭২৮ 
এ-সময় তিনি মৃতব্যক্তির জন্য রহমতের দোয়া এবং তার মাগফিরাত কামনা 
করতেন। সুতরাং এই উদ্দেশ্যে যেই জিয়ারত করা হবে এবং তাতে যদি 
কোনো প্রকার বিদআত ও অনিয়ম না থাকে - . জিয়ারত মুসতাহাৰ ও 


সুন্নাত 1১৭২৯ 
১৭২৭. জামে তিরমিযী, মাআরিফুল হাদিস। 
১৭২৮. বেহেশতী গাওহার । 


১৭২৯. মাদারিজুন-নুবুওয়াহ। 
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উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ও ৬৩৩ 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল 

জিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম । এখন কবর জিয়ারতের অনুমতি দিচ্ছি। 

তোমরা কবর জিয়ারত করবে । কেননা এর ফলে দুনিয়ার প্রতি নিরুৎসাহ 

ভাব এবং আখিরাতের প্রতি চিন্তাফিকির পয়দা হয় 1১৭৩০ 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল 
07 2৬৮5 এ 2952৮ এম rim 4 ভি 

2১৩৮০ 

হে কবরবাসীগণ, তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আল্লাহ 
তোমাদের এবং আমাদের মাগফিরাত দান করুন। তোমরা 
আমাদের অগ্রগামী হয়েছো আর আমরা তোমাদের অনুগামী 
হবো 1১৭০১ 


সান্তনা ও সমবেদনা 

শোকাহত পরিবারে তিন দিনের যে-কোনো একদিন গিয়ে সমবেদনা প্রকাশ 
করা মুসতাহাব। গৃহবাসীদের সবর ও তাসাল্লির তালকিন করা সুন্নাত। 
সেখানে এ-সকল কথা বলবে, আল্লাহ তায়ালা মরহুমকে ক্ষমা করে দিন 
এবং তার উপর রহমত নাযিল করুন। মরহুমের পরিবারকে সবর করার 
তাওফিক দান করুন। প্রতিবেশী ও আত্মীয়দের পক্ষ হতে মৃতব্যন্তির 
পরিবারের জন্য দুয়েক বেলা খাবার পাঠানো সুন্নাত ১৭০২ 


ইসালে সওয়াব 
আমাদের পূর্বসূরিদের তরিকা অনুযায়ী ইসালে সওয়াব করবে। এই উদ্দেশ্যে 
তারা নির্দিষ্ট কোনো আনুষ্ঠানিকতা ও দিন-তারিখ ঠিক করতেন না। সুতরাং 


১৭৩০. ইবনে মাজাহ, মাআরিফুল হাদিস। 
১৭৩১. জামে তিরমিযী, মাআরিফুল হাদিস। 
১৭৩২. বেহেশতী গাওহার। 
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৬৩৪ & উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


হালাল মাল দ্বারা সামর্থ্য অনুযায়ী গোপনে গরিব-মিসকিনকে দান-খয়রাত 
করবে এবং যতটুকু সম্ভব কুরআন তিলাওয়াত করে মৃতব্যক্তির নামে সওয়াব 
বখশিয়ে দেবে। 

দাফনের পূর্বে গোরস্থানে অর্থহীন কথাবার্তায় সময় নষ্ট না করে দোয়া- 
কালাম পড়ে সওয়াব পৌছাতে থাকবে ।১৭০০ 


মৃতব্যক্তির জন্য ইসালে সওয়াব | 

জানাযার নামাযে শরিক হওয়া সুন্নাত। মৃতব্যক্তির উপকার করার দ্বিতীয় 
পন্থা হলো, তার পক্ষ হতে দান-খয়রাত করা এবং কোনো নেকআমল করে 
তার রুহের উপর পৌছে দেওয়া । একেই ইসালে সওয়াব বলা হয়। এ- 
বিষয়ে নিচের হাদিসটি উল্লেখযোগ্য । 

সাদ ইবনে উবাদা রাদিয়াল্লাহু আনহুর মা এ-সময় ইনতেকাল করলেন, যখন 
সেখানে হযরত সাদ উপস্থিত ছিলেন না'। তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরয করলেন, আল্লাহর রাসুল, আমার 
অনুপস্থিতিতে আমার মায়ের ইমতেকাল হয়েছে। এখন আমি তার নামে 
কিছু দান করলে কি তিনি উপকৃত হবেন এবং এ সওয়াব কি তার নিকট 
পৌছুবে? ইরশাদ হলো, হ্যা, পৌছুবে । হযরত সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু আরফ 
করলেন, তা হলে আমি আপনাকে সাক্ষী রেখে বাগানটি আমার মায়ের জন্য 
সদকা করে দিলাম 1৯৭৩৪ 


রাসুলের সান্তুনাবাণী 

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম । 
আল্লাহর রাসুল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ হতে মুয়ায 
ইবনে জাবালের প্রতি। তোমার মঙ্গল হোক। আমি তোমার নিকট আল্লাহ 
তায়ালার প্রশংসা করছি। তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। হামদ ও সানার 


১৭৩৩. বেহেশতী গাওহার । 
১৭৩৪. সহীহ বুখারী, মাআরিফুল হাদিস। 
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উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৫ ৬৩৫ 


পর আল্লাহ তোমাকে উত্তম বিনিময় ও ধৈর্যধারণের তাওফিক দান করুন 
এবং তোমাকে ও আমাকে শোকর আদায় করার সৌভাগ্য দান করুন। 
নিশ্চয় আমাদের জান-মাল, যা সামান্য কিছু দিনের জন্য আমাদের নিকট 
আমানত রাখা হয়েছিলো । এগুলো দিয়ে সুনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আমাদের 
উপকৃত হওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। তিনি আমাদের উপর ফরয 
করেছেন যে, তিনি যখন দেন তখন যেন আমরা শোকর করি এবং যখন 
পরীক্ষা করার জন্য ফিরিয়ে নেন তখন যেন ধৈর্যধারণ করি। 

ছিলো, যা দিয়ে তোমাকে ঈর্ষাযোগ্য আনন্দ উপভোগ এবং আত্মতৃপ্তি লাভ 
করার সুযোগ দেওয়া হয়েছিলো । এখন তোমার নিকট হতে অফুরত্ত 
সওয়াব, রহমত, মাগফিরাত ও হেদায়েতের বিনিময়ে তা ফিরিয়ে নেওয়া 
হয়েছে। এখন যদি তুমি সওয়াবের নিয়তে ধৈর্যধারণ করো, তবে তোমার 
জন্য আল্লাহ তায়ালার রহমত ও হেদায়াতের সুসংবাদ । অতএব, তুমি 
সবরের সাথে থাকো। তোমার কান্নাকাটি যেন তোমাকে সওয়াব হতে বঞ্চিত 
করে না দেয়। তা হলে তোমাকে লজ্জিত হতে হবে । মনে রেখো, কান্নাকাটি 
কোনো সুফল বয়ে আনে না এবং দুঃখও মোচন করে না! যা হওয়ার তা 
হবে এবং যা হওয়ার ছিলো তাই হয়েছে। তোমার উপর শান্তি বর্ষিত 
হোক 1১৭৩৫ 


দুরুদ শরিফ 
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১৭৩৫, জামে তিরমিযী, হিসনে হাসিন, মাআরিফুল হাদিস । 
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৬৩৬ ৩ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 
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ওয়াসাল্লামের উপর এভাবে দুরুদ পাঠাতেন। (প্রথমে সুরা 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দুরুদ প্রেরণের হুকুম করা 
হয়েছে) তারপর বলতেন, হে আমার আল্লাহ, আমি মনেপ্রাণে 
আপনার হুকুম পালন করছি এবং আপনার নিকট নিবেদন করছি 
যে, পরম করুণাময় আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে বিশেষ অনুগ্রহ ও 
রহমত নাযিল হোক এবং তার নৈকট্যশীল ফেরেশতা, আমবিয়া, 
সিদ্দিকিন, শুহাদা, সালেহিন এবং আল্লাহ তায়ালার হামদ ও 
তাসবিহ করে এমন সকল মাখলুকাতের উত্তম দোয়া ও শুভেচ্ছা 
খাতামুন-নাবিয়্যিন, সাইয়েদুল মুরসালিন, ইমামুল মুত্তাকীন ও 
বিশ্বজাহানের প্রতিপালকের রাসুল । তিনি আল্লাহর পক্ষ হতে 
সাক্ষ্যদানকারী, আল্লাহর অনুগত বান্দাগণকে রহমত ও জান্নাতের 
সুসংবাদ প্রদানকারী, যিনি তোমার হুকুম অনুযায়ী তোমার 
বান্দাগণকে তোমার প্রতি দাওয়াত প্রদান করেন এবং যিনি 
তোমার প্রভ্বলিত চেরাগ । তার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। 


নাত শরিফ 
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উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৬ ৬৩৭ 
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' মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়া ও 
আখিরাত, জিন ও মানব এবং আরব-আজমের সরদার । 
তার বরকতময় সত্তার সঙ্গে তুমি যে-কোনো গুণ ও 
সৌন্দর্য এবং যে-কোনো মহন্ত সংযুক্ত করবে সবই 
গ্রহণযোগ্য ও বিশুদ্ধ হবে। কেননা রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুণাবলির কোনো সীমা- 
পরিসীমা নেই যে, কোনো বক্তা তার বাকশক্তির মাধ্যমে 
তা প্রকাশ করতে পারে। সুতরাং আমাদের জ্ঞানবুদ্ধির 
চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হলো_ তিনি গোটা মানবসম্প্রদায় ও 
ফেরেশতাদের মধ্যে সেরা সৃষ্টি। হে আল্লাহ, সৃষ্টির 
শ্ৰেষ্ঠ- আপনার হাবিবের প্রতি অনন্তকাল দুরুদ ও 
সালাম প্রেরণ করুন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে যে-ব্যক্তিকে নুসরত ও সাহায্য 
করা হয়, তাকে যদি সিংহের দলও ঝৌপের মধ্যে পায়, 
তবে তারাও তার অনুগত হয়ে যাবে 1১৭৩১ 


মুনাজাত 


ইয়া আল্লাহ, ইয়া রাহমান, ইয়া রাহিম, ইয়া হাইয়ু, ইয়া কাইয়ুম 
_বিরাহমাতিকা নাসতাইনু। হে আল্লাহ, এ কেবল আপনার অনুগ্রহ; আপনি 
এই অধম, অক্ষম ও এই মূর্ের অন্তরে এক অদম্য স্পৃহা ও শওক পয়দা 





১৭৩৬. কাসিদায়ে বুরদা । 
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সূচিপত্র 


৬৩৮ ৩ উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. 


গুণাবলিসংবলিত হাদিসসমূহকে বিভিন্ন শিরোনামে সংকলন করার তাওফিক 
দান করেছেন। 
(৫ ৩৫ তি হও ৬০ খু 9880 এ Ld এ Fi 
হে আল্লাহ, সকল প্রশংসা আপনার জন্য, সকল কৃতজ্ঞতা কেবল 
আপনারই । আমি আপনার প্রশংসা গণনা করে শেষ করতে 
পারবো না। আপনি তেমনই প্রশংসিত যেমন আপনি নিজের 
প্রশংসা কছেন। আমি অপনার অনেক পবিত্র প্রশংসা বর্ণনা 
করছি। 
আপনি নিজ মেহেরবানি ও অনুগ্রহ ছারা এই ক্ষুদ্র সংকলনটি 
আপনার মহান দরবারে এবং আপনার মাহবুব আকায়ে নামদার 
গৌরব দান করে দোজাহানের সাফল্য ও কামিয়াবি দান করুন| 


তৰল 


280৮0 5৩-৫ 
হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের পক্ষ থেকে তা কবুল করে নিন। নিশ্চয় 
আপনি সব কিছু শোনেন এবং জানেন। 
হে আল্লাহ, যেসকল মনীষীর বরকতপূর্ণ রচনা থেকে আমি সাহায্য গ্রহণ 
করেছি, আপনি সর্বদা তাদের রুহের প্রতি রহমত নাযিল করুন। তাদের 
নৈকট্য ও সন্তুষ্টির স্তরসমূহে ক্রমাগত উন্নতি দান করুন এবং তাদের দীনী ও 
ইলমী ফয়েয ও বরকত কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত রাখুন। আমিন। 
হে আল্লাহ, যারা এই কিতাব পাঠ করবে, তাদের সকলকে ইলমী ও 
আমলীভাবে উপকৃত হওয়ার তাওফিক দান করুন। আমিন। 
হে আল্লাহ, এই কিতাব রচনার ব্যাপারে যেসকল অকৃত্রিম বন্ধু আমাকে 


বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাদের আপনি উত্তম বিনিময় দান করুন। 
আমিন। 
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উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা. ৬ ৬৩৯ 


হে আল্লাহ, আমাদের এই মহৎ কাজ আমাদের সকলের জন্য অব্যাহত 
"দানের ওসিলা করে দিন। আমাদের পরিবার-পরিজন, বাপ-দাদা, আপনজন 
ও আত্মীয়স্বজনের জন্যও অব্যাহত দানের ওসিলা বানিয়ে দিন। হে আল্লাহ, 
. একে আমাদের আখিরাতের নাজাতের পুঁজি বানিয়ে দিন। আমিন ইয়া 
রাব্বাল আলামিন। 
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দোয়ার মুহতায 


মুহাম্মদ আবদুল হাই 
দক্ষিণ নাজিমাবাদ, করাচি, পাকিস্তান 


১৭৩৭. ইবনে মাজাহ। 
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গ্রন্থপঞ্জি 

আল কুরআনুল কারিম। 

সহীহ বুখারী । 

শামায়েলে তিরমিযী । 

খাসায়েলে নববী : শায়খুল হাদিস মাওলানা যাকারিয়া রহ. |. 
মিশকাত শরিফ । 

জামে তিরমিযী । 

হিসনে হাসিন। 

আলআদাবুল মুফরাদ । 

- মাদারিজুন-নুবুওয়াহ : শায়েখ আবদুল হক দেহলবী রহ. । 

১০. কিতাবুশ শিফা : হযরত কাজী ইয়ায রহ. । 

১১. যাদুল মাআদ : ইবনুল কাইয়ুম রহ. । 

১২. তাবাকাতে ইবনে সাদ। 

১৩. সিরাতুন-নাবী : সাইয়েদ সুলায়মান নদবী রহ. । 

১৪. তাফসিরে বায়ানুল কুরআন : মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ. । 
১৫. নাশরত-তীব : হাকিমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ. । 
১৬. যাদুস সায়িদ : হাকিমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ. । 


১৭. হায়াতুল মুসলিমীন : হাকিমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী 
রহ. । 


১৮. বেহেশতী যেওর : হাকিমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ. ৷ 
১৯. বেহেশতী গাওহার : হাকিমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী 
রহ. । 

২০. কাসরাতিল আযওয়াজ লিসাহিবিল মিরাজ : আশরাফ আলী থানবী রহ. ৷ 
২১. মাআরিফুল হাদিস : মাওলানা মনযুর নোমানী রহ. । 

২২. তরজুমানুস-সুন্নাহ : সাইয়েদ বদরে আলম মিরাঠী রহ. ৷ 
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